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সম্পাদক 
মুহম্মদ আবছুল হাই 


শশী শশী শ্রী 
স্পপপপিপ শা 


বাংলা বিভাগ 
ঢাকা বিশ্ববিতায় 


বার্ষিক টাদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হয়। - 


. বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না। 
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সাহিত্য গরিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে ছ্বার প্রকাশিত হয়। বাংলা" i 
ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখ! '& 
ছাপা হয়। যাঁরা এ উদ্দেন্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের রচনা এ প্রি 
সাদরে গৃহীত হয় । 

সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা । এর গ্রাহক হতে : 

. . তি 
এজেন্টদের শতকরা ৩৩৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা. দেওয়া হয়। দশ কপির... 
নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদের অগ্রিম টাকা জম! দিতে 










অধ্যক্ষ, বাংলা বিষ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল্ 


চাঁকা-২॥ 
প্রাপ্তিস্থান ঃ 
বাংলা বিভাগ নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হো! 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাবাজার ও নিউ মার্কেট নিউ মার্কেট, ঢাং 
স্ট্যাপ্ার্ড পাবলিশার্স | | ফার্ম! কে. এল. মুখোপাধ]। 


কলেজ স্থীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ ৷ ৬১/১, বাঞ্থারাম অক্রুর লেন; কলিকাতা পু 








মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রকাশির | 
ওয়ার্ড প্রিন্টার্স, ও, প্যারীদাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত । 
প্রচ্ছদ-শিল্পী £ কাইয়ুম চৌধুরী 





আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 
আলবেরুণীর ভারত-তত্ব ॥ ১ 











হরেন্দ্রন্দ্র পাল 

বল! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ॥ ২৭ 
আবদুল করিম 

বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ॥ ৮১ 


মমতাজুর রহমান তরফদার 
মধুমালতীর কাহিনী ॥ ১০৩ 


মুনীর চৌধুরী 
উদাসীন. পথিকের মনের কথা ॥ ১৩৩ এ 


সৈয়দ আলী আহসান 
জায়সী ও আলাল ॥ ১৫৫ 

















ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল 


তত্বাবধায়ক-গমিতি 


সন্ভপভি 


ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি, এম. এস-সি (ঢাকা), পি-এইচ. ডি (লণ্ডন), 
ভাইস-চ্যান্সেলর ৷ 


স্দস্তববল্দ 
ডক্টর ডব্লিউ, এইচ, এ. শাদানী, এম. এ, (কলিকাতা), 
পি পি-এইচ. ডি, ( লগ্ডন ) 
ডীন, কলা বিভাগ ৷ 


ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ. (কলিকাতা), 
| পি-এইচ'ডি' (ঢাকা), 
অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ ৷ 


মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন), 
| অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ । 


| টব, এম. এ. টোকা ও হার্ভার্ড) 
চুমধ্যাপকঃ বাংলা বিভাগ | 


এম. এ. ঢোকা), . 
জি বিভাগ । 
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সাহিত্য পত্রিকা ' 
সপ্তম বর্ষ £ প্রথম সংখ্য। 
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আল্লবেক্রণীব্ন ভাৰত-তত্ব 
আৰু মহামেৰ হবিৰুল্লাহ 
777 ॥ ব্রজাণ্ড ॥ 
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ব্ৰহ্মাণ্ডের অর্থ ব্রহ্মর ডিম্ব |: প্রকৃতপক্ষে শব্দটি সমস্ত “ইথর” বাঁ গগনমণ্ডল 
সম্বন্ধে তার গোলাকৃতি -ও গতির জন্যই প্রযুক্ত হয় । এমন কি উ্বভাগ ও 
৷ নিম্নভাগে বিভক্ত থাকার জন্য পৃথিবীকেও ব্ৰহ্মাণ্ড বলা হয়। ভারতীয়রা আকাশের 
সংখ্যা গণনা করার সময়ে .তার সমষ্টকে ব্ৰহ্মাণ্ড বলে। তার কারণ জ্যোতিষ 
শাস্তরর্চায় ওদের তেমন  অধ্যবদায় নাই এবং জ্যোতিষের সঠিক ধারণাও 
ওদের নাই । সেজনা আকাশমণ্ডপকে স্থির নিশ্চল বলে -ওরা বিশ্বাস করে, 
বিশেষ করে স্বর্গর স্থুখকে পাধিব সুখের মত বর্ণনা করে আকাশকে ওরা 


দেবতাদের বাপস্থান বলে কল্পনা করে বলে, যাদেরকে ওরা গমনাগমন ও 
সবতরণের ক্ষমতাঁমম্পন্ন বলে মনে করে । 


ভারতীয় শ্রুতির রহস্যময় ভাষায় বল! হয়ঃ ‘আদিতে জল ছিল এবং তা 
পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপ্তিক পূর্ণ করে রেখেছিল এটি নিশ্চয়ই পুরূধহোরাত্রের 
স্প্রথম গ্রহরের ও. গঠন-মিশ্রণের প্রারভ্তিক ব্যাপার। ওর! বলেঃ ‘জলে তরঙ্গ 
ও ফেন হতে থাকলে, তার থেকে একটি শ্বেতকায় বস্তুর আবির্ভাব হল; সে 


হি: 





২ | সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
বন্ত থেকে শ্রষ্টা ব্রহ্মাণ্ড' সৃষ্টি করলেন। ওদের কারও কারও মতে, সে অগ্ুটি 
ভেঙে ফেলে তাঁর থেকে ব্রহ্ম নির্গত হলেন! অগ্ডের অর্ধেক ভাগ আকাশ 
ও অন্যভাগ পৃথিবী, আর ছুইভাগ্নের মধ্যেকার চূর্ণগুলি বৃষ্টিতে পরিণত হল । 
বৃষ্টি না বলে, ওরা যদি পর্বত বলত, তাহলে ব্যাপারটি আরও আপাতসম্তব 
মনে হত। অন্য একদল বলে যে ঈশ্বর ব্রহ্মাকে '' বললেন £ “আমি একটি 
অণ্ড স্থপ্টি করছি, তার মধ্যে তুমি বাস করবে বলে” তিনি উপরোক্ত জলের 
ফেন থেকে সেই অণ্ড স্থষ্টি করলেন। কিন্তু মৃত্তিকা যখন জলকে শুষে নিল, 
অগ্ুটি তখন ভেঙে ছুখণ্ড হয়ে গেল । | 


| চিকিৎসাশাস্তরের আবিষ্কারক 4১5০61105 সম্বন্ধে ইউনানীদের এই রকম 
ধারণা! ছিল। 98190$ যেমন বলেছেন, Ascelpin5এর মৃতি নির্মাণ করার 
সময় ওরা তার হাতে একটি ভিম্ব ধরিয়ে রাখে । তার দ্বারা ওর! ইঙ্গিত করে যে 
পৃথিবী গোল, ভিম্বটি পৃথিবীর আকার এবং সমস্ত পৃথিবীই চিকিৎলাবিদ্যার প্রয়োজন 
বোধ করে। ইউনানীদের বিশ্বাসে £১9০০1217$এর যে স্থান, হিন্দুদের বিশ্বাসে 
ব্রন্মের স্থান তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র হীন নয়, কারণ, ইউনানীর! বলে Ascelpins 
হচ্ছে এশী শক্তি। ' তার কর্ম থেকেই তার এরূপ নামকরণ হয়েছে, অর্থাৎ 
শুষ্কতা রোধ করা । কারণ শুফত! ও শীত বৃদ্ধি হলেই মৃত্যু ঘটে । Ascelpins- 
এর প্রাকৃতিক উৎপত্তি সম্বন্ধে ওরা বলে যে, তিনি 4১00০110-র পুত্র 
11277599769 (০৮) /+) এর পুত্র এবং K০n০5 অর্থাৎ শনিগ্রহের পুল 
এ ত্ৰিবিধ উৎপত্তি কল্পনা করে ওরা 459০3101054 ত্রিশক্তিসম্পন্ন দে. 
আরোপ করতে চায়। | 










. হিন্দুর সৃষ্টির আদিতে যে জলের অস্তিত্ব কল্পনা করে থাকে, তার কারণ 
জল দ্বারাই সমস্ত অণুপরমাণুর সংযুক্তি হয়, সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ঘটে এবং 
সমস্ত প্রাণীর জীবন টিকে থাকে। কাঞ্জেই, জল { স্রষ্টার হাতে যন্ত্রবিশেষ, 
পদার্থ থেকে কিছু স্থষ্টি করার উপাদান । এইভাব কোরানেও আল্লাহ্‌র এই 
বাণীতে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ “তার ‘আর্শ, জলের উপর ছিল।” 'আর্শ, 
শব্দে তুমি বাহ্যিকভাবে এ নামের কোন নির্দিষ্ট বন্তই মনে কর, যাকে 
সম্মান করতে আদিষ্ট হয়েছ, কিন্বা আল্লাহর রাজ্য বা এরূপ কোন গু. 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব রি ৩ 


ভাবই ধরে নাও, এখানে: অর্থ এই দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত জল 
আর আর্শ্‌ ছাড়া আর. কিছুই সেই সময় ছিল না। আমার এই পুস্তকটিকে 
যদি মাত্র একটি (হিন্দু) জাতির বিবরণে সীমাবদ্ধ না রাখতে হত, তাহলে 
আমি 'বাবেল” (385107) ও তার পার্ম্বব্ভা অঞ্চলের জাতিদের বিশ্বাস থেকে 
এই অগ্ডের ধারণার মত, কিম্বা তার চেয়েও বেশী মূঢ়তার পরিচায়ক ধারণার 


কৃথা উল্লেখ করতাম । 


অগ্ডের দিখণ্ডিত হওয়ার কথা ওরা যা বলে তার থেকে প্রমাণ হয় যে, 

যে এই ধারণার প্রবর্তন করেছে, সে অতি স্থুলবুদ্ধি লোক। ডিম্বের কুন্ম (yolk) 

যেমন ব্রহ্মাণ্ডের খোসার অন্তভূক্তি, পৃথিবীও যে তেমনই গগনমগ্ডল বা ইথরের 

অস্তভূক্ত, সে কথা সে বুঝতনা। সে মনে করেছে যে, পৃথিবী নীচে, আর 

আকাশ ছয় দিকের মধ্যে মাত্র একদিকে, অর্থাৎ উধ্বের দিকে অবস্থিত-। 

যদি সে প্রকৃত অবস্থা জানত, তাহলে দ্বিখণ্ডিত, অণ্ডের কল্পন। করা তার 
প্রয়োজন হত না। তবে তার কথার উত্দেপ্ত ছিল যে, অণ্ডের অর্ধেক পৃথিবীরূপে 

“বিস্তৃত ও অন্য অর্ধেক গমুজের গ্াঁয় তার উপর রক্ষিত আছে। এভাবে সমতল 
- গোলকের ((91915010976) বর্ণনায় সে যেন 7০1509কেও ছাড়িয়ে যাবার 
চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। এই রকম উৎকট ধারণা সব যুগেই চলে 

আসছে; যার যেমন ধর্মবিশ্বাস, সেইভাবে সে তার ব্যাখ্যা করে। “Times 

গ্রন্থে [810 ‘ব্ৰনহ্মাণ্ডের মতই কথা বলেছেনঃ “বিধাতা একটি সরল ্থৃতাকে 

অর্ধেক করে ছুভাগে কেটে নিলেন; প্রত্যেক অংশ দিয়ে তিনি একটি করে 

বৃত্ত রচনা করলেন এমনভাবে, যেন বৃত্ত দুইটি দুইটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে। 

একটি বৃত্তকে তিনি আবার সাত ভাগে ভাগ করলেন।” তাঁর অভ্যাসমত, 


Plato একথা বলে বিশ্বের বিষুববৃত্তিক (00171098191) ও আহক (diurnal) 
গৃতিদ্বয় ও গ্রহ গোলকের প্রতি সাঙ্কেতিক ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন । 


ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের থম অধ্যায়ে, যেখানে চন্দ্রকে প্রথম আকাশে ও শনি 
পর্যন্ত বাকী ছয়টি গ্রহের প্রত্যেকটিকে পরবর্তী এক একটি আকাশে রেখে তার 
সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ব্রন্গগ্ুপ্ত বলেছেন? “অষ্টম আকাশে স্থির 
নক্ষত্র আছে। *চিরস্থির থাকার জন্য এই আকাশকে গোলাকার করা হয়েছে, 
যার মধ্যে শিষ্টকে পুরস্কার ও ছুষ্টকে শান্তি দেওয়া হয়, কারণ এ আকাশের 
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পিছনে আর কিছু নাই।” এই অধ্যায়ে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, গ্রহগুলিই 
আকাশ । তবে গ্রহগুলির যে ক্রমবিন্ঠাস তিনি দিয়েছেন» তা ওদের শ্রুতি 
ও শাস্ত্রে বর্নিত বিস্তাসের বিপরীত । এ বর্ণনা আমি যথাস্থানে দেব। অ্রন্মগুপ্ত 
অষ্টম আকাশের গোলাকৃত্ির উল্লেখ করে যেন আরও বলতে চান যে, তাকে শুধু 
বাইরে থেকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করা যেতে পারে । গোলাকৃতি ও ঘূর্ণন সম্বন্ধে 
Aristotleএর ধারণার সঙ্গে যেন তার পরিচয় ছিল এবং গ্রহগুলির পিছনে 
কোন বস্তু নাই, একথা বলে তিনি যেন £১71500115এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। 


ব্ৰহ্মাণ্ড যদি এইরূপই হয়, তাহলে স্পষ্টতঃ তাকে গ্রহের সমষ্টি বা “ইথর” 
বরঞ্চ বিশ্বজগই মনে করতে হয়। কারণ, হিন্দুদের মতে, কর্মফলপ্রাপ্তি 
পরজন্মে এই বিশ্বজগতের মধ্যেই হয়ে থাকে । 


‘পলিশ’ তার সিদ্ধান্তে বলেছেন  “বিশ্বজগৎ হচ্ছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
বায়ু ও আকাশের সমষ্টি । আকাশ অন্ধকারের পিছনে সৃষ্টি হয়েছে । আমাদের 
চোখে আকাশ নীল দেখায়, কারণ তাতে সূর্যকিরণ পৌঁছায় না, সেজন্য তা 
গ্রহ ও চন্দ্রের জলীয় আলোকহীন গোলকগুলির মত আলোকিত হয় না। এগুলির 
উপর সূর্ধকিরণ পড়লে এবং পৃথিবীর ছায়া তাকে আবৃত. না করলে, তাদের 
অন্ধকার আবরণ দূর হয়ে রাত্রিতে তাদের আকার দৃশ্যমান হয়। আসলে আলোকের 
একটিমাত্র উৎস আছে। অন্ত সবাই তাঁর থেকেই আলো পায়।”৮ এখানে 
পলিশ সর্বশেষ অধিগম্য সীমার কথা বলেছেন এবং তাকেই আকাশ নাম 
দিয়েছেন। এই আকাশকে তিনি অন্ধকারে স্থাপন করেছেন, যেহেতু তিনি 
বলেছেন যে সেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছায় না। আকাশের নীলাভ রঙের 
আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ বলে এখানে তার অবতারণা করা গেল না। 


উপরোক্ত অধ্যায়ে ব্রন্মগুণ্ত বলেছেনঃ “চন্দ্রের আবর্তন সংখ্যা-_অর্থাৎ 
৫৭৭৫৩৩১০০০১০০ কে তার গোলকের যোজন সংখ্য) অর্থাৎ ৩২৪০০০ দিয়ে 
গুণ কর; এর গুণফল অর্থাৎ ১৮৭১২,০৬৯,২০০১০০০১০০০ হচ্ছে রাশি 
চক্রের মোট যোজন সংখ্যা” দূরত্বের পরিমাপক হিসাবে যোজনের পরিমাণ 
দূরত্বের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। ব্রলপগুপ্ের এই উক্তি আমি* অবিকল উদ্ধত 
করে দিলাম মাত্র। কারণ এই পরিমাপ করার কোন যুক্তি তিনি দেখান নি। 


আ'লবেরুনীর ভারত-তত্ব ' : ANE | ৫ 
তবে বশিষ্ঠ বলেনঃ “গ্রহ ও ব্রক্মাণ্ডের অন্তভূক্ত উপরোক্ত সংখ্যা গুলি 
তার. বিস্তারের পরিমাণজ্ঞাপক। কারণ রাশিচক্র ব্রক্মাণ্ডের সাথে যুক্ত ৷” 
কিন্তু টীকাকার বলভদ্র মস্তব্য, করেছেন? “এই সখখ্যাগুলিকে আমি আকাশের 
পরিমাণজ্ঞাপক মনে করি না, কেনন! তার প্রপারের সীমা নির্ধারণ আমাদের 
শাক্তর বাইরে । তবে আকাশকে মান্গুষের দৃষ্টির শেষ সীমা বলে মনে করি; 
তার উধর্ব ইন্ড্রিয়ের অগোচর। তবে অন্যান্ত গ্রহগুলি পরস্পরের তুলনায় ছোট 
বড় বল ভিন্নরূপে দৃশ্যমান হয়।” আর্ধভট্রের মতাবলম্বীরা বলেঃ “যে পর্যন্ত 
সূর্য কিরণ পৌঁছায়, সেই পর্যস্ত জানতে পারাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ; যেখানে 
সে কিরণ পৌঁছায় না, সে স্থানের প্রসার যত বিপুলই হোক ন! কেন, তার 
প্রয়োজন আমাদের নাই, কেননা, স্ূর্যকিরণ যেখানে ' পৌছতে পারেনা, তা 
মানবেক্ড্রিয়েরও অগম্য, এবং যা ইন্দ্রিয়াতীত, তা জান! সম্ভব নয়।” 


এ*দের উক্তির মর্মার্থ যা দাড়ায়, তা এই £ বশিষ্ঠের মতে ব্ৰহ্মাণ্ড অষ্টম 
গ্রহ, কিন্বী তথাকথিত রাশিচক্রসমেত একটি গোলক, যার মধ্যে স্থির নক্ষত্রগুলি 
অবস্থিত, এবং ব্ৰহ্মাণ্ড ও রাঁশিচক্রের গোলক দুইটি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন । 
অষ্টম গ্রহের বল্পন! করতে অবশ্য আমরা বাধ্য কিন্তু তার উপরে একটি নবম 
গ্রহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়ার কি আবশ্যকতা, বোঝা যায় না। এ বিষয়ে নান! 
লোকের নানা মত আছে। কেউ পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম গতির জন্য একটি নবম 
গ্রহের অস্তিত্ব প্রয়োজন মনে করে, যার নিজেরও গতি সেই মুখে এবং তার 
অন্তর্গত অন্য সব কিছুকেও যে সেই মুখেই আবতিত করায়। এ একই 
আবর্তনের কারণে অন্যের আবার নবম গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু 
মনে করে যে তার নিজের কোন গতি নাই। 


প্রথমোক্ত দলের বক্তব্য সৃম্পষ্ট-_-তবে /১1900]9 দেখিয়েছেন যে, গতিশীল 
বস্তু মাত্রই তার বাইরের আর একটি বস্তু থেকে গতিক্ষমতা. লাভ 
করে। কাজেই এই নবম গ্রহের জন্যও অন্য আর একটি চালকের অস্তিত্ব 
অনুমান করতে হয়। তাহলে কোন নবম গ্রহের মাধ্যম ব্যতিরেকে এই 
চালকই অষ্ট গ্রহকে চীলন| করছে, এরূপ অন্তুমান করতে কি বাধা! 


দ্বিতীয় দলের বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন তার! এArist০tleএর উপরোক্ত 
. কৃথা শুনেছে, আর তার! জানে যে প্রথম চালক নিশ্চল থাকে। কারণ তার! 
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নবম গ্রহকে গতিহীন বলে বর্ণনা করে, যার থেকে পক্চিমমুখী আবর্তনের 
(motion) উৎপত্তি হয়। কিন্তু £115019 আরও প্রমাণ করেছেন যে, প্রথম 
চালক কোনও অবয়ব বা বস্তু (৮০09) নয়। কিন্তু তাকে গোলাকৃতি, 
গ্রহরূপী পরিমরবিশিষ্ট ও নিশ্চলরূপে কল্পনা করলে, তার অবয়ব থাকতে 
হবে। কাজেই প্রমাণ হয় যে নবম গ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব ৷ 


এ প্রশ্নে 41098865 গ্রন্থের ভূমিকায় 1১019/র মন্তব্য এইরূপ £ 
শুধু গতিকেই যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির 
প্রথম গতির আদি কারণ হচ্ছে এক অদৃশ্য দেবতা, যে নিজে স্থির ও নিশ্চল। 
এই আদি কারণের অ[লোচনাকেই আমরা এশ্বরিক বিষয় বলি। 


জগতের সর্বোচ্চ স্তরে তার এই বর্মকে আমরা উপলদ্ধি করি, কিন্ত 
ইন্রিয়গ্রাহ্থ সত্তার কর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কর্মরূপে ৷ 


নবম গ্রহের কোন ইংগিত ন! করে, আদি চালক ( prime mover ) 
সমন্ধে Pi০1:৷৷7 এই উক্তি করেছেন। তবে চ1৫০10$এর মত খণ্ডন-প্রলগে 
বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া! (Johannes Grammaticus) এই নবম গ্রহের উল্লেখ এই 
বলে করেছেন যে, 21909 নক্ষত্রহীন এই নবম গ্রহের কথা জানতেন না৷ তাঁর মতে, 
উপরোদ্ধ ত উক্তি দ্বারা 7016) নবম গ্রহের অনস্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন । 


আবার আরেক দলের মত যে, গতিশীল বস্তুসমূহের শেষ সীমায় একটি 
স্থির বস্তু অথবা অনন্ত শুষ্যতা কিন্বা এমন কিছু আছে যা শূন্য ও পূর্ণের মাঝামাঝি । 
এসব অন্গুমানের সাথে অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের কোন যোগ নাই। 


বলভদ্রে, মনে হয়, তাদের সাথে একমত, যারা মনে করে যে আকাশ ব। 
আকাশসগ্ুল একটি স্থগঠিত নিরেট বস্তু, যা সমস্ত ভারি বস্তুকে সমানভাবে 
ধরে রাখে ও বহন করে এবং যা গ্রহাদির উপরে অবস্থিত। আমাদের পক্ষে 
স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করে সন্দেহকে গ্রহণ করা যেমন কঠিন, ব্লভদ্রের পক্ষে 
চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছেড়ে শ্রুতিতে বিশ্বাস করা ঠিক তেমনই সহজ । | 


এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আর্ধভট্রের অন্ুগামীদেরই আছে । মনে হয় এয়া 
সত্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিতংসার অধিকারী । স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ‘ভ্ৰহ্মাণ্ড তার 
অস্তভূ্তি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুসমেত 'ইথরের' নামাত্তর মাত্র । 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ 


॥ ভারতীয় জ্যোতিবমভে আকাশ ও পৃথিবীর আকার ॥ 


এই বিষয়ে হিন্দুদের যা ধারণা ও সিদ্ধান্ত তা আমাদের থেকে সম্পুর্ণ 
আলাদা । আসলে, এ বিষয়ে এবং মানুষের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয়েও কোরানে 
যে বাণী আছে, তাতে এমন কিছু নাই যার কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যা না করলে 
শ্রোতার মনে তা নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণত হয় না। কোরানের পূর্বে প্রেরিত 
গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও একথা বলে চলে। প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে কোরানের 
বাক্যগুলির সঙ্গে অন্তান্ত প্রেরিত গ্রন্থের হুবহু মিল আছে এবং তার নির্দেশাবলীতে 
কোনও অল্পষ্টতা নাই । তাছাড়।, কোরানে এমন কোনও ব্যাপার নাই যা 
নিয়ে মতবিরোধ চলে আসছে, কিশ্বা যার মীমাংসার আশ! নাই--যেমন 
ইতিহাসের কোনও কোনও অস্পষ্ট তথ্য বা তারিখ । গোড়া থেকেই ইসলামকে 
এমন সব চক্রাত্তকারীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার! কায়মনোবাক্যে তার 
বিরুদ্ধাচারণ করেছে, এবং যার! সরলবিশ্বাপী লোকের কাছে কোরানের বাণী 
বলে এমন সব কথা পড়ে শোনাত যার একবর্ণও আল্লাহর স্থষ্ট বা প্রেরিত 
নয়। অথচ লোকে তাদেরকে বিশ্বাম করত এবং এই শঠতা না বুঝে এবং প্রকৃত 
গ্রন্থকে (কোরান) ত্যাগ করে প্রাবঞ্চকদের মুখ থেকে শোনা এই মিথ্যা বাণী 
তার! নকল করে নিত; কেননা ইতরজনের মন যে কোন তন্ত্রমন্তরের প্রতি 
স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এই কারণে তাতে অসঙ্গতির স্বষ্টি হোল। 


তারপরে ইবনুল মুকাফ-ফা, আবদুল করীম বিন্‌ আবিল 'আওজা! প্রমুখ 
যিন্িক ও মানী মতাবলম্বী লোকদের হাতে ইসলাম আর একবার বিপদের 
সম্মুখীন হল। শ্যায়-অন্তায়ের তর্কস্থলে এরা ছুর্বলমতি লোকের মনে এক 
ও আদি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সংশয়ের স্থষ্টি করল এবং তাদেরকে দ্বৈতবাদের দিকে 
প্রলুব্ধ করতে লাগল। মানীর জীবনচরিত্রকে তারা এমন পল্লবিত করে উপস্থিত 
করল যে লোকে তার প্রতি আস্থাভাজন হয়ে পড়ল। এই লোকটি (মানী) 
তার মিথ্যা ধর্মশান্ত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, দেখা যায়, বিশ্বজগতের রূপ 
সম্বন্ধেও সে বাক্যাডম্বর করেছে। তার এই মতবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচারিত 
হল। ইহুদিদের উপরোক্ত প্রবঞ্চনার সাথে এই মতবাদগুলি ইসলাম নামে 
পরিচিত হতে লাগল। অথচ তার মাথে আল্লাহর কোনও সংশ্রবই নাই। 
যে এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ করে কোরানসম্মত সত্য ধর্মে অবিচলিত থাকত 
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তাঁকে ওর! কাফের ও মুল হি, (ধর্মভ্রষ্ট) বলে শিরচ্ছেদের বিধান দিত এবং তাকে 
কোরানের বাণী শোনার অনুমতিও দিত না। তাদের এরূপ আচরণ ফেরাউনের 
এই উক্তির চেয়েও গঠিত £ঃ “আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রভু । তোমাদের 
পক্ষে আমার চেয়ে অন্ত কোনও ঈশ্বরের কথা আমি জানি না1” এ ধরণের 
গোড়ামি বৃদ্ধি পেলে আমরা অচিরেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হারাব। যে আল্লাহর 
সম্মান করে ও যার সত্ান্থদ্ধিৎসা অক্ষুণ আছে, আল্লাহ, তাঁকেই সত্য পথে স্থির 
রাখেন। 


হিন্দুদের শান্ত ও পুরাণাদি স্মৃতিগ্রস্থপমূহে বিশ্বগতের আকার সম্বন্ধে 
যা বলা হয়েছে তা ওদেরই জ্যোতিবীদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিপরীত ৷ 
তবে এইসব গ্রন্থ অন্ুপরণ করে ওরা ওদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন 
করে এবং তার দরুন জনপাধারণ জ্যোতিষ গণন।, শুভাশুভ নির্ণয় ও ফলাফল- 
বিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে! এই কারণে জনসাধারণ জ্যোতিষীদের প্রতি 
অন্নুরক্ত হয়, তাঁদের সততায় বিশ্বাঘ করে এবং তাদের সাক্ষাৎ পাওয়াকে 
' সৌভাগ্য মনে করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জ্যোতিষীর! সবাই স্বর্গের 
অধিকারী, কেউ নরকে পতিত হবে ন!। এই প্রগাট শ্রদ্ধার প্রতিদানে জ্যোতিষীরাও 
জনলাঁধারণের চলিত সংস্কার ও ধারণাকে সত্য বলে প্রচার করে, তাদের মত 
আচরণ করে এবং তাঁদের মনোমত অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করে, তা সে সতোর 
যতই বিপরীত হোক না কেন। এই কারণেই জনসাধারণের সংস্কারের সাথে 
জ্যোতিষণাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক সুত্রগুদি কালক্রমে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে, 
যার ফলে জোতিষীদের সিদ্ধান্তে পান্তি ও অন্বস্থতা এসেছে, বিশেষ করে 
তাদের মধ্যে যারা গবেষণ। না করে শ্রুতকেই প্রামাণিক নীতিন্ত্র ধরে নিয়ে 
কেবল অপরের অনুসরণ করে যায়। এরাই সংখ্যায় বেশী। 


এখন আমরা বির্থগ্রগতের আকার সম্বন্ধে হিন্দুদের মতামত বর্ণনা করব । 
ওদের মতে, আকাশ ও বিশ্বঞ্জগৎ বৃত্তাকার এবং পৃথিবীর আকৃতি গোলকের 
ন্যায়। তার উত্তরার্ধ শুষ্ক, দক্ষিণার্ধ জলময় । আয়োনীদের বিশ্বানমতে ও বতমানে 
পর্যবেক্ষণে নিণীতি পৃথিবীর যা আয়তন, হিন্দুদের ধারণার পৃথিবী তার চেয়েও 
বড়। এই আয়তন নির্ণয় করার সময় কিন্ত ওরা সমুদ্র ও দ্ীপনমূহ এবং সেগুলির 
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বিপুল যোজন -সংখ্যার উল্লেখ পর্যন্ত করেনা । যেদব বিষয়ে তাদের নিজ 
শাস্ত্রের কোন হানি হয় না, সেলব বিষয়ে জ্যোতিষীর ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ 
করে! যেমন উত্তর মেরুর নীচে মেরু পর্বতের এবং দক্ষিণ মেরুর নীচে 
'বাড়বামুখ' দ্বীপের অবস্থান ওর! মেনে নেয়। মেরু পর্বত বাস্তবিকই সেখানে 
আছে কিনা, সেকথা অবান্তর, কারণ জশতার ন্যায় আবতনের বৈশিষ্ট্য বোঝবার 
জন্যই তার অবতারণা করা হয়ে থাকে। কারণ, ভূপৃষ্ঠের সমতলভাগের প্রত্যেক 
অংশের স্থবিন্ু (29107) হিসাবে আকাশের প্রত্যেক অংশের সমতা (correspon- 
dence) আছে। দক্ষিণ মেরুর ‘বাড়বামুখ’ দ্বীপের ধারণাও বিজ্ঞানের কোন 
ক্ষতি করে না, যদিও খুব সম্ভব যে পৃথিবীর ছুই-চতুর্থাংশ অবিচ্ছিন্ন ভুভাগ এবং 
অন্য ছুই-চতুর্থাংশ অবিচ্ছিন্ন জলময় মহাসাগর । ওর! পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে 
অবস্থিত মনে করে এবং যেহেতু সমস্ত ভারিবস্তু তার দিকে আকৃষ্ট হয় সেগন্ত 
আকাশকেও গোলক।কৃতি মনে করতে ওরা বাধ্য হয়েছে । 

এখন আমর! এ সম্বন্ধে হিন্দু জ্যোতিষীর উক্তির অনুবাদ করব। এই 
অনুবাদে যদি কোন শব্দে আমাদের প্রচলিত অর্থের বিপরীত ব্যবহার হয়ে 
থাকে, তাহলে পাঠক যেন তার আনল শব্দার্থ ই গ্রহণ করেন। আমাদের মধ্য 
প্রচলিত অর্থে সে শব্দ ব্যবহার করা আমার উদ্দেখ্ঠ নয়। 

‘পলিশ’ তার ‘সিদ্ধান্তে’ বলছেন £ ‘ইউনানী পৌলিশ এক স্থানে বলেছেন, 
পৃথিবী গোলাকৃতি; আবার আর এক স্থানে বলছেন, পৃথিবীর আকার 
আবরণের ন্যায় চ্যাপটা, সমতল । ছুইটি উক্তিই সত্য । কারণ, পৃথিবীর বহির্ভাগ 
বা পৃষ্ঠ বৃত্তাকার, আর তার ব্যাস হচ্ছে সরল রেখ! (straight lin6 )। পৌলিশের 
অন্যান্য উক্ত থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি পৃথিবীর গোলকাকৃতিতে 
বিশ্বাদ করতেন। তাছাড়া, বরাহমিহির, আর্যভট্ট দেব, শ্্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্রের 
মতো পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে একমত । বদি পৃথিবী গোলকাকৃতি না হত, তাহলে 
বিভিন্ন স্থানের অক্ষরেখ! তাকে বেষ্টন করে থাকত না, শীত ও গ্রীষ্মে দিবা- 
রাত্রির দৈর্ঘ্যে কোন পার্থক্য হত না, এবং গ্রহ নক্ষত্রের যে অবস্থান ও 
আবর্তন আমরা দেখি, তাঁও হত.না। তবে পৃথিবীর অবস্থান কেক্দ্রান্গ 3 
তার অর্ধেক মৃত্তিকা, অর্ধেক জল। মেরু পর্বত শুষ্ক (মৃত্তিকা) ভাগে অবস্থিত, 
দেবতাদের আবাস ; তার উপরে উত্তর মেরু। জলমগ্ন অন্ত অংশে, দক্ষিণ মেরুর 
নীচে “বাড়বামুখ' ; দ্বীপের প্যায় শুক্ষ ; তাতে ‘দৈত্য’ ও নাগ প্রভৃতি মেরুবাসী 

নি 
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দেবতাদের সমগোত্রীয়রা বান করে; সেজন্য তাকে “দৈত্যান্তর' বলা হয়। 
আদ্র ও শুষ্ক ভাগকে যে রেখা বিভক্ত করে আছে তাকে “নিরক্ষ” বল! হয়, 
অর্থাৎ যার অক্ষ রেখা (৪৫০d) নাই । এটি আদলে বিষুব রেখা । এই 
রেখার চারিকোণে চারটি বৃহৎ নগর আছে ৫ পূর্বে যমকোট’ ; পশ্চিমে ‘রোমক’ ১ 
দক্ষিণে ‘লঙ্কা’; আর উত্তরে সিদ্ধপুর’। পৃথিবী ছুই মেরুতে বাধা আছে এবং 
মেরুদণ্ড (8819) তাকে ধরে রেখেছে। লিঙ্ক” ও মেরুর রেখাতে স্বর্ধ উদয় 
হলে যমকোঁটে দ্বিপ্রহর হয়, ‘রোমে’ মধ্যরাত্রি হয় এবং “সিদ্ধপুরে সন্ধ্যা 
হয়। আর্যভট্ট এই রকম কথাই বলেছেন। 


‘ভিল্লমাল’নিবাসী এজিফণপুত্র ব্ৰন্মগুপ্ত তার "সিদ্ধান্তে বলেছেন, 
“পৃথিবীর আকার নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছে বিশেষ করে বারা পুরাণ 
ও শ্রুতিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। কেউ বলে যে পৃথিবী দর্পণের শ্যায় বৃত্তাকার ও 
সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত: এ সমুদ্র আবার মৃত্তিকাবেষ্টিত; এইভাবে 
পর্যায়ক্রমে সমুদ্র ও ভূভাগ মালার ন্যায় পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে। প্রত্যেকটি 
সমুদ্র ও ভূভাগের পরিমাণ ভার বেষ্টিত ভাগের দিগুণ। সর্বশেষ ভূভাগ 
কেন্দ্রস্থিত ভূভাগের চৌধ্টিগুণ বড়। আর সর্বশেষ সমুদ্র কেন্দরস্থিত সমুদ্রেরও 
চৌধষটটিগুণ বড়.। কিন্তু বিভিন্নস্থানে নক্ষত্রের উদয় অন্ত বিভিন্ন সময়ে হওয়াতে 
আকাশ ও পৃথিবীকে বর্তুলাকার না হয়ে উপায় নাই; যেমন যমকোটের লোক 
কোন একটি নক্ষব্রকে যখন পশ্চিম দিগন্তে উঠতে দেখে ঠিক সেই সময়ে 
রোমকের লোক সেই নক্ষত্রটিকে ঠিক পূর্বাকাশে উঠতে দেখে | তেমনই, মেরুর 
লোক যে নক্ষত্রকে লঙ্কা বা রাক্ষদ দেশের সমান্তরাল রেখার দিগন্তে উঠতে 
দেখে, সেই একই নক্ষত্রকে লঙ্কা'র লোক ঠিক. সেই নময়ে তার মাথার উপরে 
দেখতে পায়। তাছাড়া, আকাশ ও পৃথিবী বতুলাকার না মনে করলে জ্যোতিষের 
কোন গণনা শুদ্ধ হয় না। তাই বাধ্য হয়েই আমরা বলি যে, আকাশ 
বর্তুলাকার, কারণ গোলকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমরা তাতে দেখতে পাই এবং 
পৃথিবী গোলক না হলে তার এই বৈশিষ্ট্ের পর্যবেক্ষণও অশুদ্ধ হত। অতএব 
দেখ! যাচ্ছে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে অন্য সব মতবা দই ভ্রান্ত") 


পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আর্যভট্ট বলেছেন যে, 
পৃথিবী ক্ষিতি, অপ, তেঞ্জ, মরুৎ ও ব্যোমের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি পদাথই 
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গোলাকার । তেমনই 'বশিষ্ঠ* ও “লাট?ও বলেছেন যে, পঞ্চভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, সমস্তই গোলাকার। বরাহমিহির বলেছেন যে সমস্ত. 
ইন্জিয়গ্রাহ্য বন্তই পৃথিবীর বর্তুলাকার হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর অন্যবিধ 
আকৃতি হওয়া অপ্রমাণ করে। 


আর্যভট্ট, পলিশ, বশিষ্ঠ ও লাট সবাই এ বিষয়ে একমত যে যমকোটে 
যখন দিপ্রহর, রোমে তখন মধ্যরাত্রি, লঙ্কাতে প্রভাত, আর সিদ্ধপুরে রাত্রির 
আরম্ভ । পৃথিবী গোল না হলে তা সম্ভব হোত না! পৃথিবী - ব্তুলাকার 
না হলে, তেমনই সুর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের কালাহ্মক্রমও ব্যাখ্যা করা যায় না। 
লাট বলেছেন, ধরিত্রীর প্রত্যেক স্থান থেকে আকাশ-গোলকের অর্ধেকভাগ মাত্র 
দেখা যায়। যত উত্তরে আমাদের অক্ষরেখ! হয়, দিগন্তের তত উপরে মেরুপর্বত 
ও কুমের দেখা দেয়; আর দিগন্তের যত নীচে সেগুলি নেমে যায়, আমাদের 
অক্ষরেখার তত দক্ষিণে থাকে | এবং অক্ষরেখা এই ছুই দিকের যত নিকটবর্তী 
হবে, সুবিন্দু থেকে বিষুব রেখাও তত নীচে অবনমিত থাকবে | যে বিষুবরেখার 
উত্তরে বা দক্ষিণে আছে, সে তার দিকের মেরুই দেখতে পাবে, তার বিপরীত 
মেরু সে দেখতে পাবে না। 


আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের বর্তুলাকৃতি হওয়া সম্বন্ধে এই 
হচ্ছে ওদের উক্তি । ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী যে দৃশ্যমান আকাশের 
তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে সম্বন্ধেও ওদের উক্তি এইরূপ । এসব ধারণ! অবশ্য 
Ptolemyর Alvagestএর প্রথম অধ্যায়ের ও এ বিষয়ক অআন্তান্ত গ্রন্থের 
অন্তর্গত পদাৰ্থবিদ্যার (P১৪০৪) মৌলিক সুত্র। তবে আমরা সেগুলিকে যেমন 
বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করতে অভ্যস্ত, এরা সেরকম করে না। 


তার কারণ যে মৃত্তিকা জলের চেয়ে ভারি এবং জল বাতাসের মত 
তরল! যতক্ষণ না ঈশ্বরেচ্ছায় অন্য আকৃতি পাচ্ছে, ততদিন পৃথিবী বাহিকভাবে 
বতুলাকৃতি হতে একরকম বাধ্য । কাজেই পৃথিবীর উত্তর দিকে সরে যাওয়া 
যেমন সম্ভব নয়, তেএনই জলেরও দক্ষিণে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, যার ফলে 
অর্ধেকটা শুদ্ধ আর অর্ধেকটাতে জল টড়ায়। কারণ তা হতে হলে আমাদেরকে 
মনে করতে হবে যে পৃথিবীর শুফাধ” কলসের স্যার শুন্যগর্ভ । বিশেষ পর্যবেক্ষণ 
দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি তাতে পৃথিবীর শুদ্ধ ভূমিভাগ উত্তরার্ধের ছুই চতুর্থাংশের 
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একটিতে থাকতে বাধ্য। সেই কারণে, আমরা অনুমান করি যে পার্শ্ববর্তী অন্য 
চ্তুর্যাংশটও উত্তরার্ধেই. হবে। বাড়বামুখ দ্বীপের অস্তিত্ব আমরা অসম্ভব.মনে 
করি না। তবে তাঁর অস্তিত্ব যে আছেই একথাও বলতে পারি না। কেননা 
মেরু পর্বতের মতো এ দ্বীপ সম্বন্ধেও যা বলা! হয় তার সবই প্রবাদ ও লোকশ্রুতি ৷ 


পৃথিবীর যে চতুর্থাংশ আমাদের পরিচিত, তাতে বিষুবরেখা ভূমি ও 
জলভাগের 'সীম। নির্দেশ করে না। কারণ অনেকস্থানে ভূমিভাগ সমুদ্রের মধ্যে 
ঢুকে গিয়ে বিবুব রেখাকে অতিক্রম করে চলে গেছে, যেমন পশ্চিমে সুদানের 
সমতলভূমি যা সমুদ্রের দিকে এতদূর প্রসারিত যে চিন্দ্র' পর্বতশ্রেণী পার 
হয়ে নীলনদের উৎন ছাড়িয়ে এমন সব অঞ্চলের দিকে চলে গেছে যার সঠিক 
পরিচয়ও আমরা জানিনা । ভূমি হিপাবে সুদানের সে অঞ্চল যেমন মরুময় 
ও দুর্গম, সমুদ্র হিসেবে হাব২সী দেশের “স্থফালার' পিছনে যে সমুদ্র আছে সেও 
তেমনি দুরতিক্রুগা; সেদিকে যে জাহাজই গেছে, নিজ অভিজ্ঞতা! বর্ণনা করার 
জন্য মে আর ফিরে আসেনি। তেমনি সিন্ধুদেশের উপরে ভারতবর্ষেরও এক 
বিরাট অংশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে এবং মনে হয় যেন বিষুবরেখা 
অতিক্রম করে চলে গেছে । উপরোক্ত এই ছুই দেশের (ভারতবর্ষ ও সুদান) 
মাঝামাঝি আরব ও ইয়ামন্‌ অবস্থিত | কিন্তু সে দেশগুলি সমুদ্রের এত ভিতরে 
প্রবেশ করেনি যাতে বিষুবরেখা অতিক্রম করতে হয়। 


ভূমি যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে, সমুন্র্ড তেমনই ভূমির নানা অংশে 
প্রবেশ করে তাকে খণ্ডিত করে জলা ও উপসাগরের স্থপতি করেছে। যেমন 
আরবের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে জিহ্বার মত সমুদ্রের একটি অংশ মধ্য সিরিয়া পর্মস্ত 
চলে গেছে । “কুল্জুমে'র কাছে সে অংশটি সবচেয়ে সরু হয়ে গেছে বলে এ 
(কুলজুম) নামেই সে অংশটি পরিচিত। সমুদ্রের আর একটি বৃহৎ বাহু দক্ষিণে 
আছে -পারগ্ত সাগর বলে খ্যাত। চীন ও ভারতবর্ষের মাঝেও সমুদ্র উত্তরের 
দিকে" এক বিরাট বাকের স্থষ্টি করেছে। 


এসব উদাহরণ থেকে মনে হচ্ছে যে, এই দেশগুলির সমুদ্রোপকুল বিষুব- 
রেখাকে অস্তুদরণ করে না, আবার তার থেকে সমান্তরাল দূরেও থাকে না। 
এই চারটি নগরের আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে৷ 
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সময়ের যে প্রভেদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা পৃথিবী বর্ভুলাকার হওয়ার 
আর বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকার দরুন ৷ সেই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের 
উল্লেখ যদি করা হয়ে খাকে_আর নাগরিক ব্যতিরেকে নগর হয় না-তাহলে 
ভারি বস্তমাত্রেরই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে, তা 
দিয়েই তার ব্যাখ্যা করা উচিত। বিশ্বের সে কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী । 

বায়ুপুরাণে যা আছে তা প্রায় এইরূপ £ ‘অমরাবতীর’ মধ্যাহ্ন, 'বৈবন্থতের' 
প্রভাত, “নখের মধারাত্রি, আর “বিভা'র সুর্যান্ত 


মতস্তপুরাণে” বলা হয়েছে যে মেরু পর্বতের পুর্বে আছে “অমরাবতীপুরী', 
ইন্দ্ররাজ ও তাঁর স্ত্রীর বাসস্থান; দক্ষিণে আছে ‘সংগমনপুর’, তাতে নূর্যপুত্র যমের 
আবান। সেখানে সে মানবকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করে। পশ্চিমে ন্িখপুর”ঃ 
বরুণ অর্থাৎ সলিলের আবাস। আর মেরুর উত্তরে আছে 'বিভাবনপুর', চন্দ্রের 
নিজস্ব আবাস। সূর্য ও চন্দ্র মেরুর চতুর্দিকে আবতিত হয়। “অমরাবতীপুরে? 
সূর্য যখন মধ্য গগনে, 'সংগমনপুরে” তখন দিবারস্ত, ‘স্থখপুরে' মধারাত্রি আর 
'বিভাবনপুরে” তখন সায়ংকাল। 'সংগমনপুরে” সূর্য মধ্যদিবসে এলে “সুখপুরে' 
তখন সে উদিত হয়; ‘অমরাবতীপুরী’তে অস্ত যায় আর বিভাবনপুরে” মধ্যরাত্রিতে 
অবস্থান করে। 


‘মৎস্তপুরাণের’ লেখক মেরুর চতুর্দিকে সূর্যের যে আবতনের কথা বলেছেন, 
তা মেরুর অধিবাসীদের চতুর্দিকে চক্রবৎ আবর্তন, যার দরুন পূর্ব বা পশ্চিম 
বলে কিছু নাই; তাদের দৃষ্টিতে সূর্য একই নির্দিষ্ট স্থানে উদয় না হয়ে বিভিন্ন 
স্থানে উদয় হয়। তবে গ্রন্থকার একটি বিশেষ নগরের সুবিন্দুকে পূর্ব আর 
একটি বিশেষ নগরের স্থুবিন্দুকে পশ্চিম নাম দিয়েছেন। জ্যোতিষীর! যে চারিটি 
নগরের কথা বলেছে, উপরোক্ত নগরগুপি সম্ভবতঃ তারই অন্ত নাম। কিন্ত 
মেরুপর্বত থেকে নগরগুপির দূরত্ব কত ‘মৎস্তপুরাণ’কার তা বলেন নি। 


তাছাড়া ভারতীয়দের যেসব ধারণা আমি এখানে নিবন্ধ করেছি, তা 
সবই নিভূল ও প্রমাণসিদ্ধ। তবে, ওদের এক অভ্যাস যে, মেরুর কথ। বল্তে 
গেলেই সেই সঙ্গে মেরুপর্বতেরও উল্লেখ ন! করে ওর! পারে না। 

নিম্নের প্রকৃতি বা পাতাল (4৯) সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস ভারতীয়- 
দেরও তাই । অর্থাৎ পাতাল জগতের বা ত্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। তবে বিষয়টির 
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ব্যাখ্যা ওরা অতি স্ক্মভাবে করে থাকে । আর গ্রশ্নটিও এমন জটিল যে বড় 
বড় পণ্ডিত ছাড়া এতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। 


ব্হ্মগুপ্ত বলছেন 8. “পণ্ডিতের! বলেন যে .ভুগোলক আকাশমগ্ডলের 
মধ্যস্থলে স্থিত, তাতে দেবতাদের বাসভূমি মেরুপর্বত আছে এবং দেবতাদের 
শত্ৰু দৈত্য ও দাঁনবদের বাসভূমি ‘বাড়বামুখ’ তার নীচে অবস্থিত । এই নীচে" 
শব্দটি কিন্তু তার! আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।- কারণ আসলে সবদিকেই 
পৃথিবীর একই বিস্তার, তাঁর উপরকার সব প্রাণীই খাড়া হয়ে বাড়িয়ে আছে 
এবং ভারযুক্ত সমস্ত বস্তু প্রাকৃতিক .নিয়মেই ভার উপরে এসে পড়ে। কেননা 
তার স্বভাব সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ ও ধারণ করা” যেমন অগ্নির স্বভাব দহন 
করা, বাতাসের স্বভাব গতিশীল হওয়া! কোন বস্তু পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও নীচে 
নামতে পারে না। কারণ পৃথিবীই এবমাত্র নিয়; বীজকে যে দিবেই নিক্ষেপ 
কর, পৃথিবীতেই ফিরে আসবে এবং তাকে ছাড়িয়ে উপরে কখনই উঠতে পারবে না। 


বরাহমিহির বলছেন, “পর্বত, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, নগর, মানব ও দেবতা সব 
কিছুই ভূগোলকের চতুঃপার্ষে আছে ; ঘমকোট? আর রোঁমক যদি পরস্পরের ২ম্মুখ 
অবস্থিত হয়, তাহলে বল! চলে না যে একটি অন্তটির নীচে আছে, কারণ নীচে বলে 
কিছু নাই | যে স্থান সবদিক দিয়েই অন্ত যে কোন স্থানের সমান, তা যে নীচেই 
আছে, তা কেমন করে বলা যাবে? কোম স্থানেরই নীচে পড়ে যাবার ক্ষমত! আন্ত 
স্থানের চেয়ে বেশী নাই, বরং প্রত্যেকটি স্থান নিজের সম্বন্ধে নিজকে বলছে ‘আমি 
উপরে, অন্যরা সব নীচে” । অথচ সবাই চতুর্দিক দিয়ে ভূগোলককে বেষ্টন করে রয়েছে, 
যেমন কদন্ব বৃক্ষের ফুল! ফুলগুলি বৃদ্ধকে বেষ্টন করে রয়েছে ; প্রত্যেকটি ফুলের 
অবস্থান একই প্রকার, কারুর নীচের দিকে মুখ, কারুর উপরের দিকে মুখ, এমন নয়। 
ধরাপুষ্ঠের সমস্ত কিছুকেই পৃথিবী আকর্ষণ করে৷ কারণ সবদিক থেকে পৃথিবীই 
সর্বনিয়ে এবং আকাশে সবদিক থেকেই উপরে । ৮ 


পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ বিষয়ে হিন্দুদের ধারণাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের 
যথার্থ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত, তবে স্মৃতি ও শীস্কারদেরকে ওর! আবার কিছুটা 
প্রবর্ণনাও করে থাকে। যেমন টীকাকার বলভদ্র বলছেন ঃ *“মতামতের বাহুল্য ও 
. প্রভেদ সত্বেও, সবচেয়ে শুদ্বমত এই যে, ভুমণ্ডল, মেরু ও রাশিচক্র সবই গোলাকার । 
আর 'আণ্ত পুরাণকার অর্থাৎ পুরাণের বিশ্বাসী অনুসারীরা বলছে £ 'ধরিত্রী' 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ১৫ 


কূর্মপৃষ্ঠের হ্যায়, তার নিন্নভাগ গোল নয়। ( বলভদ্র বলছেন ) তারা ঠিকই বল্ছে, 
কারণ পৃথিবী জলের মধ্যে অবস্থিত আর জলের উপরিভাগে যা দেখা যায় তা 
কু্পষ্ঠের আকার ; এবং পৃথিবীকে যে মহাসমুদ্র বেষ্টন করে রয়েছে তাতে যাতায়াত 
অসম্ভব। আর গ্রহমগ্ুলীর গে।ল|কৃতি তো চোখেই দেখ! যায়৷” 


পাঠক লক্ষ্য করবেন, বলভদ্র কেমন করে কৃর্পৃষ্ঠের সংগে পৃথিবীর সাদৃশ্য 
স্বীকার করে নিয়ে শীস্্রকারদের উক্তিকে সমর্থন করলেন, অথচ কুর্মের নীচের দিক 
সমতল বলে পৃথিবীর গোলকাকৃতি সম্বন্ধে তারা যে অজ্ঞতার পরিচয় দিল সে 
অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি বললেন ন1। উপরস্ত, এমন এক প্রসঙ্গের 
অবতারণা করলেন, যা এখানে নিতাস্তই অবান্তর ৷ রর 

বলভদ্র আবার বলছেন ঃ “মানবদৃষ্টি পৃথিবী থেকে তার ৫০০০ যোজনব্যাপী 
গোলকের ৯৬তম ভাগ, অর্থাৎ ৫২ যোঞজনের, অধিক দূরে যেতে পারে ন! ! সেজন্ 
মানুষ তার বর্তুলাকৃতি দেখতে পায় না। একারণেই এ সম্পর্কে এত মতানৈক্য 1৮ 

(উপরোক্ত) পুরাণবিশ্ব(সী লোকের! পৃথিবীর গোলাকার হওয়া অস্বীকার 
করে না, বরঞ্চ কুর্মপৃষ্ঠের তুলনা দিয়ে তা সপ্রমাণই করতে চায়। বলভদ্র কেবল 
তাঁদের এ স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করতে চান, কেননা, কুর্ম সম্পর্কে তাদের উক্তির তিনি 
অর্থ করেছেন, “জল দ্বারা বেষ্টিত থাকা” । আদলে জলের উপরে য! দৃশ্যমান হয় তা 
তো গোলাকারও হতে পারে, আবার জলের উপরে উপুড় কর! পিপে বাঁ বেলুনাকৃতি 
(Cylindrical ) স্তন্ভের অংশবিশেষের মতো সমতলও দেখাতে পারে । তার 
ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য মানুষ পৃথিবীর বঙুলাকার দেখতে পারে না, বলভদ্রের এ উক্তিটিও 
ঠিক নয়। কারণ উচ্চতম পর্বতের শিখরের সমান দীর্ঘ হয়েও মানুষ যদি একই 
স্থানে দাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন স্থানের পর্যবেক্ষণলন্ধ তথাকে একক্রিত 
করে বিচার বিবেচনা ন! করে, তাহলে তার সে দৈর্ঘ্য কোন কাজেই আসবে না এবং 
সে পৃথিবীর আকৃতি ও সীমানা! কখনই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। 


কিন্তু পুরাণানুপারী লোকদের বিশ্বাসের সাথে বলভদ্রের মানবদৃষ্টির সীমা- 
সংক্রান্ত এ মন্তব্যের করি সম্বন্ধ আছে? যদি উপমার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতেন 
যে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ অর্থাৎ নীচের দিকও উপরের পৃষ্ঠের মতো গোল? তারপর 
পৃথিবীর আকার নির্ণয়ে দর্শনেক্রিয়ের অক্ষমতা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করতেন, 
তাহলেও হত ৷ 
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তবে পৃথিবী থেকে কতদূর মানবচক্ষু দিয়ে দেখ। যেতে পারে, বলভদ্র তাঁর যে 
সীমা নির্দেশে করেছেন, একটি বৃত্ত একে তা পৰীক্ষা করা যাক । 
গ্ব্‌ 

ভূমগ্ডলের কেন্দ্রকে ‘ঘ’ ধরে তার চতুদিকের 
প্র বৃত্তের অংশ হোঁক ‘কখ’ ; ‘ঘ’ দর্শকের দাঁড়াবার স্থান, 
উর কু আর তার উচ্চতা খেগ' । গে’ থেকে রেখা টানতে 
হবে যাতে রেখাটি পৃথিবীর বৃত্তের সাথে ‘ক’ বিন্দুতে 
এসে যুক্ত হয়। তাহলে দেখা যাবে যে, খিক’ হচ্ছে 
দৃশ্যমান অংশ (field ০1 ৮1510 ); সমগ্র বৃত্তকে 
৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করলে খিক'কে তার = বা 
৩$ ডিশ্রি মনে করতে হবে। মেরু পর্বতের 
আয়তন-নি্ণয়ে পূর্ব পরিচ্ছেদে যে পদ্ধতি অন্ুপরণ করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতি 
অনুযারী আমরা ‘চক’এর চতুক্কোণকে চখ’ দিয়ে, অর্থাৎ ৫০, ৬২৫ কে ৩৪৩১ 
দিয়ে ভাগ করলে, ভাগ ফল হবে চগ”- ১৪ মিঃ ৪৫ সেঃ; এবং দর্শকের উচ্চত। 
জ্ঞাপক “গণ হবে ৭ মিঃ ৪৫ সেঃ। অবগ্য এ হিসাবের মৌলিক অনুমান হচ্ছে, যে 
ঘ্বধ অর্থাৎ সমগ্র মাইন (9106) এর পরিমাণ ৩৪৩৮ মিঃ, কিন্তু আমাদের 
উল্লেখিত বৃত্তের আয্মতন-অন্থুযায়ী পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (ছ২৪1.9) হবে ৭৯৫ ২৭১৬" 
যোজন। এই অনুপাতে যদি ‘বগ’ কে মাপি, তাহলে তার দের্ঘা হবে ১ যোজন 
৬ ক্রোশ ও ১০৩৫ গজ (-৫৭০৩৫ গজ ), খিগ' কে যদি ৪ গজের সমান মনে করি, 
তাহলে পাইন (810০) এর মাপ মতে ‘কচ’এর সঙ্গে তার যে আনুপাতিক সন্বদ্ধ 
হবে তা ৫৭,০৩৬ গঞ্জের (উপরে নিনাঁত দর্শকের উচ্চত। ) সঙ্গে. সাইনের মাপ মত 
চক'-এর আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান, অর্থাৎ ২২৫। এখন, সাইনকে যদি মাপি, 
তাহলে ০০০” ১” ও ৩" পাব; তার ব্যাসার্ধের মাপও তাই হবে । তবে ভূগোলকের 
প্রত্যেক ডিগ্রি ১৩ যোঞ্জন, ৭ ক্রোশ ৩৩৩১ গজের সমান। কাজেই মানব 

দৃষ্টিতে ভূগোলকের দৃষ্ঠমান বৃত্তাংশের আয়তন হবে ২২১৬ গজ (1)। 


বললভদ্রের যে গণনারীতি উল্লেখ কর। গেল, তার স্থত্র পৌলিশ সিদ্ধান্তে’ 
আছে। পলিশ বৃত্তের এক চতুর্থাংশের চাপ (৪1০ )কে ২৪ kardajat এ 
ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, “কেউ এর হেতু জানতে চাইলে তার বোবা! 
উচিত যে প্রত্যেকটি 91091 হচ্ছে সমগ্র বৃত্তের ৯ভ ভাগ, অর্ধাৎ ২২৫ মিনিট । 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ১৭ 


তার সাইন পরিমাপ করলেও আমর! ২২৫ মিনিট পাব।” এর থেকে বোঝা! 
যাচ্ছে যে, যেখানে চাপ (810) এই kardajatএর চেয়েও ছোট, 
সেখানে তার 810০ গুলি চাপের সমান! পলিশ ও আর্যভটের মতে, সমগ্র 
সাইন ৩৬০ ডিগ্রির বৃত্তের সংগে তার ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান । 
অংকের এই সাদৃশ্য দেখে বলভন্র ভেবে নিয়েছেন যে, চাপ (৪1০) আসলে 
লম্বরেখা ( perpendicular ) এবং এমন কোন বিস্তার. যাতে দৃষ্টি বাধা 
প্রাপ্ত হবার মত কিছু উ'চু হয়ে নাই, যার ফলে তার সবটাই দৃশ্যমান হবে। 


একথ। কিন্তু প্রকাণ্ড ভুল। চাপ (৪1০) কখনও লম্বরেখা নয়। এবং 
যত ছোঁটই হোক না কেন, সাইন কখনও চাপের সমান হয় না। গণনার স্থবিধার 
জন্য যেসব ডিত্রি কল্পন! করে নেওয়া হয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই এরূপ হতে 
..পারে। কিন্তু ভুগোলকের ডিগ্রি গণনায় কোন কালেই এবং চীন পর্যন্ত কোন 
দেশেই তা সত্য বলে মনে করা হয় না। 


পলিশ বলেছেন যে, পৃথিবীকে তার মেরুদণ্ড ধারণ করে রেখেছে। তাঁর 
অর্থ এ নয়, যে, তিনি বলতে চাঁন মেরুদণ্ড না থাকলে পৃথিবী পড়ে যাবে। 
সে কথা কেমন করেই বা তিনি বলবেন! ভার মতে তো পৃথিবীর চারিদিকে 
টারিটি বসতিপূর্ণ নগর আছে। তাঁর এ উক্তির কারণ. যে, প্রত্যেক ভারযুক্ত 
বস্তু সব দিক থেকে পৃথিবীতেই এসে পড়ে। পলিশের আসল বক্তব্য হচ্ছে যে, 
বৃত্তের পরিসীমার (periphery) গতি (motion) তার কেন্দ্ৰস্থিত অংশ স্থির 
থাকার কারণে হয়, এবং দুইটি মেরু ও তাদের সংযোগকারী রেখা না থাকলে কোন 
গোলক চক্রাকারে ঘুরতে পারে না। এই ভাবনা বা তত্বকেই মেরু বা অক্ষদণ্ড মনে 
করা হয়। পলিশের বলার উদ্দেশ্য যে আকাশের গতিই পৃথিবীকে তার স্বস্থানে 
এমন স্বাভাবিকভাবে ধরে রেখেছে, যেন ভার বাইরে পৃথিবীর অবস্থান সম্ভব নয়। 
এই অবস্থান হচ্ছে আবত'নের কেন্দ্র। ভূগোলকের অন্ত ব্যাসগুলিকেও অক্ষদণ্ 
মনে করা সম্ভব, কারণ সেগুলি নিজ ক্ষমতাতেই অক্ষদণ্ড ! আর পৃথিবীর যাদ 
আবতনের কেন্দ্র না থাকে, তাহলে সে আবর্তনের অক্ষদণ্ড তার বাইরে থাকতে 
হবে! সেঞ্জন্য অনুমান করা হয় যে অক্ষদণ্ড পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। 
' পৃথিবীর নিশ্চল' থাকার প্রশ্ন পদার্থবিদ্ঠার এক প্রাথমিক সমন্যা, আর 
তার চ.ড়াস্ত সমাধান একরূপ ছুঃসাধ্য। কিন্ত পৃথিবীর নিশ্চলতায় হিন্দুদের 
বিশ্বাস আছে। '্রহ্নসিদ্ধান্তে’ ব্ৰহ্মগুপ্ত বলেছেন £ “অনেকের মত যে, পূর্ব থেকে 


ত 


১৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


পশ্চিমমুখী যে মৌলিক প্রাথমিক গতি (5121 8) ), তা মধ্যরেখা 
(meridian)র গতি নয়, তা আদলে পৃথিবীর গতি৷” বরাহমিহির তাদের 
মত খণ্ডন করে বলেছেন, “তাই যদি হোত, তাহলে পাখী একবার উড়ে 
পশ্চিমের দিকে গেলে, আবার তার বাসায় ফিরে আসতে পারত ন1।” বাস্তবিক 
পক্ষে বরাহমিহির যা বলেছেন তাইই ঠিক । 


এই পুস্তকেরই অন্তত্ ব্র্গুপ্ত বলছেন £ “আর্যভটের অস্গামীর1 বলেন যে, 
পৃথিবী গতিশীল আকাশে নিশ্চল। এ ধারণার জবাবে বলা হয়েছে যে, তাহলে 
পৃথিবী প্রস্তর ও বৃক্ষার্দি পড়ে যেত!” ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু এই জবাবের যাঁথার্থয মানতে 
পারেন নি। তিনি বলেছেন যে, পাথর ও গাছপালা যে গতির দরুন পড়ে যাবেই, 
এমন নয়। তার একথ! বলার যুক্তি যেন এই যে, সমস্ত ভারা বস্তুই পৃথিবীর 
কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ব্রন্গগুপ্ত বলছেন ঃ “বরঞ্চ তাহলে আকাশের মিনিট 
(মুহুর্ত) গুলি পৃথিবীর) সময়ের “প্র।ণকে” সমান তালে চালিয়ে নিয়ে যেত ন। |” 


(ব্রন্মসিদ্ধান্তের ) এই অধ্যায়ে মনে হয় কিছু গণ্ডগোল আছে, অঙ্গবাদকের 
দোষেই হয়তো বা। কেননা আকাশের মিনিট হচ্ছে ২১৯৬০* | এই মিনিটকে 
প্রাণ’ অর্থাৎ নিঃশ্বাস বল৷ হর এইঙ্জন্ত যে, তাদের বিশ্বাপমতে, মধ্যরেখার 
(meridian) প্রতি মিনিটের (মুহূর্ত ) দৈর্ঘ্য মানুষের এক নিঃশ্বাসের সমান। তাই 
যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং আকাশ পশ্চিম থেকে পূর্বের আবত ন যতগুলি 
নিঃশ্বাসে সম্পন্ন করে, ব্রহ্মগুপ্তের মতান্থুনারে পৃথিবীও যদি ততগুলি নিংশ্বাসেই তার 
আবর্তন সম্পূর্ণ করে, তাহলে আকাশের সংগে গতির সমতা! রক্ষা! করে যেতে পৃথিবীর 
কি বাধা থাকতে পারে? তাছাড়া পৃথিবীর আবর্তনের দরুন পদার্থবিদ্ভার কিছুমাত্র 
হানি হয় না, কারণ এ বিগ্ঠাসংক্তান্ত বাপারগুলি আবর্তনবাদ দ্বারা যেমন ব্যাখ্যা 
সম্ভব, তেমনই অন্য সূত্রানুযায়ীও ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আরও অন্যান্য দিক 
আছে যা দিয়ে বিচার করলে দেখা! যাবে বে পৃথিবীর আবর্তন সম্ভব নয়। সেজন্য 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া খুবই ছুরহ হয়ে দাড়িয়েছে। অতীত ও বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক চিন্ত! ও আলোচন! করেছেন এবং 
পৃথিবীর আবর্তনের যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেষ্ট! করেছেন। “মুঁফতাহ ইলমুল হাইয়াৎ, 
(পদার্থবিষ্ঠা-কুঞ্জিকা) নামে এই বিষয়ে আমি যে পুস্তক রচনা করেছি, তাতে, আমার 
বিশ্বাস, বাচনভংগীতে না হোক, অস্ততঃ যুক্তি ও সারমর্মে উপরোক্ত পণ্ডিতদেরকে 
আমি ছাড়িয়ে গেছি । 


আলবে রুনীর ভারত-তত্ব ১৯ 


৷ পুরাণ ও জ্যোত্তিবীদের মভানুস।রে বিশ্বপ্রকৃতির মৌলিক গভিদ্বয় ॥ 

এ বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষীদের মত প্রায় আমাদেরই মতো! । ওদের উক্তি এখন 
আমি উদ্ধত করব; যদিও যা উদ্ধত করতে পারব, তা অতি সামান্য । পলিশ 
বলেছেন £ “স্থির (৮৫৭) নক্ষত্রমণগ্ুলকে বাতাস আবর্তিত করে আর মেরুদ্বয় তাকে 
স্বস্থানে ধরে রাখে ; মেরুপর্বতের অধিবাসীদের কাছে এ নক্ষত্রমগ্ডলীর গতি বাম 
থেকে দক্ষিণের দিকে মনে হয় এবং “বাড়বামুখে'র অধিবামীরা তাকে দক্ষিণ থেকে বামে 
যেতে দেখে ।” অন্যত্রও তিনি বলেছেন £ “যেসব নক্ষত্রকে আমরা পূর্বে উদয় হয়ে 
অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমের দিকে সরে যেতে দেখি, তাদের অভিমুখীনতার ( direc- 
(07) কথা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তার জানা উচিত, যে গতিকে আমর! পশ্চিমমুখী 
দেখি, দর্শকের অবস্থানভেদে সেই গতিই আবার আন্যমুখী দেখাবে । মেরু পর্বতের 
অধিবাসীরা যে গতিকে বাম থেকে দক্ষিণের দিকে দেখবে, বাড়বামুখের লোকের! তাকে 
বিপরীতমুখে দেখবে, এবং বিষুবরেখা থেকে সে গতি কেবলমাত্র পশ্চিমাভিমুখী দেখবে । 
আর বিষুবরেখ! ও ছুই মেরুর মধাবর্তাঁ অঞ্চলের লোকের! সে গতিকে দক্ষিণ বা উত্তরে 
তাদের অক্ষরেখার (180690০) অবস্থনানুষায়ী, নিয়সুখী দেখবে । এই সমুদয় গতি 
বায়ুক্ণষ্ট, যা নক্ষব্রকে আবতিত করে, এবং নক্ষব্রদেরকে আপাতদৃষ্টিতে পূর্বদিকে উদয় 
ও পশ্চিমে অস্ত যেতে বাধা করে ।” আসলে কিন্তু জ্যোতির্সগুলীর গতি পূর্বাভিমুখী। 
অশ্বিনী নক্ষত্রের পূর্বদিকে অবস্থিত ভরণী নক্ষত্রের দিকে । আর প্রশ্নকারীর যদি চন্দ্র- 
ক্ষেত্রসমূহের জ্ঞান না থাকে এবং সে তার সাহায্যে এই পূর্বাভিমুখী গতির সম্যক ধারণা 
না করতে পারে, তাহলে চন্দ্রকেই তার লক্ষ্য করা উচিত, কেমন করে সে সূর্ধ থেকে 
বারে বারে সরে যায়, আবার এমন ভাবে নিকটবর্তাঁ হয় যে, স্থর্যের সাথে একেবারে 
মিলে যায়। এ ব্যাপার থেকে প্রশ্নকৃত দ্বিতীয় প্রকারের গতি বুঝতে পারবে | 

ব্ৰন্মগুপ্ত বলেছেনঃ “আকাশমণ্ডলপ এমনভাবে স্ৃষ্টি হয়েছে যে, মেরুদ্বয়ের উপরে 


প্রবল বেগে অবিরত ঘুরছে আর নক্ষত্রসমূহ এমন স্থানে সরি হয়েছে যেখানে 
Batu-hut ( মীনোদর )ও নাই আর 3118181) (অশ্বিনী ) নক্ষত্রদবয়ও নাই, 


অর্থাৎ এই নক্ষত্রদ্বয়ের সীমারেখা যা আসলে মছাবিষুব ( vernal] equinox )1৮ 
টীকাকার বলভদ্র বলেছেন ঃ “সমগ্র পৃথিবী ছুই মেরুতে আটকানো এবং 
চক্রাকারে চলমান । এক কল্প সে গতির আরম্ত, অন্য কল্পে তা সমাপ্ত । তবে 
নিরবচ্ছিন্ন গতির জন্যু পৃথিবীকে অনাদি, অনন্ত বলা উচিত নয়।” 
ব্ৰহ্মগুপ্ত বলেছেন £ “৬০ ঘড়িতে ( ঘটিকা) বিভক্ত নিরক্ষ (যে স্থানের 
অক্ষরেখা নাই--)হচ্ছে মেরুবাসীদের দ্রিগন্ত ৷ সেখানকার পূর্বদিক আসলে পশ্চিম ঃ 
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এ স্থানের অর্থাৎ [নরক্ষের পিছনে; দক্ষিণের দিকে, “বাড়বামুখ ও তার 
চতুষ্পা শ্বস্থ সমুদ্র ৷ গ্রহনক্ষত্রাদি যখন আবর্তন করতে থাকে, মধ্যরেখা (meridian) 
তখন উত্তরে অবস্থিত দেবতা আর দক্ষিণে অবস্থিত দৈত্যদের দিগস্তরূপে উভয়ের 
চোখে সমানভাবে প্রতিভাত হয়, তবে আবর্ত নের অভিমুখ তাদের চোখে বিপরীত 
হয়ে দেখা দেয়; অর্থাৎ দেবগণ যে গতিকে দক্ষিণমুখী দেখে, দৈত্যরা তাকে বামমুখী 
দেখে । ঠিক যেমন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বস্তুকে লোকে জলের মধ্যে বাম দিকে 
প্রতিবিশ্বিত হতে দেখে । গতিবেগের এই সমতা, যার কখনো ভ্রীসবৃদ্ধি হয় না, 
বায়,র কারণে হয়ে থাকে । কিন্তু এ বায়ু আমাদের পরিচিত বাতাস নয়, যার বেগ 
কখনও মন্দ, কখনও তীব্র, নানাপ্রকারের হয়, কারণ সে বায়ু কখনই মন্থর হয় না।” 

আর এক স্থানে ব্রন্গগুপ্ত বলেছেন £ “সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্রকে বাতাস পশ্চিমের 
দিকে একই চক্রাকারে আবতিত করতে থাকে ; গ্রহগুলি আবার পূর্বদিকে কুমোরের 
চাকার ঘৃণিবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত উৎঙ্গিপ্ত খুলিকণার মতো, মন্থর গতিতে চলতে 
থাকে। এই ধুলিকণাতে যে গতি পরিলক্ষিত হয়, তা আসলে ঘৃর্ণামান চাকারই গতি 
তার নিত্য গতি তেমন ধরা যায় না। এই সিদ্ধান্তের সাথে লাট, আর্যভট্ট ও বশিষ্ঠ 
একমত। কিন্তু কতক লোক মনে করে যে, পৃথিবী সচল, আর আকাশ স্থির হয়ে 
রয়েছে। মানুষ থাকে পূর্ব-পশ্চিমের গতি মনে করে, ফেরেস্তারা ( দেবতা ) তাকেই 
বাম থেকে দক্ষিণের দিকে আর দৈত্যর! দক্ষিণ থেকে বামের দিকে মনে করে!” 


ভারতীয়দের গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি যা পড়েছি, তা এই ৷ বাতাসকে ' 
যে ওরা গতির কারণ বলে ইঙ্গিত করেছে, আমার ধারণায় ব্যাপারটিকে সহজ 
করে বোঝাবার জন্যই তা করেছে। কেনন! পক্ষধুক্ত যন্ত্র বা অনুরূপ খেলন। 
যে বাতাসের বেগে গতিশীল হয়, তা তো চোখেই দেখা যায়। কিন্তু যখনই 
আদি চালকের (ঈশ্বর) প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তখনই প্রাকৃতিক বাতাসের দৃষ্টান্ত ওরা 
ত্যাগ করে, কেননা, কাঁরণভেদে বাতাসের বেগের তারতম্য ঘটে । যদিও বাতাস 
অন্ত বস্তুতে গতি সঞ্চার করে, তবুও গতি তার নিজস্ব গুণ নয়; অন্য বস্তুকে স্পর্শ না 
করলে তার গতিশক্তি আসে না, কারণ বাতাস নিজেই একটি দেহ, যার উপরে তার 
বাইরের শক্তি ক্রিয়া করে এবং এই ক্রিয়ান্তযায়ী তার গতিবেগের তারতম্য হয় । 


বাতাস কখনও নিশ্চল থাকে না বলে যে ওরা উক্তি করেছে, তার উদ্দেশ্য, 
চালনার নিত্যতার দিকে ইঙ্গিত করা, শুধু গতি ও নিশ্চলতা বোঝানো! নয়, যা 
জড়দেহে স্বভাঁবতঃই ঘটে। তেমনই, গতিবেগ মন্থর না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সব 
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রকমের আকম্মিকতা থেকে. সে মুক্ত, কেননা গতিমান্দ্য বা গতিক্ষয় বিপরীত 
গুণসম্পন্ন পদার্থ্থষ্ট' বস্তুতেই হতে পারে। 


মেরুদ্বয় স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধারণ করে আছে, এ বথার দ্বারা শৃঙ্খলাবিন্তাসের 
- প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; তার অর্থ এ নয় যে মেরুদ্বয় না থাকলে জো তিক্ষমওলী 
নীচে পড়ে যেত ৷ প্রাচীন ইউনানের একটি লোক সম্বন্ধে কথিত আছে যে, 
সে মনে করত, ছায়াপথ কোন এক কালে সূর্যের গতিপথ ছিল, পরে সুর্য সে পথ 
ত্যাগ করে। এ ব্যাপারের অর্থ এই যে, গতিসমূহ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ভষ্ট 
হয়ে পড়ল। মেরুছ্বয়-সংক্রাস্ত ওদের উক্তির কতকট1 এই অর্থ হতে পারে, 
অর্থাৎ মেরুদ্য় গতির স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করে। 


গতি সমাপ্তির যে কথা বলভদ্র বলেছেন, ভার অর্থ এই যে, গণনার দ্বারা 
যা কিছু সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত, দুইটি কারণে তার শেষ হবেই হবে; প্রথম, 
তার আরম্ভ আছে, যেহেতু সংখামাত্রই এক ও একের বন্ুলীকরণেই সংখ্য! 
গঠিত হয়, অথচ মূলে এক স্বাধীনভাবেই বর্তমান আছে। দ্বিতীয়, তার কিছু 
অংশ সময়ের. বর্তমান মুহুর্তে আছে, কেননা শুধু অস্তিত্বকালে দৈর্ঘ্যের দরুন 
যদি দিবারাত্রির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহলে সে দিবারাত্রির একটা আরম্ত থাকতেই হবে। 
কেউ যদি তর্ক তুলে বলে যে, নুর্ধমণ্ডলে (9211616) দিবারাত্রি নাই, দিবাঁরাত্রির 
অস্তিত্ব আপেক্ষিক, কেবল পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কেই তার অস্তিত্ব থাকে 
এবং কল্পনায় পৃথিবীকে জগৎ থেকে সবিয় নিলে রাত্রিদিনের অস্তিত্বও থাকবে না এবং 
দিবস গণনা করে কাল নির্ণয় করার উপায়ও থাকবে না, তাহলে তার উত্তর মতে 
বলভদ্রকে (মৌলিক) প্রথম গতি ছেড়ে দ্বিতীয় (প্রকারের) গতির কারণ দেখাতে 
হবে। এই দ্বিতীয় গতি হচ্ছে গ্রহের আবর্তন চক্র (০০16) যার সম্বন্ধ নূর্যমণ্ডলের 
সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে নয়। বলভদ্র এ আবর্তনকালকে 'ক্ল্'নাম দিয়েছেন, কারণ 
সব কিছুই সে আবর্তনের অন্তর্গত এবং তাঁর সাথেই সব কিছুর আরম্ভ ৷ 


মধ্যরেখা ৬০ ভাগে বিভক্ত বলে ত্রক্গগুপ্ত যে উক্তি করেছেন, ত! “মধ্যরেখা 
২৪ ভাগে বিভক্ত” আমাদের মধ্যে কারো কারো এমন উক্তি করারই সমান। 
কারণ, মধ্যরেখাই.সমঘ্ব নির্ণয়ের ও গণনার পরিমাপক (456), তার পরিক্রম। 
(revolution) ২৪ ঘন্টা বা হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী ৬০ ঘড়িতে (ঘটিকা) 
সম্পূর্ণ হয়।- এই কারণেই ওরা রাশিচিহ্ের উদয়কে মধারেখার সময় (৩৬০ ডিগ্রী) 
দিয়ে না হিসাব করে “ঘড়ি” (ঘটিকা) দিয়ে পরিমাপ করে। 
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বাতাস গ্রহ-নক্ষত্রকে আবতিত করে, একথা বলার পরই ব্রলগগুপ্ত কেবলমাত্র 
গ্রহগুলি সম্বন্ধে বললেন যে, তাদের পূর্বাভিমুখী একটি মন্থর গতি আছে। এগুলিকে 
এইভাবে বিশেষিত করার অর্থ যে, তার মতে স্থির নক্ষত্রগুলির এরূপ কোন গতি নাই । 
তা নইলে, তিনি নিশ্চয়ই বলতেন যে. গ্রহগুলির মতা এদের এইরূপ গতি আছে 
এবং আয়তন ও এই বিপরীতমুখী গতিবেগের প্রভেদ ছাড়। আর কোন পার্থক্য তাদের 
মধ্যে নাই । কেউ কেউ বলে থাকে যে, পুরাকালে লোকেরা স্থির নক্ষত্রপমূছের গতি 
বুঝত না, অনেক কাল পরে তারা বুঝতে পেরেছে । ব্রদ্গুপ্তের গ্রন্থে বিভিন্ন আবর্তনের 
বর্ণন। স্থির নক্ষব্রগুলির আবর্তনের অনুল্লেখ থেকে উপরোক্ত, অনুমানের সমর্থন পাওয়া 
যায়, বিশেষ করে যখন তিনি এই নক্ষব্রসমূহের প্রকাশ-অপ্রকাশকে সুর্যের গতি- 
পথের বিশেষ বিশেষ ডিগ্রীর সঙ্গে সম্প ক্ত করেছেন, যার কখনও ব্যতিক্রম হয় ন! । 


বিষুবরেখার অধিবাসীদের চোখে প্রথম (দৌিক) গতি দক্ষিণ-বামের 
গতি নয়, ত্রন্গুপ্তের এ উক্তি বুঝতে হলে পাঠককে .মনে রাখতে হবে যে, উত্তর 
দক্ষিণ মেরুর নীচে যে বাস করে, যে দিকেই সে মুগ ফেরাক না কেন, 
চলমান জ্যোতিদ্ধকে সর্বদাই সন্মুখে দেখতে গাবে। যেহেতু তাদের 
গতি একদিকে সেহেতু প্রথমে তাঁরা দর্শকের এক হাতের সম্মুখে থাকবে 
এনং পরে অন্য হাতের সম্মুখে থাকবে । ছুই মেরুবাসীদের চোখে এই ব্যাপারটি 
ঠিক বিপরীত দেখাবে, জল বা দর্পণে প্রতিবিশ্বিত মূতির মতো, যা! অন্য আর এক 
ব্যক্তির ন্যায় দর্শকের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখাবে ; দর্শকের ভানদিক প্রতিবিশ্বের 
বাম দিকে থাকে আর বাম দিকে তার ডান দিক থাকে! এই রকম, উত্তরের 
আঅক্ষাংশে যারা বাস করে, তাদের সম্মুখে ভ্রামামান গ্যোতিষ্ষমণ্ডুল দক্ষিণের 
দিকে থাকবে, আঁর যারা দক্ষিণ অক্গাংশে থাকে, তারা জ্যোতিফ্মণ্ডলকে তাদের 
সম্মুখে উত্তরের দিকে দেখবে। এই ছুই অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখে জ্যোতিক্ষের 
আবর্তনগতি যেমন দেখাবে, মেরু ও বাঁড়বামুখের অপ্বিবাসীরাও সেইরকম দেখবে। 
কিন্তু বিধুবরেখা র 'অধিবা'পীদের প্রায় মাথার উপরে জেতিফ্ষমণ্ডলী ঘুরবে, সেজন্য 
কোন দিক. থেকেই জ্যোতিঞ্চমণ্ডলী তাদের সম্মুখে পড়বে না। তবে, আসল 
জ্যোতিষ্কের গতিপথ বিষুবরেখা থেকে কিঞ্চিত দূরেই থাকে, সেজন্য সেখানকার 
অধিবাসীরা এই গতিকে ছুই দিক থেকে তাদের সম্মুখে দেখে ঃ উত্তরের জ্যোতিফ্ককে 
দক্ষিণ থেকে বামে, আর দক্ষিণের জ্যোতিষ্ষকে বাম থেকে দক্ষিণে যেতে দেখে । 
তার! যেন ছুই মেরুর অধিবাসীদের বৈশিষ্টাই নিজেদের মধ্যে একত্রিত দেখতে 


আলবেরুনী ভারত-তত্ত ২৩. 


পায় এবং জ্যোতিষ্কের গতি তার! বাম থেকে দক্ষিণে না দক্ষিণ থেকে বামদিকে 
দেখবে, তা একান্তভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 

যে নিরক্ষকে ত্রন্মগুপ্ত ঘটিকায় বিভক্ত বলেছেন, সে হচ্ছে বিষুবরেখায় 
দণ্ডায়মান বাক্তির “খ-মধ্য' অথবা সুবিন্দুরেখা। 

পুরাণকারদের উক্তি অনুযায়ী, আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর উপরে একটি নিশ্চল 
গম্বজ এবং নক্ষত্রসমূহ পৃথক পৃথকভাবে পূব থেকে পশ্চিমে চলমান । দ্বিতীয় প্রকারের 
গতির খবর ওর! আর কেমন করে পাবে? আর পেলেও জ্যোতিবিগ্ঠার বিপক্ষীয়রা 
একই বস্তুর আলাদাভাবে ছুই বিভিন্নদিকে গতিশীল হওয়া কি করে স্বীকার করে? 

এখন এ বিষয়ে পুরাণের উক্তি যা আমি পেয়েছি তা উদ্ধত করব, 
যদিও তাতে কারুর বিশেষ কোন লাভ নাই । 

মিংস্তপুরাণে বল। হয়েছে ই “সূর্য ও চন্দ্র দক্ষিণ দিক দিয়ে তীরবেগে মেরুর 
চতুদিকে আবতিত হচ্ছে। স্বর্ণ একটি ঘুর্ণ্যায়মান কাষ্ঠখণ্ডের স্তায়, যার প্রান্তভাগ 
ঘৃণিবেগে প্রজ্জলিত। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ কখনই অদৃশ্য হয় নাঃ মেরুর চারিকোণে 
অবস্থিত নগর চতুষয়ের কেবলমাত্র একটি নগরের অধিবাসীদের দৃষ্টি থেকে সে 
অদৃশ্য হয়ে থাকে, অন্তগুলি থেকে অনৃশ্য হয় না। লোকালোক!’ পর্বতের 
উত্তর দিক থেকে আরম্ভ করে স্বর্ণ মেরুর চতুর্দিকে ঘোরে, 'লোকালোক'কে 
সে অতিক্রম করে না, আর তার দক্ষিণ পার্থকে সে আলোকিতও করে না। 
রাত্রে সে অথ হর কেবল দূরত্বের জন্য । সহজ যোঞ্জন থেকেও মানুষ তাকে 
দেখতে পায় বটে, কিন্তু চোখের অতি নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুও তাকে আড়াল 
করে দিতে পারে। হুর্ব যখন পুর” দ্বীপের স্থবিন্দুতে থাকে, তখন একঘন্টার 
৩1৫ সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীর ৮ ভাগ অতিক্রম করে যায় ; অর্থাৎ এ সময়ের 
মধ্যে সূর্য ২১ লক্ষ ৫০ হাজার যোজন পার হয়ে যায়। তারপরে স্থর্য উত্তর দিকে 
ঘোরে এবং উপরোক্ত দূরত্বের তিনগুণ দুরত্ব অতিক্রম করে । তার ফলে দিবাভাগ 
দীর্ঘ হয়। দক্ষিণাপথের ১ দিবসে বৃূর্ধ ৯ কোটি ১০ হাজার ৪৫ যোজন অতিক্রম 
করে। তারপরে আবার যখন উত্তপে প্রত্যাবর্তন করে, ক্ষীর" অর্থাৎ ছায়াপথকে 
প্রদক্ষিণ করে, তখন সে দৈনিক ৩ কোটি ২১ লক্ষ যোজন পরিভ্রমণ করে।” 


এখন এই বর্ণনার অসঙ্গতি একবার বিবেচনা করুন| নক্ষত্রের তীরবেগে 
আবর্তন অবশ্য অতিশয়োক্তি, জনদাধারণকে বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। 
কিন্তু এই গতিবেগ শুধু দক্ষিণেই হয়, উত্তরে হয় না, তা তে! হতে পারে না । 


২৪ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৬৭০ 


যেহেতু উত্তর ও. দক্ষিণ, ছুই দিকেই নুর্ষের পরিক্রমার সীমা আঁছে যেখান 
থেকে সে প্রত্যাবর্ন করে, এবং যেহেতু দক্ষিণ সীমা থেকে উত্তরাপথেও তার 
গতি তীরবেগে হতে বাধ্য । এখানে কিন্তু উত্তর মেরু সম্বন্ধে গ্রন্থকারের 
ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ ' পাওয়া যায়, যার মতে উত্তর মেরুর অবস্থান উপরে, আর 
দক্ষিণ মেরুর নীচে, সেজন্য ঢালু তক্কায় (5666-5aW)- ক্রীড়ারত শিশুদের মতো, 
নন্গত্রগুলি দক্ষিণের দিকে গড়িয়ে পড়ে । যদি তীরবেগ শব্দ দ্বিতীয় গতি’ . 
অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে--যদিও এটি আসলে প্রথম গতি-_তাহলেও বলতে হয় যে, 
দ্বিতীয় গতিতে নক্গত্রাদি মেরুর চতুর্দিকে পরিক্রম করে না এবং এই দ্বিতীয় গতির পথ 

মাত্র সই বৃন্তাংশ পরিমাণ মেরু-দিগন্তের দিকে নত হয়ে আছে । প্রজ্লিত কাষ্ঠখণ্ডের 

সঙ্গে ূর্ধের গতির উপমা কতদুর কষ্টকল্পিত তাও একবার বিবেচনা করুন । 

আমরা যদি মনে করতাম যে সূর্য একটি সম্পূর্ণ বলয়ের আকারে চলমান, তাহলেও না 

. হয় সে ধারণাকে দূর করার জন্য কাষ্ঠখণ্ডের উপমা দেওয়ার মানে হোত। কিন্ত 

আমরা তো তা মনে করি না; বরঞ্চ আমরা স্র্ধকে চলমান বস্তখণ্ড হিসাবে দেখি :. 
এ উপমার তাহলে কি প্রয়োজন? আর আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, সূর্যের . 
গতি একটি বৃত্ত রচনা করে, তাহলেও গ্রজ্জলিত কাষ্ঠখণ্ডের দৃষ্টান্ত অর্থহীন, কারণ 
- একটি সুতায় পাথর বেঁধে মাথার উপর ঘোরালেও এরূপ বৃত্ত-রচিত হবে । 


কোন লোকালয়ে সূর্য উদয় হলে যে অন্য লোকালয়ে তা অনৃষ্ঠ থাকে, 
একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাসের কথা উপরে বলেছি তার প্রভাব এখানেও 
বিদ্ঞমান। ‘লোকালোক’ পর্বতের উল্লেখই ভার প্রমাণ, যার সম্বন্ধে বল! হয়েছে 
যে, তার উত্তর অথবা জনপদের দিক হূর্ালোকিত, আর দক্ষিণ দিক অন্ধকার ৷ 


আর রাত্রিতে হুর্ধ অদৃশ্য থাকার হেতু দূরত্ব নয়। তার কারণ, অন্ত 
বস্তু তাকে আড়াল করে রাখে; আমাদের মতে সে বস্তু হচ্ছে পৃথিবী ; আর 
'মতস্তপুরাণ'কারের মতে, মেরু পর্বত । তবে গ্রন্থকারের ধারণ! বে» সুর্যের প্রদক্ষিণ . 
_গথ মেরুর চতুর্দিকে, আর আমরা (মানুষ) মেরুর একপার্শ্বে বাস করি, তার 
দরুন সূর্যের পথ থেকে আমাদের দুরত্ব অসমান ৷ গ্রস্থকারের আসল ধারণা. 
যে এইরূপ, তা তার পরবর্তী মন্তব্য থেকেই বোঝা! যায়। রাত্রে সূর্য অনৃষ্ঠ 
হওয়ার সঙ্গে তার দূরত্বের কোনই সম্পর্ক নাই । 


নৎস্তপুরাণে' দূরত্ব নিরপক যেসব সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সবই 
অগ্ুদ্ধ বলে আমি মনে করি, কারণ সেগুলি গণনাসিদ্ধ 'নয়। গ্রন্থকার সুর্যের 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ২৫ 


উত্তরাপথকে দক্ষিণাপথের তিনগুণ বলে ধরেছেন এবং এই ব্যাপারকেই দিবসের দৈর্ঘ্যের 
তারতম্য হওয়ার কারণ বলে মনে করেছেন৷ অথচ, মোট দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য প্রকৃতপক্ষে 
সব সময়ে একই থাকে এবং সব সময়েই উত্তরাঁপথের রাত্রি দক্ষিণাপথের দিবস ও 
 দক্ষিণাপথের রাত্রি উত্তরাঁপথের দিবসের সমান থাকে । গ্রন্থকীরের উক্তি সত্য হতে 
হলে আমাদেরকে এমন এক অক্ষরেখার (18006) কথা ভাবতে হবে যেখানে 
গ্রীষ্মকালে দিবস হরে ৪৫ ঘটিকার আর শীতকালের দিবস হবে ১৫ ঘটিকার ৷ 
উত্তরাপথে হূর্ধের গতি দ্রুততর হয় বলে গ্রন্থকার যে উক্তি করেছেন, তাও 
প্রমাণসাপেক্ষ। মেরু যত নিকটবর্তী হয়, ভূমগ্ডলের উত্তরার্ধের মৃধ্যরেখাগুলির 
(meridian) পারস্পরিক দূরত্ব তত কমে আসে এবং দক্ষিণে বিষুবরেখার 
যত নিকটবর্তাঁ হয়, তার দূরত্ব তত বাঁড়ে। সূর্য যদি অল্প দুরত্ব দ্রুতগতিতে পার হয় 
অধিক দুরত্ব পার হতে যে সময় লাগবে, তাতে নিশ্চয় তার চেয়ে কম সময়ই 
লাগরে। বিশেষ করে, অধিক দূরত্ব পার হতে যদি তার গতি মন্থর হতে থাকে । 
ব্যাপারটি কিন্তু আসলে এর ঠিক বিপরীত । 

পুন্কর দ্বীপের উপরে সুর্য আবর্তন করে, মিৎস্তপুরাণের' এই উক্তি দ্বারা 
মক্রক্রাত্তির (winter 50151০6) ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, সুর্য 
এই রেখায় এলে, দিবস, কর্কট বা অন্ত যে কোন ক্রান্তির দিবসের চেয়ে দীর্ঘতর 
হবে। এ উক্তির কোন অর্থই বোঝা যায় না। 

'বায়ুপুরাণে'ও এই রকম কথা আছে যে, দক্ষিণায়নে দিবস ১২ মুহুত” 
দীর্ঘ হয়, উত্তরায়ণে হয় ১৮ মুহুর্ত এবং সর্ষের প্রদক্ষিণ পথ উত্তর ও দক্ষিণের 
মধ্যে ১৮৩ দিনে ১৭২২১ যোজন, অর্থাৎ প্রতিদিনে ৯৪ যোজন নত হয়। 

এক মুহুর্ত ঘণ্টার £ ভাগ। যে অক্ষরেখার দিবস ১৪৯ ঘণ্টা দীর্ঘ, 
সেখানেই বায়ুপুরাণের এ বর্ণনা প্রযুক্ত হতে পারে। যোজন সংখা! যা দেওয়া 
হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে ত! গগনমগ্ুলের (95) ছুই পার্থের বিষুবলম্বের (declina- 
lion) এক অংশমাত্ৰ । তার মতে বিষুবলম্বের ২৪ ভাগ আছে। অতএব সমস্ত 
গগনমগ্ডলের যোজনসংখ্যা হয় ১২৯১৫৭২ এবং ছুই পার্থর বিষুবলম্ব (double 
inclination) অতিক্রম করতে সর্ষের যতদিন লাগে, তা! (ভগ্নাংশ, অর্থাৎ & দিন 
ন! ধরলে) মৌরবৎসরের অর্ধেক ৷ 

বায়ুপুরাণে আরও বল! হয়েছে যে, “উত্তরাপথে স্থর্যের গতি দিবসে মন্থর 
আর রাত্রে ক্ষিপ্র হয়, আর দক্ষিণাপথে ঠিক তার বিপরীত। সেজন্য উত্তরে 

--৪ 
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দিবাভাগ দীর্ঘতর হয় প্রায় ১৮ মুহ্তেরি মতো ।” এসব এমন লোকের কথা স্থর্যের 
পূর্বাভিমুখী গতির জ্ঞান যাঁর মোটেই নাই এবং যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা দিবসের 
চাপ (৪10) পরিমাপ করতে জানে না। 

বিষ্ণুধর্মে আছে, “মেরুর নীচে সপ্তযির কক্ষপথ, তার নীচে শনির, তার 
নীচে বৃহস্পতির, তার নীচে মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের কক্ষপথ । এরা 
সব পূর্বদিকে জ"তার মতো, প্রত্যেকটি গ্রহের নিজন্ব গতিতে অবিরাম ঘুরতে 
থাকে, কারও গতি ক্ষিপ্র, কারে! বা মন্থর! অনন্তকাল ধরে তাদের উপরে জীবন ও 
মৃত্যুর সহশ্রবার পুনরাবর্তন ঘটেছে ৷” 

এই উক্তির বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য যাচাই করতে গেলে দেখা যাবে, এতে 
অসঙ্গতি আছে। মেরুকে উচ্চতম এবং সপ্তধিকে তার নীচে অবস্থিত ধরে 
নিলেও সপ্তধি মেরুবাসীদের খ-বিন্দুর (29010) নীচেই থাকবে। গ্রস্থকারের 
এ উক্তি অবশ্য সত্য, কিন্তু গ্রহ সম্বন্ধে তার উক্তি সত্য নয়, কারণ তিনি ‘নীচে’ 
শব্দ দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন, তা আসলে পৃথিবী থেকে নৈকট্য ও দুরত্বজ্ঞাপক । 
সে অর্থে তার উক্তি সত্য নয়, যদি না ধরে নেওয়া হয় যে, শনিগ্রহের বিষুবলগ্ব 
(declination) সর্বাপেক্ষা অধিক, তারপরে বৃহম্পতির এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে 
বাকী গ্রহগুলির ; এবং সেই সঙ্গে একথাও ধরে নিতে হয় যে গ্রহগুলির এই 
এই বিষুবলম্ব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে । বাস্তবিক কিন্তু তাঁনয়। 

বিষ্ণুধর্মের সম্পূর্ণ বক্তব্য বিচার করলে দেখা যাবে যে, গ্রহের উপরে স্থির 
নক্ষত্রসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে তার উক্তি সত্য, কিন্তু মেরু নক্ষত্রের উপরে আছে, 
একথা বলা তার ভুল হয়েছে, কারণ আমলে মেরুর অবস্থান নক্ষত্রের নীচে। 
তাছাড়া গ্রহসমূহের জ"াতার মতন আবর্তন পশ্চিমাভিমুখী ‘প্রথম’ গতির বৈশিষ্ট্য, 
গ্রন্থকারের উক্ত দ্বিতীয় গতির নয়। তার মতে, গ্রহপমূহ হচ্ছে পুণ্যবলে উন্নীত 
জীবাত্বা, মানবজন্মের শেষে যার! উর্ধলোকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের সম্বন্ধে 
গ্রন্থকার যে সহঅ্র সংখ্য! ব্যবহার করেছেন, আমার মনে হয় তার কারণ এই 
হতে পারে যে, গ্রন্থকার তাদের কর্মশক্তিহীন অস্তিত্বের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, 
কিম্বা তাদের কারুর মোক্ষলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে, কারুর এখনো হয়নি ; সেঞ্জন্ত 
তাদের সংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং যারই হ্বাসবৃদ্ধি হয়, তার সীম! নির্দিষ্ট থাকে । 


নাঙল! জাহত্যে আন্রবী-ফ্কান্্রসী শব্দ-সঙ্কলন 
শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল 


॥ভু৷ 


ডক্ষ--দাফ দ্রষ্টব্য ৷ 

ডহর--নদী, হৃদ! ফা. দরিয়া (সংহুদ) দরিয়া দ্রষ্টব্য! তু ঃ রামেশ্বর, শিবকার্ত্ন 
পালা ঃ নদী হৈল পাথার প্রচুর হৈল জল । ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গ! যায় 
রসাতল ৷! 

ডিবা, ডিববা -ছোট গোলাকার পাত্র । আ. দব্বহ--তৈলপাত্র। তুঃ চতুরঙ্গ £ 
তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা ছ্বলে। 

ডিহি--দী দ্রষ্টব্য ৷ 

ডেক, ডেগ- তামার বা পিতলের হাড়ি । ফা. দিগ! -চি-- ক্ষুত্রার্থে। 
ফা. চী। তুঃ খলিল, চন্দ্ৰমুখী দেখে খালি ডেগ আছে জল নাই 
কুল্াএ। কপূর তাস্বংল নাই সোনার বাটাএ:। পুঃ খাপছাড়া ঃ চালে 
জলে মেপে, নিধু, চড়িয়ে দে ডেকচি। 


ডেমাক--দেসাক দ্রষ্টব্য ৷ 


| ত।। 

তইকা= তযুকা দ্রষ্টব্য ৷ 

তইনাৎ--তাইন দ্ৰষ্টব্য ৷ 

তইয়ব-_পৱ্ত্র, নিয়মানুগত। আ. ত্বইয়ব,। তুলনীয় £ঃ কলেমা তৈয়ুৰ--পবিত্ৰ 
ভগবৎ নাম ;, কলেমা ভ্ষ্টব্য। 


₹/তউজ্ছি, তাহুজি--হিসাব-নিকাশ, খাজনার বিবরণ। (বা প্রজার নামে জমির 
পরিমাণ খাজনা প্রভৃতির হিসাব 1) আ. তৌজীঃহ। তুঃ ব'স্ধম, 
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বিবিধ প্রবন্ধ ঃ শক সাহেব বৃদ্ধির কারণসকল নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, 
তৌজির বন্দোবস্ত, লাখেরাঞ বাজেয়াপ্ত নুতন ‘পয়ত্তি’ ভূমির উপর 
কর সংস্থাপন, খালমহলের কর বুদ্ধি ইত্যাদি । পুঃ সা, বি. গোলাম ঃ 
তুমি বাবুদের ধর্মের পয়সায় ক'টা তৌজি আর কণ্টা তালুক কিনেছ 
এ পর্যন্ত বিধু ? আবার, চি, প. সং চিত্র 8 *-****দিগরের তাহুজি 
এতমামদার ও কর্মচারি ও প্রজাপাইক'***** | 


তওক-তোক দ্রষ্টব্য। 

তগবা--তৌবা দ্রষ্টব্য । 

তক, তখৎ--সিংহাসন | ফা: তখ। -তাউস -- ময়র -সিংহাসন। তাউস 
দ্রষ্টব্য । তুঃ অন্নদামঙ্গল £ মারা গেল কত শত আমীর উমরা । কেবল 
তক্তের বন্তে বাঁচিলা তোমরা । পুঃ বঙ্কিমচন্দ্র  তক্ত-তাউসের কথা পড়িয়া 
যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে 
লাঁগিয়াছে? আবার, নঞ্জরুল, সন্ধ্যা! ঃ যাকরে তখত.তাউস, জাগ 
রে জাগ বেহু'স! 


তক্তা--বিস্তৃত কাষ্ঠফলক। ফা. তখতহ। -পোষ, তক্তপোষ, তখতপোষ-- 
বিছানার খাট । ফা. -পুশআবরণ। তুঃ জামাই বারিক £ আমার কি 
বিছানা আছে ন| শেজ আছে-_একখানি ভাঙ্গ! তক্তাপোষ। পুঃ পলাতক! ঃ 
প্রাণট! হাপায়, মাথা ঘোরে,_-তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস করে। 
আবার, অবিশ্বাস্ত £ ছু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে 
ও-জাহাজে জোড়া লাগানে। যায়, ঠিক তেমনি এ তক্তা তুলে থাকা মেরে 
দু’ নৌকার মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়। 


তক্তি-( ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকের ন্যায়) মিষ্ট দ্রব্য বা গহণা বিশেষ । ফা. তখতী 
ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলক | তুঃ রবীন্দ্র, লোকসাহিত্য ঃ খোকা আমাদের লক্ষ্মী, 
গলায় দেব তক্তি। পুঃ এ, গ্রাম্যসাহিত্য £ মিশ্রি সাঁচ চিনির ফেনি 
ক্ষীর তক্তি সরে। চিনির ফেনা এলাচ দানা মুক্তা থরে থরে ॥ 


তকৃদির--ভাগয, অদৃষ্ট । আ. তক্দীর্‌। তুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু £ কিছু 
নাহি কহ! যায় তকদিরের বাতে। নছিবের লেখা যাহ! কে পারে চিনিতে ॥ 


বাঙলা স্যহিত্যে অরিবী-ফারসী শব-শঙ্কলন ২৯ 


পুঃ টেশ, চ. মানস £ যে ঘরটাঁয় মতির মার্ধলে মেমসাঁহেবরা নিজের নিজের 
তকদীর দেখছিল । 


তক্মা_মেডেল, উপাধি-চিহ্ধ । ফা. তক্মহ-_ বোতাম ; ফা. তম্থহ - রাজকীয় 
চিহ্ন। তুঃ-রবীজ্রনাথ, মাতাল £ ভঞ্জলোকের তকৃমা-তাবিজ ছিড়ে, উড়িয়ে 
দেবে মদোন্ত্ হাওয়া ৷ 


২০/তকরার-_ পুনরাবৃত্তি, বিবাদ। আ. তক্রার্‌। তুঃ অন্নদামজল ঃ কেটে ফেলে 
পাঠ যদি দেখে তকরার। দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার || পুঃ 
আ. ঘ. ছুলাল £ মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করব? 


তকলিফ.ব--বষ্ট, ছুর্ভোগ । আ. তক্লীফ, । তুঃ ধূপছাঁয়া £ মাতৃভাষা বাঙলাটাই 
বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি। 

তকসির, তকঃশীর- দোষ, অন্তায়। আ. তরুত্বীর, | তুঃ প্রা. বা. পত্র-সম্কলন $ 
কুঙর মজ্কুরের জুলুম ও প্রজা লুটতরাজ সকল তকঃশীর ইসবাত হইল । 


তকিয়াঃ তাকিয়া, তকেয়া, তয়কাঃ তইকা-_মোটা বালিশ! ফা. তকীয়হ। তুঃ 
সাঁ.বি, গোলাম £ একট! তাকিয়া হেলান দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন 
ছুটুক বাবু। পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় £ আরেক জন বোবায় কাগজ দেখিয়া । 
রাজচন্দ্র বসি রৈছে তক্যা ঢেলান দিয় |॥ আবার, মনসামঙ্গল ( যষ্ঠীবর )ঃ 
কাটা তকেয়া মাথে কাটা যে ইজার। লাখেরাজি কাজি চলে এগার 
হাজার || অথবা, মনসা-বিজয় £ মির মজলিস চলে তইক মাথায় । 
তখ-_তকৃৎ দ্রষ্টবা। 
তছদি--তস্দি দ্ৰষ্টব্য ৷ 
তছনছ, তস্নস-_ছিন্নভিন্ন | আ. তহঃস্-নহঃস্‌ । তুঃ জোড়াসকোঁর ধারে ঃ 
চাবি দিয়ে পারুল আলমারি খুলে তচনচ করলে; কোথাও নেই সেই 
মন্দিরটি । পুঃ জিপ্জার ঃ লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চুড়। অনিমেষে, জয় করি 
সব তস্নস্‌ করি পায়ে পিষে। 


৮ তছরুপ, তসরুপ, মতসরুফ-ক্ষতি, নাশ । আ. তথ্বরুফ._দখল ৷ তুঃ সা. বি. 
গোলাম £ ফিরে এসে তহবিল তছরূপের দায়ে জেলে পুরলেন দর্পনারায়ণকে ৷ 
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তছলিম-_-তসলিম দ্ৰষ্টব্য ৷ 

তজদি--তসদি দষ্টব্য। 

তজবিজ- অন্ুসন্ধান। আ. তজ.বীজ.. | তুঃ পু গীতিকা, ৩য়ঃ তঙ্জবিজ 
করিয়া খুড়া কাট ছুই কান। বেভজ্জবিজে মারিলে আমার ত্যজিব 
জীবন। পুঃ বেলাশেষের গানঃ মুর বলে, “ভাই মৃগনাভি নাই, 
এবারে নতুন চীজ ; হিমাচল হতে এনেছি এ হাটে, করি বহু তজবিজ'। 


তজবির-_দেখাণুনা, তত্বাবধান। আ. তদৃবীর। বে-তদ্ীর দ্রষ্টব্য । তুঃ তারাশঙ্কর, 
ব্যাশ্রচর্ম £ সে-ই এখন তাহাদের তদ্বির তদারক করে। পুঃ আ. ঘ. 
দুলাল : কিন্ত মকদ্বমাটি যেন বেতদ্ধিরে যায় না । 


তদারক-_দেখাশুনা, সতর্কতা অবলম্বন | আ. তদারক। তুঃ আঁ. ঘ. 
হুলাল £ প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না। পুঃ চাচা- 
কাহিনী ৫ কিন্ত জর্মন পুলিশ তদ্ারক-তদস্ত করতে হলে খবর দিয়ে 
আসত। বা, এঃ তারপর আঙ্গুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত 
ডাক্তারি পদ্ধতিতে ৷ 


তন- দেহ, শরীর । ফা. তন্‌ (সং তন্ু)। -দারি- শরীর-পালন; ফা. 
-দারী। -ছুরস্ত-ন্বাস্থ্য । ছুরস্ত ভ্রষ্টব্য। তুঃ শেখ ফৈজুল্লা, গোরক্ষ- 
বিজয় £ নাহিক তোমার মনে চেতাইতে তন। বদলীর ভোলে পড়ি 
হইলা অজ্ঞান ॥ পুঃ প্রা, বা. পত্রসঙ্থলন £ তাহাকে আনিতে রাহাদারি 
পাঠা ইয়াছী তন্দারি করিয়া আমার এখানে আনিবেক । অথবা, গড়-স্রীধণ্ড ঃ 
“যদি ওভারটাইম করবের চাও, একটুক্‌ একটুক্‌ শরাব খাবা, তন্ছ্রত্ত ।” 
তন্থা_মাপিক বেতন । ফা. তন্থাহ। তুঃ রক্তকরবী ঃ ওপাড়ার ‘অষ্ট-আমি’ 
সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, ছুটো বছর না যেতেই উপরি- 
পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজ্সার-দেড় হাজার 
তো হবেই । 
তন্দুর-স্উনন। ফা. তনুর্‌। তুঃ জঙে-ডাঙ্গায় ঃ কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন 
রুটি বানানোর ভন্দুরে_আভ.নে-_আমাকে রোষ্ট করা হবে। 
তপসিল--তফসিল দষ্টবয । * 
তফন-- ভবন দ্রষ্টব্য 


বাঙল! সাহিত্যে আরবীশ্ফারপী শব্দ-সঙ্কলন ৬১ 


তফসিল, তপদিপ-বিস্তারিত বিবরণ । আ. তফ্বীল্‌। তুঃ সৌরীন্দ্র, ঝড় ঃ 
নায়েব মশায় আঁজ্জিগুলো হাতে নিয়ে বললেন, আমি তাহলে তফসিলগুলে! 
ঠিক করে রাখিগে। 


তফাৎ --পার্থকা, দূরত্ব । আ.- তফাব্ৎ। তুঃ অপসরগ £ তফাৎ এইখানে যে 
আমি মারব না, ম্রব ; উনি মারবেন ও মরবেন। পুঃ জহুরানাম! 
(মো, খাতের ) £ তারপরে দিতে হাত মধুর চাকেতে। উড়িয়া তামাম 
মক্ষি যাইবে তফাতে ॥ আবার, প্রা, বা. পত্রসঙ্কলন £ আমার বাড়ি 
জিলার কাচারি হইতে তুই তিন রোজ তফাওত । 


তফায়েল__তো1ফেল দ্রষ্টব্য ৷ 

তফিল--তবিল দ্রষ্টব্য ৷ 

তফ্‌ফেতা--তাফতা দ্রষ্টব্য ৷ 

তবক-_বন্দ্ুক, সোনারূপার পাত। আ. ত্বব্ধ, | -ঈ, -চী--বন্দুকধারী। তুঃ 
মনসা-বিজয় ই কুটিল অলকাবলি তবকের ছট!। সীমস্তে সিন্দুর ভালে 
চন্দনের ফোট! পুঃ ক. ক. চণ্ডী £ ঘন বাজে দামামা, চমকিত সর্বব গাঁ, 
তবকী তবকে রোল ৷ 

তবন-_তহবন দ্রষ্টব্য | 


তবল, তবল।--একপ্রকাঁর বাদ্যযন্ত্র । আ. ত্ববল্‌ ও (ক্ষুত্রার্থে) ত্বব্লহ । -চী-- 
তবলা বাগ্কর । তুঃ আ. দ. দুলাল £ কেহ বা তবলায় চাটি দেন। পুঃ 
লা. বি. গোলাম ঃ ছুটুক বাবুর আসরে তবলচী বুঝি অনুপস্থিত । 

তবলকী--তবলুক দ্রষ্টব্য | 

তবলা1--তবল দ্রষ্টব্য ] 


তবন্গুক, তবলকী-_নান1 রং বিশিষ্ট । আ. তবছুক,। তুঃ হু, প্যা. নকৃশী! : 
*-*জীয়গাঁয় জায়গায় রং-কর! পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও 


পেতলের অসুরের ঢাল তলোয়ার, নানা রডের ছোবানে! প্রিতিমের কাপড় 
ঝুলতে লাগলে । 


তবাসিল-_মিলনপ্প্রচেষ্টা। আ. তব্স্*ল্। তুঃ কৃষ্ণরাম, কালিকামঙ্গল : 
তবাসিল একে একে, জনেক নাহি দেখে, হেনকালে সুমুখে সুন্দর । 
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তবিয়_ স্বাস্থ্য, প্রকৃতি, মানসিক অবস্থা ৷ আ. ত্ববিয়ৎ। তুঃ ক. কা, দপ্তর 
স্থতরাং শশি, পুর্ণশশি, আমি তোমাকে ইংরেজিমতে শী স্থির করিয়া, 
খোস্বাহালে, স্বস্থ শরীরে খোস-তবিয়তে ইচ্ছাপুর্র্বক বিবাহ করিলাম । 


তবিল, তহবিল, তফিল-_সঞ্চিত অর্থ, ধনাগার । আ. তহঃবশীল। -দার_-ধনরক্ষক। 
তুঃ আঁ, ঘ. ছুলালঃ আমাদিগের হাতে তহবিল থাকিলে বোধ হয় 
টাকা বাঁচিতে পারিবে । পু: ইসলাম-গ্রসঙ্গে 2 এই কার্য্যকৃ্টিকে অগ্রাহ 
করার কিছুই কারু তফিলে নেইকো। 


তমদ্দ,ন, তমুদ্দ,ন--সভ্যত1 | আঃ: তমদ্দ,ন। তুঃ বাংলা সাহিত্যে নজরুল £ 
এই কবিতাদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের সামনে 
হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমুদ্দ,নের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতনরূপ 
ফুটিয়ে তোলা । 


 তমস্থক, তমঃস্থক_ দলিল, খণপত্র । আ. তমস্ম্রকী। তুঃ কৃ. কা. উইল £ আবার 
যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমস্ুক | 

তমাঞ্চা-_তমেচা দ্ৰষ্টব্য । ৃ 

তমাদি-তামাদি দ্রষ্টব্য ৷ 


তমাম তামাম দ্ৰষ্টব্য ৷ 
তমাঁশা--তামাশী দ্ৰষ্টব্য ৷ 


তমুদ্দ/ন-_তমদ্দ ন দ্রষ্টব্য । 
তমেচা, তামেচা, তমেধুণ --চপেটাঘাত। আ. ত্বমানচহ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ 
মারলাম এক তাবেচা উয়েরই এক কুকুর মারা লাঠি দিয়ে। 


তম্বি, তান্বাই-_তিরস্কার,' নিন্দা, দর্প। আঃ ত্বীহ--উপদেশ | তুঃ 'যত হাসি 
তত মজা £ পাহাঁরোলার তন্বি চলে তার ওপর, “উসকে ঘুপ,নে 
. দরিয়া! কেউ ?” পুঃ টেশী, চ. মানস £ চার আনাতো মজুরী; তাই 
দিতেই বাবুভাইয়াদের তম্বি কত! আবার, অবিশ্বাস্ত £ দেখছো না, 

যারা হাম্বাই-তান্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম । 


তন্ব,র, তুম্ব-্রা _ তাঁনপুরা । আ. ত্বম্বুর (তুঃ ফাঃ ু্বহ-বর্রহ )। তুঃ 
রূপরাম £ বিমান রাখিয়! নুর্ধ্য আইলা কৌতুকে। তত্ব, লয়্য। নারদ 
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মুনি বসিল! সম্মুখে। পুঃ চৈতন্য ভাগবত, আদি £ শ্রীনারদ গোসাঞি 
তুন্ব,র1 করি সঙ্গে । যে যশ গায়েন ত্রক্গাস্থানে শ্লোকবন্ধে ৷ 


তয়, তহ--নীচে । ফা. তহ্‌। যেমন, তয়খানা, বা তহখানা--পায়খান! ; ফা. 
তহখানহ £ খানা দ্ৰষ্টব্য 

তয়--ভাজ, কাগজের পৃষ্ঠা । তয় তয়-পূুর্থক পৃথক, ভাজে ভাজে । আ. তয়; 
তা দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃষ্ণরাম, রায়মঙগল £ হুড়কা খশালে বাঘ তারপর কয়। 
রাব্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয় ॥ 

তয়কা_-তকিয়া দ্রষ্টব্য ৷ 

তয়নাৎ--তাইন দ্ৰষ্টব্য । 


তয়ফা--এক প্রকার মৃত্য বা নর্তকী । আ. ত্বাইফ বা ত্বাইফহ। তুঃ হু. প্যা, 
নকৃশ। £ মজলিসে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। 

তর-ভিজা। ফা. তর্‌। তুঃ চাচা কাহিনী £ ষ্টেশনের চেহারাটা দেখেই 
জানটা তরু হয়ে গেল। পুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু £ সেই সে 
মাটির তরে ছোরম! করিয়া । কায়সের ছুই চক্ষে দিবে লাগাইয়া ॥ 

তর, তরা, তরো-_ উপায়, ব্যবহার, রকম। আঁ. ত্বরহঃ। বেতর দ্রষ্টব্য ৷ 
তুঃ হু. পর্যা, নকৃশী; সহরের বড় মানুষরা নানারূপী এক এক বাবু এক 
এক তরো। পুঃ এঁ ঃ পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বাক 
সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড 

. লেগে গ্যাচে। 

তরক-_-পরিত্যাগ। আঁ. তর্ক,। তুঃ. তোহফ। £ জুমা তরক ন! করিও কদাচিত 
নৃপ খল হএ কিবা হএ স্বচরিত ॥ 

তরকচ, তরকৌচ, তরকশ-_ভূণ ৷ ফা. তর্কশ। তুঃ পদ্মপুরাণ  ছুইলক্ষ পাইক 
আইল করিয়া সাজন। তরকশ লইয়া আইল জত রাউতগণ ৷ পুঃ কৃষ্ণরাম, 
রায়মঙ্গল £ এরিদণ্ড অচিরাত কঠিন কামান হাত তরকচ পরিপূর্ণ বাঁণে। 


তরক্কী--উন্নতি । আ. তররু-ক্ী। তুঃ রাজসিংহ £ তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে। 


তরজম।-অনুবাদ |, আ. তজুমহ। তুঃ যুরোপ যাত্রীর ডায়রী £ ইনি বাংলা 
শিক্ষা করে অনেক ভালে। বাংল! বই গুর্জরাটিতে তরজমা করেছেন । 
—৫ 
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তরজা--একপ্রকার কবিতাঁ। আ. তরর্জী “বন্দ )। তুঃ চৈ, চরিতামৃত, মধ্য ই 
আচার্য গোসাঞী প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে। আচার্য তর্জা পড়ে কেহ 
বুঝিতে না পারে ॥ পুঃ চৈতন্য মঙ্গল £ তার সঙ্গে অনুমানে: যোগ তর্জা 
বাখানে, কর শির করিয়া চালন। 

তরজুদ--তরছুদ দ্রষ্টব্য ৷ 

তরতিব--বন্দোবস্ত । আ. তর্তীব, | 


তর্দুদ, তরদ্দণ্দ তরজুদ, তরুদ্দ.দ_প্রচেষ্টা । আ. তরদ্দ,্দ । তুঃ চি. প* স. চিত্র £ 
আমাদ্দিগে হইতে আবাদ তরছুদ ও মালগুজারির সরবরাহ হইলো ন1। 
পুঃ এ £ জমিতে বসত করিআ পরম সুখে ভোগ করহ। অথবা, এ ঃ 
উপরুক্ত জমি সয়ং কিম্বা প্রজাবিলী দ্বারায় আবাদ তরজুদ করিয়া উপরুক্ত 
মালগুজারি টাকা মেওাদ পর্জন্ত প্রতি সন আদায় লইতে থাকীবেন। 
তরফ--দিক, পার্শ্ব, বিশেষ মহলের অন্তর্গত অংশ। আ. ত্বরফ.। -দার 
__মহলের অংশ বিশেষের রক্ষক, প্রতিপক্ষ, উপাধি বিশেষ । দার দ্রষ্টব্য ৷ 
তুঃ জহুর! নামা (মো. খাতের) $ আজ তক সেগাঙ্গের পানি মধু-পানা। 
চার তরফেতে আর পানি সব নোনা ॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত.: সে 

4. ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার । 

তরফ --পক্ষীয়। আঁ. ত্বফ'হ । তরফ ও একতরফ দ্রষ্টব্য! 

তরবিয়ৎ--তরবিৎ দ্রষ্টব্য | 
তরবুজ, তরমুজ--ফল বিশেষ ৷ ফা. তর্বুজ,,। তুঃ যুরোপ প্রবাসীর 
পত্রঃ একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে 
গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল । 


তরাজ-_লু্ঠন, হরণ। ফাঁ" তরাঁজ, | তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন £ আমার 
গোমস্তা শ্রীসামচন্দ্র রায় তাহাকে কএদ রাখিয়া তাহার বাটীঘড় 
লুটতরাজ করিল । 

তরাজু, তারাজু-- দাড়ী-পাল্লা। ফা. তরাজ,ং | তুঃ গৌরাঙ্গ দাস, ভাগবত £ 
তবে সত্যভামা দেবী তরাজু আনিল। তার একদিকে প্রভু তোমা বসাইল ॥ 
পুঃ ময়নামতীর গান £ একেত বানিয়ার পুত্র মি লাগল পাএ। 
হস্তেত তরাজু নিয়া ভাগার ঘরে যাএ ॥ ' 
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তরাস-- কাটা, ছুরি। ফা. তরাশ,। যেমন, কলম-তরাস-_-কলম-কাট) ছুরি । 
কলম দ্রষ্টব্য । 

তরিক--পথ উপাঁয়। আ. ত্বরীক,। তুঃ সারিগান (ভা. স. মুক্তীবলী )। 
যেই জন মহম্মদের তরিক না মানিবে। কাফের হইয়। সে যে ছুজকে 
যাইবে ॥ 

তরিবৎ, তরবিয়ৎ--শিক্ষা। আ. তর্বিয়ৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল  শিশুদিগের 
এমন তরিব দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানাবস্তুর নক্স। দেখিতে 
পায়। পু: জোড়ার্সাকোর ধারে ঃ চাকর তরিবত শেখাচ্ছে। 

তরুদ্দণ্ব--তরছ্দ দ্রষ্টব্য । ' 

+ তলপ, তলব--হ স্ুসন্ধান, আহ্বান, রাজকীয় আদেশ-পত্র । আ. ত্বলব_। -আনা- 
রাজকীয় আদেশ প্রচারের খরচা । আনা ্রষ্টব্য। তুঃ মানিক গাঙ্গুলি £ 
তলপ রাজার তোকে তৃর্ণগতি আয়। বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব 
রায়! পু: মা. চ. রাজার গানঃ রাজা তলব করে মা শীঘ্র করে চল। 
আবার, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ ঃ আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই। 

তলাও--তালাব দ্ৰষ্টব্য । 
তলাক -তালাঁক দ্ৰষ্টব্য । 
তল্লাস--তালাস দ্রষ্টব্য | 


তশরিফ সম্মান, মান্তাতা। আ. তশংরীফ,। তুঃ আনন্দমঠ ঃ সেই প্রদেশে 
এই সময়ে কাণ্তেন টমাস সাহেব ছুই চারিদল ফৌজ লইয়া তশরিক 
.. . আনিয়াছিলেন । 

/ তশিল, তহসিল খাজনা) আদায়। আ. তহঃম্বীল। -দার--আদায়কারী। 
তুঃ প. ও পূর্ববঙ্গ  মদনা রাজা করবে তসিল। কে করবে তার খাজন! 
হাসিল ॥ পুঃ সীতারাম £ কেন, আদায় তহসিল হইতেছে ন।? আবার 
এঃ সকল তহপিলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালার! অনেকে 
দিতেছে না। 

তসদি, তন্তুদি, তছদি, তজদি--বিরক্তি, উপদ্রব, কষ্ট । আ; তথ্ব-দীঁ। তুঃ প্রা 
বা. পত্র সঙ্কলন :. তাহাতে নমক হারাম লোকে নানাবিধ তছদি দরিয়াছে। 
পুঃ এ £ জবাব পাই নাই, এ কারণ সাহেবকে এতো তজদি দিতেছি। 
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তসনস-_তছনছ দ্রষ্টব্য । 
তসবি, তদবিহ--ভগবৎ প্রশংসা, জপের মালা । আঁ. তস্বীহঃ। তুঃ আঁ. ঘ. 
_ দুলাল £ বুজুর্গ ও নবীর নাম: নিয়া এক একবার দাঁড়ি নেড়ে তপবি 
পড়িতেছেন, কিন্তু সে কেবল ভেক। পুঃ রাজকাহিনী £ বাদশা আলাউদ্দীন 
তখন রূপোর কুসিতে বসে তশবীন্দানা জপ করছিলেন । 


তসবির-_ছবি। আঁ. তম্ববীর্‌। আ. ঘ. দুলাল £ কেহ বা তদবির অশাকে। 

তসবিহ--তসবি দ্ৰষ্টব্য । . 

তসরুপ, -ফ--তছরুপ দ্রষ্টব্য । 

তসলিম, তছলিম--অভিবাদন, নমস্কার । আঁ. তস্লীম্‌ । -আং--অভিবাদনাদি 
আ. -আত--বহুবচনের চিহ্ন । তুঃ বিপ্রদাস, মনসাবিজয় ঃ সেইখানে 
গেল ভশুড় কান্দিয়া বিকল। তছলিম করিয়া কহে খবর সকল। পুনঃ 
রাজসিংহ £ কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তসলীম দিয়! বলিল। 
আবার, চাচাকাহিনী ৫ ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব- 
তমলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্ত । 

তসল্লি-_সান্্বনা। আ. তসল্লী। তুঃ জিপ্রির ঃ কত সেক্লাস্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির 
এরই মূলে, বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে! 

তন্থুদি--তসদি দ্রষ্টব্য ৷ | 

তই-_তয় দ্রষ্টব্য । 

তহকিক -সত্য, সত্যানুসন্ধান । -আৎ-_বন্থবচনের চিহ্ন | আঁ. তহঃকীক,।. তুঃ 
ইমামের কেচ্ছা (রা: গোপ) ঃ কহিল রাধপ গোপ সর্তপিরের পাএ। 
আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিক খোদাএ ॥ পুঃ চি. প. স. চিত্র £ রামকৃষ্ণ 
হাঞ্জর৷ আমীন হাজীর হইয়া আপন তহকিকাতের কাগজসকল হলফনামা 
যুরত দাখিল করিলেন। | 

তহবন, তবন, তফন-_কোমর হইতে পা পর্যন্ত জড়িয়ে পরিধান করিবার পরিচ্ছদ 
বিশেষ। ফা. তহবন্দ, | তহ ও বন্দ দ্রষ্টব্য। তুঃ হারামণি £ যে জন 
জেন্দা লয় খেলকা৷ কাফন, দিয়ে তার তাজ তহবান, ভেক সাজায় 


পু: গড়-শ্রীখণ্ড 8 একটা রঙিন তফন কিনে এনে সে (ফাতেমা)'সুরতনের হাতে 
দিয়ে বলছিলো-_বাডালেক-দিস | 


বাউল! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন চু? ৩৭ 


তহবিল--তবিল দ্রষ্টব্য ৷ 
তহমত-মিখ্যা অপবাদ। আ. তুহমৎ | তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ কলিকাতার 
পুলিশ লোকেরা এক জাল তহমতের মামলার দরুণ ঠকচাচাকে গেরেফতার 
করিয়া লইয়া! যাইতেছে। 
তহসিল-_-তশিল দ্রষ্টব্য | 
A শরি--দলিল লেখার মুল্য । আ. তহঃরীর্‌ -লেখা। তুঃ গড়-শ্রীণ্ড ঃ “তহুরির 
ব্যবস্থা না করলি আমরা শুনবো কেন ? | 
তা, তাও--(কাগজের) তাও বা ভাজ । আ. ত্বয় £ তয় দ্রঃ। তুঃ ছিজ বংশীবদন £ 
ছুলাই কীড়ারী জানে বানিজ্যের ভাগ । বস্তা হনে খসাইল ভূটিভরা তাও ॥ 
তাইদাদ-_তায়দাদ দ্রষ্টব্য । 
তাইন, তইনাৎ, তয়নাৎ--নিযুক্ত, নিয়োগ | আ. ত্বাইন্-নিযুক্ত ; আ. ত্বইনাৎ 
-নিয়োগ। তুঃ প্রা" বা- পত্র সঙ্কলন £ শ্রীরুদ্ররাম বড়,য়ার ৫ পাঁচজন 
শীফাহী তয়নাৎ থাকে, কেহ জোরজুলুম করিতে না পাঁরে। 
তাইস- ইচ্ছা, প্রবৃদ্তি। আ. ত'ইয়ুশ,-আনন্দ, আগ্রহ। তুঃ তার টাকার 
বড় তাইস। | 
তাইস, তাইস-_অত্যাচার, শাস্তি । আ. ত্ইশ- ক্রোধ, প্রবৃত্তি। তু: হু, পা. 
নকৃশ1ঃ কিন্তু কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন, স্থতরাং 
সকল দিকে চোখ রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা তাইস করে থাকেন, 
ূ্‌ সেই দবদবাতেই ব্যাঘাত পড়েছিল । 
তাউস-ময়ূর: আ, ত্বাউপ। তকৃৎ ভ্রষ্টব্য। তুঃ যোগ-কালন্দর ঃ লাহুত 
মোকামে জিব্রাইল আছে। জরদ বর্ণ রূপ ছোয়ার তাউছে ॥ 
তাও-_তা দ্ৰষ্টব্য । | 
তাওয়া, তাবা__চাটু। ফা. তাবা। তুঃ পদামৃতমাধুরী, ২ (রাধা মোহন) ঃ 
_ প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন-তাবা। প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥ 
তাবাদি--তাঁমাদি দ্রষ্টব্য । 
তাবু_-তান্ব, ষ্টব্য। 
তাবে, তাবে--অধীন | -দার--বাধ্য, বিশ্বস্ত) আ. ভার্বি। তুঃ শীতারাঁ ঃ 
এখন মুন্ময়ের তাবে অনেক সিপাহী আছে৷ পুঃ রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ ঃ 
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অথবা! যে তাবেদার মন্ত্রীপরিষদ বুটিশের সহিত সহযোগিতা করিবে তাহাদের 
মারফত প্রদেশ শাসন করাইবেন। অথবা, রবীন্দ্র, সঞ্চয় (ধর্মের অর্থ) 
সেই তাহার আপনটি কাহারও তাবেদার নহে। আবার, পৃ. গীতিকা, 
হয় ঃ তাবেদার বান্দী যত ভয় পাইল মনে। কিসের লাগিয়া কন্তা! 
থাকয়ে এমনে ৷৷ বা, মৈ, গীতিকা £ বার বছর ধইরা আমি করি তাবেদারী। 
এইখানে আছি আমি হইয়া শিবের পরী ॥ 

তাক-ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ আধার বিশেষ, কাষ্ঠফলক। আ. বাক, | 
তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ২য় ঃ তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে 
বসেছে। 

তাকদ, তাগদ, তাগৎ-_শক্তি, ক্ষমত! ৷ আ' ত্বাকৎ। তুঃ অবিশ্বাস্ত £ কিন্তু পূৰ্ব 
বাঙলায় গুমখুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী-_অবশ্য দাবাখেলার-_রাঁজীর 
চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। পুঃ টে চ. মানস ঃ মেয়েটার গায়ের 
তাকৎ-ও খুব; বেটা ছেলেদেরও হার মানায়। 


তাকাদা তাগাদা দ্ৰষ্টব্য ৷ 
তাকাবি, তাগাবি -সরকাঁর কর্তৃক কৃষককে অগ্রীম দেয় টাকাঁ। আআ. তক্কাৰী 
পু সাহায্য ৷ 
/ তাকিদ, তাগিদ__চাপ দেওয়া, স্মরণ করাইয়া দেওয়া । আ. তাকীদ্‌-বাধ্য করণ, 
শক্তিসম্পন্ন করণ। তুঃ কাব্য-আমপার! £ এর প্রুফ দেখা, আমায় তাগিদ 
দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্র পরিশ্রম করে 
শেষ করেছেন। পুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি ঃ এখন সরকারের নিকট হইতে ভিক্ষা, 
নয় তাগিদ দরকার হইয়! পড়িয়াছে। অথবা, শান্তিনিকেতন (সমাজে মুক্তি) £ 
প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে । অথবা পৃ. গীতিকা, ২য় £ 
রাজার বাড়ীর তাগিদদার দুরস্ত হইয়া একদিন ধোবারে কয় নিরলে ডাকিয়া ॥ 
তাকিয়1--তকিয়া দ্রষ্টব্য । 
তাকুৎ--সেবা, সাহায্য ' আঁ: তক্ষবিয়ৎব_সাহায্য, সামর্থ্য ৷ তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ 
তাকুৎ করাতে আরাম হইয়াছে। 
তাগ--শব্দ, উচ্চারণ। আ. ত্বাক্,। -মাফিফ-_উচ্চারণ  অন্ধুযায়ী ঃ মাফিক 
্রষ্টব্য। তুঃ জলে ভাঙ্গায় ই আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগ মাফিক 
‘হু’, ছি দিব্যি বলে যেতে লাগলেন। 


বাউলা সাহিত্যে আরবী-ফারলী শব্দ-সঙ্কলন ৩৯ 


তাগৎ তাগদ--তাকদ দ্ৰষ্টব্য ! 

তাগাদা, তাকাদা (আদায়ের) দাবী । আ: তক্কাজ্জা। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ 
টাকার তাগাদা! করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছি'ড়িয়া গেল। 
পুঃ শরৎ, সতী £ তোমার তদ্ির-তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে 
সে তো আহলাদের কথা। 

তাগার, তাগাড়, তাগা়ী-বালতী, চুণপাত্র। তুকাঁ, তঘার্‌ | তুঃ দ্বিজ 
বংশীবদন ঃ কাষ্ঠর তাগাড়ী নেও এক এক গোটি। ইহার বদলে দিবা 
স্থুবর্ণের ঘটি ॥ ৃ 

তাজ--মুকুট, টুপি । ফা. তাজ, ৷ তৃঃ আ. ঘ. ছুলাল £ মাথায় জরির তাজ। 

তাজমহল-_সম্রাট সাহজহান নিসসিত স্বপ্রসিদ্ধ অট্রালিকা। ফা, তাজ, এবং 
আ. মহঃল্‌ £ মহল দ্রষ্টব্য। তুঃ স্থরধুনী কাব্য ঃ তাজমহলের শোভা 
অতি চমৎকাঁর। ভারতে এমন হর্ম্য নাহি কোথা আর ॥ 

তাজা-_নুতন, সবৃঞ্জ, জীবন্ত, টাটকা । ফা, তাজনহ। তুঃ খনার বচন £ মরা 
হইতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়। পুঃ যুরোপ প্রবাসীর পত্র £ 
ঘাসগুলো! অত্যন্ত সবুজ ও তাজ! । 

তাজি--আরবীয় ঘোড়া । ফা. তাজী। তুঃ পন্মপুরাণ : ছয় কুমার সাজিল চড়ি 
তাঞ্জি ঘোড়া। চন্দ্রমণি রত্মমণি আর ভন্দ্রচুড়া ॥ পু: কৃত্তিবাস £ চলিল 
তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া। অক্ষৌহিনী সন্তরি চলিল ভূমি জোড়া ॥ 

তাজিম-শ্রন্ধা, সম্মান । আ. তজ্জীমূ। তু: পূঃ গীতিকা, ৪র্থঃ এইরূপ 
খোরা দিন গেল গুঞ্জারিয়া | বুড়িরে রাখিল এছাঁক তাজিম করিয়া ৷ 

তাঁজিয়া-হাসান-হোসেনের সমাধি মন্দিরের প্রতিকৃতি; শোক প্রকাশের মিসিল। 
আ. ত'জিয়হ--শোক। তুঃ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র £ঃ মুসলমান কয়েদীর! 
মোহরমের তাঞ্জিয়ার পয়সা পাচ্চে। 

তাজ্জব, তীজ্জুব বিচিত্র, আশ্চর্য । আ. তজ্জুব। তুঃ চাচাকাহিনী £ তাই 
তাজ্জব মেনে বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি |. | 

তাঞ্জাম-_স্বসজ্জিত চতু্দলা- অঙ্গ-পরিচ্ছদ | ফা. তন্জামহ £ তন ও জামা দ্রষ্টব্য । 
তুঃ বেলাশেষের গান তাগ্জাম চলে হাওদার পিছে, নকাড়া সে বাজে, 
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তাফ-তা, তফ্‌ফেতা--একপ্রকার কাপড় । ফা: তফ্‌তহ-_বোনা -(কাপড়)। 
তাঁবা--তাওয়া দ্ৰষ্টব্য | 
তাবিচ, তাবিজ--কবচ : আ. তব্ধি। তু ঃ অননদা মঙ্গল : এমন খবিশ আর 
না শুনি কোথায়। তাবিজ ছিড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ৷৷ 
তাবুরুক--আশীর্বাদ। আ. তবরুক। তুঃ হরিদেব, শীতলামজল £ তাহার 
তাঁবুরক লয়্যা যত নেত্রগণ। রাত্রির্দিন তরী বায়্যা করিল গমন ॥ 
তাবে--তীবে দ্রষ্টব্য | | 
fe তামাদি, তমাদি, তীবাদি--সময়সীমা নির্দেশ । ফা. তমাদী ৷ তুঃ রবীন্দ্র» আত্মশক্তি £ 
মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে 
ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন যোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। 
তামাম, তমাম-_সমাপ্তি, সকল । আ. তমাম্‌ । সাল তামামি -বৎসর শেষের 
হিসাব? সাল দ্রষ্টব্য। -ই হিসাব--হিসাব নিকাশ £ হিসাব দ্রষ্টব্য । তুঃ 
চাঁচা কাহিনী £ তামাম মাসের ঘরভাড়া খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি 
টাক! তো দিতে হয়। পুঃ বিপ্রদাস ঃ সেইখানে পানি পিতে দেখিল 
গোঁলাম। খেদাড়ি আইল তারে রাখাল তমাম ॥ 
তামাশা, তমাপা- দৃশ্য, কৌতুক | ফা: তমাশহ, | চাচা কাহিনী £ মেয়েটা 
চিরকালই হাসি তামাশা করে সময় কাঁটাত। 
তামিল-একর্স সম্পাদন! আ. তমীল্‌। তুঃ মৈ: গীতিকা £ হুকুম তামিল নাই 
করছ আমার ৷ রাখিছ সুন্দর নারী ঘরে আপনার ॥ পুঃ সীতারাম ঃ সে 
হুকুম তখনই তামিল হইল ৷ | 
তামেচা- তমাঞ্চা দ্রষ্টব্য । 
তামু, তাশ্ব তাবৃ--শিবির, ক্যাম্প । আ. ত্বনবী ; বাকা, তম্বহ। তৃঃ ক, ক. 
চণ্ডী ঃ খাটয়্যা তামুখর বসিলা পদাগর পরিসর নদীর কুলে। পুঃ এ 
(অন্থপাঠ) £ টাঙ্গায়ে তাম্ব.ঘর বসিলা সদাঘর পরিসর তটিনীর কূলে । 
তাম্বাই__তখ্থি দ্ৰষ্টব্য ৷ 
এতামু দষ্টব্য। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৪১ 


৯তায়দাদ, তাইদাদ-_সংখ্যা নিরূপণ । আ. ত'ইদাদ্‌ ৷ -নবিশ, তাইদ নবিশ-__সংখ্যা 
নিরপক | নবিশ দ্রষ্টব্য । . তুঃ মু. গু. জীবনচরিত £ ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী 
নামে একজন -তাইদনবিশ সেই কালেক্টরী আফিসে থাকে। 

তায়ের_ তেউর দ্রষ্টব্য । | 

তারাজু--তরাজু দ্রষ্টব্য । 


তারিথ-দিন, ইতিহাস । আ. তারীখ,। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ ভাবিয়া 
চিন্তিয়া আমির রাজি যে হইল। দিন খেন বাছিয়ারে তারিখ করিল ॥ 
পুঃ শান্তিনিকেতন (জন্মোৎসব) £ কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে; 
তারা অন্ত তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে 
প্রকাশ করে নি । 

তারিপ, -ফ- প্রশংসা, বর্ণনা । আন ত'রীফ,। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ শান্কিতে 
ভাত নেই, তারিপ করে খায়। পুঃ অপসরণ £ তুমি কি ওদের তারিফ 
করবে না? অথবা, জীবন মৈত্র £ দেখিয়! তারিফ করে টাদ অধিকারী । 
দেখেন মস্তক পরে জয় বিষহরি ॥ 


তালকিন-_সন্বন্বযুক্ত, সং্লিষ্ট। আ. ত'নুকিন্‌। তুঃ আমীরুদ্দীন, কাঁছাছোল 
আম্বিয়া ঃ তারপর যার কাছে হইন্্ু তালকিন। নাম তার হজরত খাজে 
মিছকিন। 

তালা, তাল্লা__সর্বশক্তিমান, যেমন আল্লা তাল্লা বা খোদা-তালা £ আল্লা ও খোদা 
দ্রষ্টব্য । আ. ত'আলা । 


তালাও - তালাব দ্রষ্টব্য । 


তালাক, তলাক, তাল্লাকঃ তেল্লাক--বিবাহ-বিচ্ছেদ। আ. ত্বলাক্ক,। নামা = 
বিবাহ-বিচ্ছেদ পত্র । নাম! দ্রষ্টব্য । তু: রাজসিংহ £ আমি অনেক দিন 
হইল, উহাকে তাল্লাক দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি । পু. পূ; গীতিকা, 
ওয় ঃ ধনদৌলত যৌবন মন পাইবারে বেবাক। আর যত বিবি আছে 
দিবরে তালাক ॥* আবার, বৃহৎ বঙ্গ, ২য়  নহজিয়া প্রেমে “তলাক্‌ নামা” 
অগ্রাহা। অথবা, মৈ গীতিকা £ শুনিয়া আলাল কয়, “শুন দুলাল ভাই ৷ 
তালাক নামা" লেখ্যা গেলে অধর্ম কিছু নাই? 

ন , 
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তালাব, তালাও, তলা ও--পুকুর । ফা. তলাব. | তুঃ তারাশঙ্কর, তাসের ঘর ঃ 
মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে-_-এক জমিদারের তালাওয়ে। পুঃ আ. 
ঘ. ছুলাল £ শিয়ালদার বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে। 
তালাশ, তল্লাস--অনুসন্ধীন, খোঁজ । আ. তলাশ, । খানাতল্লাশ_ঘরখোজ £ 
খানা ত্রষ্টব্য। তুঃ কৃত্তিবাস £ শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষণ তোমারে ৷ তল্লাস 
করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে ॥ পুঃ পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল £ স্বর্য্যের উদয় 
হইল রজনি প্রভাত। আমাদের তালাসে আইলা গুরুনাথ ॥ 
/ভালিকায্দ, নামোল্লেখ । আ. ত'লীকহ । আ. গোবিন্দদাস, করচা £ মাতিল 
” নগর পল্লী বালক বালিকা। কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা ॥ 
পুঃ খাইখাই £ কেউ খায় খতমত, তাও লিখি তালিকায় । 
তালিপ, তালিব, তালেব-_অনুসন্ধানকাঁরী, শিষ্য। আঁ. তালিব | -এলম 
_জ্ঞানান্বেধী। আ. ত্বালেবুল-ইল্ম £ এলেম দ্ৰষ্টব্য । তুঃ দ্বিজ বংশীবদন £ 
আকন্দ হাসন কাজি হৈল আগুয়ান। তালিপ মুরসিদে তার ধরিছে 
যোগান ॥ পুঃ তোহফা ঃ তালেব-এলম দেখি আদর করিব। কার্য হেতু 
যথ পারে সহায় হইব ॥ 
তালিম-_শিক্ষা, উপদেশ। আ. তলীম্‌। তুঃ চাচা-কাহিনী £ হকি খেলায় 
তিনি আমাদের তালিম দিতেন। পু: নীলদর্পণ  আমাদিগের ইচ্ছা 
হইলেও সাক্ষীকে তালীম দিতে সাহস হয় না। ৃ 
,“তালুক--ভূ-সম্পত্তি। আ. ত'লুকহ। -দার-- ভূ-সম্পত্তির মালীক। তুঃ মু. 
গু. জীবনচরিত ঃ “টাভা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তালুক- 
মুলুক করুন|” পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় তার বাপের জমিদারি তারে 
না দেও কেন। পাইয়া পরের মাল বাপের তালুক জান ।। 
তালেব--তালিপ দ্রষ্টব্য । 
ভালেবর-_পৃষ্ঠপোষক, ভাগাদানকারী। আ. ত্বালিব__ভাগ্য ; ফা. বর 
বুর্দন (বহন করা) ক্রিয়ার ইস্মে-ফাইল২। তুঃ চাচা-কাহিনী £ 
কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এনবুড়ো তালেবর ব্যাক্তি। 


পুঃ পু: গীতিকা, ২য়ই তালেবর সেই রাজা ধন অছুগ্তাই ৷ বান্দি 
গোলাম কত লেখাজুখা নাই ৷ 
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তাসা--একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র । কা. ত্বাসহ। তুঃ কৃত্তিবাস £ ঢেমচা খেমচা বাজে 
বাজে করতাল। টমক খমক তাস! শুনিতে রসাল ॥ 

তান্ুজি--তউজি দ্রষ্টব্য । 

তাহুৎ, তাহুদ--গ্রতিজ্ঞা, স্বীকার । আঁ. তহুদ্‌। তুঃ প্রা. বা পত্র সম্থলন £ 
সন মজকুরের খান তহবিলে তাহুতের জেয়াদ! উষূল হইল ন। 

তিজারত-_ তেজারত দ্রষ্টব্য । 

তিলিসমাত--তেলেসমাত দ্ৰষ্টব্য । 

তীর--শর। ফা. তীর । -অন্দাজ--_ধনুর্ধর, তীর নিক্ষেপকারী ; আন্দাজ দ্রষ্টব্য । 
-কর--তীর প্রস্তুতকারী । ফা. তীরগর্‌। -কশ, ত্রিকচ--ধন্থু নিক্ষেপকারী । 
ফা. তীর্কশ_। তুঃ রামপ্রসাদ, বিষ্ান্ন্দর £ কোটি কোটি তীরন্দাজ 
যে য! বিন্ধে একান্দাজ, রায়বশুশে কেহ নহে টুট!। পুঃ রাজসিংহ £ যে 
পুরাণেতিহীস বণিত আর্ধাবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল 
কেবল তীরন্দাজ্জী ও লাঠিয়ালিতে। অথবা, শুন্পুরাণ : ধর্ম্ম হৈল্যা 
জবনরূপি, মাথাএ ত কাল টুপি, হাতে সোভে ত্রিকচ কামান । 


তু"ত, তৃত--বৃক্ষ বিশেষ। আ তুৎ। তুঃ রবীন্দ্র, পারস্তে £ পথের ধারে দেখা দিল 
এল্ম পপলার অপিভ, ও তৃ"ত গাছের শ্রেণী । 

তুদা_ লক্ষ্যস্থল। -বন্দি__ লক্ষাস্থল চিহ্নিত কর! ; ' সীমানা বাঁধিয়া দেওয়া । 
ফা* তৃদহ-বন্দী ৷ 

তুফান, তোফান--ঝড়। ফা, ত্বকান্। তুঃ আ. ঘ ছুলাল£ নৌকা তোফানের 
তোড়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল । 

তৃবড়ী_তুম্ব-রু দ্রষ্টব্য । 

তুন্ব,র1 - তন্ব,র দ্রব্য । 

তুম্ব,রু, তুবড়ী-_ একপ্রকার আতদ্বাজী । আ. তন্ুব -(অস্ত্রেরী। পুচ্ছ বিশেষ ; 
বা ত্বস্থব-(শিবির) রজ্ছু। তঃ পু. গীতিকা, তয় £ ক্ষণিক পরে হৈল 
তথায় বাজি খেলার সুরু । ওরে আচমনে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুস্বকরল ॥ 


তুরক, তুর্ক, তুরুঝ্চ তুকী- তুরস্কের অধিবাসী ৷ ফা, তৃকীঁ। -সোআর --তুরকী 
অশ্বারোহী £ সোআর ভরষ্টব্য । তুঃ চে. চরিতামৃত্, মধ্য £ একজন আসি 
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রাত্রে গ্রামীকে বলিল। “তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক সাজিল ৷” পুঃ 
লোকরহস্ত £ ইহার সহিত মহাভেজস্বী তুর্ক-বংশীয় ওরঙ্গজেবের তুলনা কর। 
আবার, মনদাবিজয় ঃ আর এক অপরূপ শুন মন দিয়।! কহিব কারণ 
কিছু তুড়ুক লইয়া ॥ বা. চৈ চরিতামৃত, মধ্য £ কৃষ্ণদাস কহে, আমার 
ঘুর এই গ্রামে । শতেক তুড়কী আছে দুইশত কাঁমানে ॥ 

তুর্পাই_-একগ্রকার সেলাই ৷ আ. ত্বরুফইন্-_ছুই পার্শ্ব (-এর সেলাই ); ত্বর্ফ 
শব্দের দ্বিবচন £ তরফ জুষ্টব্য। তুঃ স্থভাষিণী দেবী £ যখন ছুই টুকরা 
কাপড়কে একত্রে জুড়িতে হয় তখনই উহা মুডিয়া কিনারা তুরপাই 
করিতে হয়! 

তুপুন_কাষ্ঠাদি ছিদ্র করিবার যন্ত্র । ফা. তুরফান,। তুঃ শরৎ চাটাজি, 
লালুর পাঠা বলিঃ ভার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত 
একটা হামানদিস্তার ড“টি, একটা! নরুন, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার 
একট! পুরনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল ৷ পু: বেলা শেষের গান 
(রাজা-কারিগর) £ তুরপুন হণ তানপুরা তব, নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই । 


তুলকালাম--বাগাড়ম্বর । ফা. ত্বৌলে-কলাম.। তুঃ আর তুলকালাম করে 
কি হবে? যা বলবার বলে ফেল। 

তুহার--তৌহাৰ দ্রষ্টব্য । . 

তেউর, তায়ের-_পক্ষী বিশেষ । আ; ত্বৈর, বা ইহার বহুবচনে তুর, | তুঃ 
মৈ. গীতিক৷ : দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত। উড়িয়া যাইবে - 

যখন তেউর পক্ষীর মৃত ৷৷ 

- তেঞ্জারৎ, তভিজারত--ব্যবসা। -ই-- ব্যবপাঁকার্য। আ. তিজারৎ। তুঃ 
অপদারণঃ ডাকাতির মাল কুণ্ড, পরিবারের তেজারতির মূলধন হইয়া- 
ছিল। পুঃ আ. ঘ, দুলাল ঃ শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাবু চাকরি 
ও তেজারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া! মথুরায় আসিয়া বান করিতেছে। 

তেরিজ--যোগ, প্রচলন । আ. তর্বীজ_! তু কালাস্তর (বাতায়নিকের পত্র) £ 
কিন্তু এই যে বন্ততাস্ত্রিক বিশ্ব এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনে 
অস্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা 
বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না! 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৪৫ 


তেলেসমাত, তিলিসমাৎ- জাছুমন্ত্র। তুঃ জিঞ্জিরঃ হাসিতে হাসিতে দিতেছে 
ত্বামীরে, খুশিতে কাপিছে হাত। শিরনি রশাধেন বড় বিবি, বাড়ী 
সন্ধে তেলেস্মাত।। পুঃ হাস ঃ পোলাও, কোন কাবাবের বাসে 
বাতাম তেলেসমাত। ছোট ছেলে-মেয়ে হল্লা করিয়া পাতিছে কলার 
পাত | টি 

তেল্লাক--তালাক দ্রষ্টব্য । 


তৈয়ার, তৈরী-- প্রস্তুত, সম্পূর্ণ। ফা, তৈয়ার, | তু ঃ চাচা-কাহিনী £ এ রকম 
উমদা গেঞ্জি শ্রেফ ছৃ'খানা তৈরী হয়েছিল | 


তোআক্কা নির্ভর, সম্বন্ধ, অভিপ্রায়। আ. তবক্র,। তু ঃ মরুতীর্ঘ হিংলাজ £ 
কিন্ত কোন অভিযোগের কোন তোয়াক্কা নেই ভৈরবীর। 


তোআঙ্গর-ধনী | ফা. তবান্গর্। তুঃ পু. গীতিকা, ৪র্থঃ গেরামের মাঝ 
খানে এছাকের ঘর। নামডাগর মানব তারা মস্ত তোয়াঙ্গর ৷ 


তোআজ-_ প্রশংসা, আদর । আ. তব নম্রতা । তুঃ প্রবাদ ঃ আসলেন 
বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ 
সাহেব টাকার খাতিরে মুংসুদ্দিকে তোয়াজ করে। 


তোক, তওক--লৌহ শৃঙ্খল । আ. তৌক,। তুঃ অন্নদামঙ্গল : লুঠী নিল 
নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক। শুনি মহাবদজঙ্গ চেলে পেয়ে শোক ॥ পুঃ 
গরীবুল্লা, ইউসুফ জেলেখা ঃ বজায় দলামৎ রাখি রাজার দেওয়ানে। শিকদার 
তোকদার ইজারদার সনে ॥ আবার, শুন্যপুরাণ : কোমরেতে তোক দিল 
পাএতে তাড়,কা। 


" তোকমারি-_এক প্রকার বীজ । ফা. তুখ.মি-রয়হা:ন, ( রয়হান শষ্যের বীজ )। 
তুঃ ফৌড়ায় তোকমারির পুলটিশ দিলে সহজেই আরাম হয়। 


তোড়া, তোর্রা- (পুষ্প) গুচ্ছ। ফা. তুরহ-- (চুলের) গোছা । তুঃ 
রাজসিংহ £ জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোররা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন 
জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণ-ভূষায় লাগিয়া কাণ ফাটিয়া রক্ত 
পড়িল। পু যুরেপি প্রবাসীর পত্রঃ একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি 
ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল। অথবা 


৪৬ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


পৃ গীতিকা, ওয় ঃ অন্দুক খুলিয়া নজর করি চায়। হাজার টাকার 
তোড়া! লামনে দেখা যাব । 

তোতা-এক প্রকার পাখী । ক্ষা. তোতহ। তুঃ মৈ. গীতিকা £ তোতা 
লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া। সোনামুখী দইয়ূল লইল পিঞ্জি- 
রায় ভরিয়া ॥ 


তোপ--কামান, বন্দুক। তুকাঁ. তোপ । তুঃ অক্সদামল্লল £ গোলা ধম ধম, 
গোলী ঝম বম, গম গম তোপ আবাজে। 

তোফা, তোহফা--চমৎকার, উৎকৃষ্ট (পুরস্কার) । আ. তুহঃফহ। তু ৪ বালীকি- 
প্রতিভা ঃ কাজ কী খেয়ে তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই কীচি। 
পুঃ তীর্ঘংকর : সে তখন করল কি? না, সোজা গিয়ে তাকে তোফা খুন 
করল।- অথবা, চাঁচা-কাহিনীঃ হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস 
মহারাজ। সায়াজী রাওকে একজোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন 
আবার, তোহফ! : হাদিয়ারে তোহফা আরবী ভাষে বলে। মহতেরে 
দেয় ডালি দিব্য বস্তু হৈলে ॥ 

তোঁফান- তুফান দ্রষ্টব্য । 

তোফেল, তফায়েল-শুভ-সঙ্কেত। আ. তফাব ল্‌! তুঃ আশরফ আলী, 
কেছাছোল আশ্ষিয়াঃ আখেরি জেলেদ কেচ্ছা কেছাছোল আদ্িয়া। নবি- 
জির তোফেলে গেল তামাম হইয়া ৷ 

তোব।__তৌবা দ্রষ্টব্য ৷ 

তোষক _ ক্ষুদ্র গদি। ফ!. তুশক্‌_-বাঁলিস, গদি। তু ঃ শরৎ, স্বামী ঃ তিনি নিজে 
বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, আজ এইটি পেতে শোও! 

তোষ।--খাদ্যসম্তার । -খানা-- ভাণ্ডারগৃহ। ফা. তুশহ-খানহ | তুঃ কমলা 
কান্তের দপ্তর £ কাহারও কামনা, তোমার তোঁষাখানার বাতী জ্বালিয়া 
দিব --আমার খবরের কাঁগজখানি যেন চলে । পু: জোড়ার্সাকোর ধারে ঃ 
চাকররাও তাদের তোষাখানায় গল্পগুজব করে। 

তোষামোদ, তোষামদ--প্রশংসা-উক্তি। ফা. খুশ.-আমদী ই খোসামোদ দ্রষ্টব্য ৷ 
তুঃ শ্রীরা, কথামৃত, ১ম সত্বগুণী লোক "*' কখনও তোষামদ করে 
ধন লয় না। 
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তোহফা--তোফা দ্রষ্টব্য | 

তৌবা, তওবা, তোবা-অস্ত্রতাপ। আ. তৌবহ। তু: বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল £ 
চারিদিকে বেড়িয়া ধুপের ধোয়া ধরে। তোবা তোঁবা বলিয়া মোল্ল! 
খোদা খোদা ম্মরে ॥ পুঃ দ্বিজ বংশীবদন £ মুখ দিয়া ফেনা উঠে পরাণ 
সংশয় । তৌবা তৌবা বলিয়া খোদার নাম লয় ॥ অথবা, অবিশ্বীস্ত £ 
তওবা, তওবা-তা তোমাকে বলে আরকি হবে? 


তৌহার, তুহার--ধর্মাম্ষ্ঠানের দিন । আ. তুহর্‌ বা তহারৎ-- আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা । 
ঢেশ, চ. মানস ই তৌহারের দিন । 


তৌহিদ__এঁক্য, একেশ্বরবাদ। আ. তৌহীঃদ্‌। তুঃ তোহফ! £ আছে তৌহিদের 
কথ! শুন বুধজন ৷ দৃঢ় চিত্তে ভাব সত্য প্রভু নিরগ্রীন ॥ 
ত্যান্দর-_অবিবেচক, দুষ্ট । ফা. তুন্দ-রায়। তুঃ বাঁড়তির পথে বাঙ্গালী : 


ডানপিটে-ভবগুরে-ত্যাদর হিসাবে ইহারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ব্রিকচ--তীরকশ দ্রষ্টব্য | | 


দঃ 


দইয়ম-_দাঁয়েম দষ্টব্য। - 

দখল--অধিকার, ব্যুৎপত্তি, প্রভু । আ. দখল্‌। তুঃ বিজয় গুপ্ত £ আসিল হিন্দুর 
বেটি বড় দৈব ফলে ৷ ধাই আনি জানাইল বাহির দখলে ॥ 

দগদগিঁ-ঝড়বঞ্চাট | ফা. দখ্দখহ । তৃঃ ক. ক. চণ্ডী £ হিয়ে দগদগি অস্তরে 


শোক। মুখে নাহি চলে এ বড় শোক ॥ পুঃ চণ্ডীদাস £ দগদগি পরাণ 
পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল । 


দজক--দোঁজখ দ্রষ্টব্য | 


দ্ল1--তাইগ্রীস নদী | "শা, দজলহ | ফররুখ আহমদ, দরিয়ার শেষ রাত্রি £ 
মাহগীর বৃঝি দূজলার বুকে ফেলে জোছনার জাল । 


দজ্জাল--কলহপ্রিয়,, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত । আ. দজ্জাল। তুঃ বাবু নাটক £ পড়েছি 
দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিন রাতে । পুঃ বাংলা সাহিত্যে হাস্তারস ? 
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গিন্সি যতই দজ্জাল ও কটুভাষিণী হোক, নিজের মৃত্যুর পর অন্ত কেউ 
এসে স্বামীকে দখল করবে এ কল্পনা যে তার পক্ষে অসহ্য ! 

দৎ--দোয়াত দ্রষ্টব্য ৷ - 

দপন -দফন দ্রষ্টব্য । 

দণ্তর দফতর দ্রষ্টব্য | 

দফঃ দাফ--একপ্রকার বাছায়ন্তর। ফা. দফ,। তুঃ ক: ক- চণ্ডী : দাম! সানী 
দাফে, সিংহল কীপে, পরিজন রহে তরুমুলে। 


দফতর, দণ্ডর-_পুস্তক, হিসাবের খাতা, কর্মশালা, আফিস। ফা. দফ্‌তর্‌ ৷ 
“ই. -ঈ--গ্রন্থরক্ষক, হিসাব পর্যবেক্ষক, যে গ্রন্থ বাধে । ফা--্জঈী।. 
-খানা-__দলিলপত্র।দি সংরক্ষণ স্থান, আফিসঘর। “খানা দ্রষ্টব্য । তুঃ মা. চ. 
রাজার গান £ ফির মঙ্গলবারে চিত্র গোবিন্দ দপ্তর খুলিল। পুঃ আ. ঘঃ 
ছুলাল £ সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল । অথবা, অন্নদামঙ্গল : আর 
রামা বলে সই এত বড় গুণ। দপ্তরী আমার পতি তাঁর গতি শুন ॥ 
আবার, অপনরণ £ সখী আবিষ্কার করল যে ফেয়ারফিল্ড, স্বয়ং দপ্তরীগিরি : 
করেন, বই বাঁধেন। / 

_দ্ফন, দাফন, দপন--কবরস্থ করা। আ. দফন্। তুঃ পুং গীতিকা» ওয় £ দপনের 
সংবাদ যখন পায়রে মনন্থর চোরা। রাইত নিশিতে সুরু করে মরার 


কয়বর খোঁড়া ॥ 
দফরাঁগালি। আ. ছফা বঞ্চাবর্ত। তুঃ ঈশ্বর গুপ্ত £ দফ,র! খেয়ে নফর! 
যত করে বসে কি একখানা । | 


দফা, দফেঁ-বার, সময়, বিষয় । আঁ, দফ্‌‘হ। -দফা--বারবার। -রফ!-- বিষয় 
নিষ্পত্তি; রফা দ্রষ্টব্য । এক দফা_-এক বারে। তুঃ অবিশ্বীস্ত £ তাঁর 
সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়াঝুন! সব সদস্ত 
দফে দফে তার গুণ কীর্তন করলেন। পুঃ ঈশ্বর গুপ্ত ঃ ও ভাই তারা 
মোৌলেই দফারফা এককালে সব ফুরিয়ে যাবে। আবার, মানিক গান্ধুলী, 
ধর্মমঙ্গল : তার গেছে এক দফা দ্বাদশ মোহর? কিবা চায় কোটাল 
হয়েছে স্বতস্তর ॥ অথবা, অপসরণ ; তা ভেবে অশ্োকার আর এক দফা 


হাদি পাচ্ছিল। 
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/দা_্াযোহী মৈন্য। প্দার-সৈন্য বিভাগের পদস্থ কর্মচারী, পাহারাদার। 

| আ দফ,অ। ফা. দার্‌ £ দফা! দ্রষ্টব্য । তুঃ মে. গীতিকা £ লাগাম 
ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপ! ৷ ছুট্য। গেল দৌড়ের ঘোড়া যেথায় 
বাদ্ধার দফা ॥ পুঃ বিসর্জন £ এখানকার দফাদার আমার মামাত ভাই । 

দফারফ!--দফা দ্রষ্টব্য ৷ 

দবদবা ক্ষমতা, জাকজমক। ফা. দব্দব|। তুঃ কৃত্তিবাস £ কাপড় তিতিল, 
লেজ পড়িল ভূতলে ৷ লেজে অগ্নি দিতে সব দবদবাতে জলে ॥ পুঃ আ. 
ঘ. দুলাল £ তাহার দবদবাতে কলিকাতা শহর কাপিয়া গিয়াছিল। 


দবির, দবীর--লেখক, সম্পাদক । আঁ. দবীর্‌। -খাস-বিশেষ সম্পাদক, 
Private Secretary £ খাস দ্রষ্টব্য । তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য £ দবীর 
খাসেরে রাজা পুছিল নিভূতে। গোসাঞির মহিমা তিহঁ লাগিল কহিতে ॥ 


দম _মুহুত” খ্বাদপ্রশ্বাস, প্রাণ, প্রতারণা, অহঙ্কার ৷ ফা. দম! -আ দম, দমাদ্দম 
বারবার । ফা. দমাদম্‌। -বাজ--প্রভারক £ বাজ দ্রষ্টব্য । -দার, 
দঙ্বদারঁ_সজ্জীব ৷ ফা, দম্দার। একদম--সম্পুর্ণরূপে । তুঃ অপসরণ ঃ 
আমার শরীরে আর দম নেই, ঘড়ির টিকটিক মৃতু হয়ে আসছে। পুঃ 
এ: একদম নিবে যেতে পারি, নাও পারি। অথবা, শঙ্খ (মানিক) ঃ 
কাছারীতে গেলে বাবা, বেতে দমাদ্ধম । লাফাতে শেখাব তারে কতই 
রকম ॥ আবার, শৃগ্ত পুরাণ £ নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার, 
মুখে ত বলে দশ্বদার। বা পৃ. গীতিকা, ৩য় ৫ দম-দরুদ নাই রে, আরে ছুঃখু 
কইবাম কোনখানে । আ. খ. ছানি, এখানে অনেক দমবাঁজি ও ধড়িবাজির 
আবশ্যক । 

দগকা-_( হঠাৎ) প্রবাহিত (ঝড়)। ফা: দমীদহ (?) তুঃ তারাশঙ্কর, ইন্কাপন £ 
বাদলা আকাশ জোড়া মেঘের অন্ধকার, রিমিঝিমি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বুনো 
শুয়োরের মৃত গোঁ গে! করে বাতাসের দমকা । 

দমদমাউচ্চ টিলা । ফা. দম্দমহ ! 

দর--মধ্যবতাঁ। ফা” দর্। -ইঞ্জাগাইঞ্জারার মধাবত্তা ইঞ্জারা, দ্বিতীয় বারের 
ইজার|; ইর্জীর দ্রঃ। -দালান_দাপানের মধ্যস্থিত বারান্দা; দালান 

দ্রঃ। -পেশ বিবেচনা সাপেক্ষ, উপস্থাপিত ; পেশ দ্রষ্টব্য। -বস্ত- আবদ্ধ, 

নিন . 
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জড়িত ; বস্তা দ্রঃ! -মিয়ান, দরিমান--মধ্যবতাঁ ; মিয়ান দ্রঃ। তুঃ 
জামাই বারিক £ আমি আজ কারো ঘরে যাব না, এই দরদালানে পড়ে 
থাকব। পুঃ চি. পঃ সং চিত্র: অন্য মকদ্দমা দরপেশ হইবার সময় 
বাদির উকিল হুজুরে হাজির হইল । অথবা, রামপ্রসাদ, বিদ্াস্ুন্দর : 
আঁফিঙ্গে হামেসা মস্ত, হু-পিয়ার দরবস্ত, ঘুমে অশাখি কুমারের চাক। 
আবার, প্রা, বা. পত্র -সম্কলন : কাপীতান মজকুর আমার বাড়ি মোকামে 
আসিয়া ও ধর্ম দরিমান করিয়া করার করিলেন আমিহ ধর্ম দরিমান 
করিলাম | 

দরওয়াজা-” দরজা! দ্রষ্টব্য 

দরওয়ান- দারোয়ান ভ্রষ্টব্য। 

দরকান--আবন্তকতা। -ই,-ঈ-_আবশ্যক। ফা. দর্কার্‌ ; -ঈ। তুঃ অপসরণ ই 
যার যেটুকু দরকার পারিশ্রমিক নিচ্ছে। পু: চতুরঙ্গ ঃ কিন্তু একদিন 
সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না । 

দরক্ত, দরখৎ, দেরক-বৃক্ষ। ফা. দিরখ-ৎ। তুঃ বিপ্রদান : করিছে ভূতের 
থান! দরক্তের তলে। বড় হরধিত হৈয়া রাখাল সকলে ॥ পু: হারামণি £ 
এক দেড়াকে পঞ্চ পাখী, তারা আছে পরম সুখী | 


দরধাত্ত_-আ বেদন। ফা. দরখাস্ত। তুঃ আ. ঘ' ছুলাল ঃ কোথাও বা ছুই 
এক জন টয়ে বান্ধা ইংরেজীওয়াল৷ দরখাস্ত লিখছে । 
দরগাঁ--মুললিম সাধুর আস্তানা । ফা. দর্গাহ। তুঃ মৈ. গীতিকা £ বটগাছের 
ভলখানি কাছিয়া ছুলিয়া। বাস করে পীর দরগ!। স্থাপনা করিয়া ॥ 
দল জড়ান। আঁ, দর্জ.। তুঃ প্রা. বা. পত্র-সঙ্কলন £$ এখন 
পরওআনাতে হুকুম দরজ আছে আমার ও বাব! মহারাজার ও কার্য্যের 
মঙ্গলার্থে সাহেব মৌযুফ আশীয়৷ মুলুক দখল করিয়া উধুল তহশীল আদি 
করিৰেন। ও 
দরজা, দরওয়াজা_দ্বার, ফটক, জানাল!। ফা. দর্বাজ.হ -_গেট বা দ্বার; 
্রীচহ--জানালা ৷ তুঃ সদর দুয়ারে কপট হানিয়ে, খিড়কী দরজা 
খোলা । চলগো সজনী নিশ্চিন্ত হইয়ে, অশাধারে ‘দেখিবি আলা ॥ পুঃ 
ব্বাজ্জসিংহ ঃ দিল্লীর অনেক “দরওয়াজী” | 


- বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারপী শব্দ-সঙ্কলন | ৫৬ 


দরজ|__ প্রতিপত্তি, অবস্থা । ফা. দর্জহ। তুঃ নজরুল £ শহীদি দর্জা চাহিনি 
আমরা, চাহিনি বীরের অসি। চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি 
গোলাম-খানায় বসি ॥ 

দরজি, -জী-ন্থূচী কর্মকার । ফা; দর্জশী। তুঃ ক. ক. চণ্তীঃ দরজী কাপড় 
সীয়ে, বেতন করিয়া জীয়ে। পুঃ চৈ. চরিতামূত £ শ্রীবাসের বন্তর 
সি*য়ে দরজী যবন। প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন ॥ 

দরদ, দর্দ_-বেদনা, সহানুভূতি । ফা. দর্দ__ছুঃখ। বেদনা । তুঃ ব প্রবাদ ঃ 
একে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয়। বেদরদীকে দরদ শোনালে ছুন! 
দরদ দেয়। পুঃ লোচনদাস £ দরদী হইলে দরদ বুঝয়ে, তাহাকে নাহিক 
ডর! জনম ভরিয়ে মুরিব ডরায়ে, বিষম আমার ঘর ॥ আবার, চাঁচা- 
কাহিনী ঃ বরোদার সিংহই বুঝিতে পারে হাবশী সিংগিনীর দর্দ। 

দরপর্ণা-গোপনে, পর্দার আড়ালে । দর ও পর্ণ দ্রষ্টব্য । 

দরপেশ, দরপেশা-দর, পেশ ও পেশা দ্রষ্টব্য । 

দর্বান_-দারোয়ান দ্রষ্টব্য । 


দরবার +সভাঃ রাজসভা, বিচার বা বিচারালয়। কা" দর্বার্। তুঃ' কৃত্তিবাস £ 
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে ৷ সিংহ সম দেখি রাজ। সিংহাসন 
পরে ॥ পুঃ আ. ঘ. ছুলালঃ মরদের কামই দরবার করা? অথবা, 
ীতারাম ঃ দিল্লীর অন্রকরণে সীতারামও এক “দরবারে আম” প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন । 


দরবেশ মুসলিম সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু । ফা, দর্বখশ১। তুঃ ময়নাসতীর গান £ 
সাউত সদাগর দেয় খাজনা নাউ নৌকা বেচাঞা। ফকির দরবেশ দেয় 
খাজনা ঝেলি কাথা বেচাঞ, ॥ 


দরমা, -হা-মাসিক বেতন। ফা" দর্‌ মাহা । তুঃ চি. প. স. চিত্র £ দরমাহ। পাঁচ 
টাকার চাকর। পুঃ অ. কু. সেন, নুরবানু £ (নুরবানু) দরমা পায় চার টাকা । 

দরমিয়ান, দরিমান-_দর দ্রষ্টব্য | 

দরাজ--দেরাজ দ্রষ্টব্য 

দরাজ-_দীর্ঘ, প্রণত্ত। ফা. দরাজ.. | তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : নানা প্রকার দেশ ও 
নানা প্রকার লোক দেখিলে মন দরাজ হয়। পুঃ স্ত্রীরা, কথামৃত, ২য় ঃ 
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রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়স। লয় না। 
অথবা» কাহিনী (লক্ষ্মীর বিচার) £ যেমনি ধনের কপাল মস্ত, তেমনি দানের 
দরাজ হস্ত । 


দরি, -য়া, দর্যানদী, হুদ। ফা. দরিয়া। তু: কৃত্তিবাস ঃ আপনি কুঠার 
মারি আপনার পায়। অহঙ্কার করে ভিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥ পুঃ ক. ক. 
চণ্ডী ৪ উঠিয়া পর্বত পাড়ে, নেহাঁপয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে, দরী গিরি শিখী 
কানন । অথবা, বিদ্ভাপতি  বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না। আবার, 
গৌরাঙ্গ দাস, ভাগবত £ এতদিনে ঘুচিল সকল লীলাখেলা ৷ দর্যায় ভাসিল 
অভাগীর ভেলা ॥ 

দরিগ__দরেগ দ্রষ্টব্য! 

দরিমান--দরমিয়ান দ্রষ্টব্য | 

দরিয়া দরি দ্রষ্টব্য 


দরুদ _আীর্বাদ, ধন্য । ফা. দরূদ্‌। তুঃ পু. গাঁতিকা, ৩য় ৫ দম-দরুদ নাইরে, 
আরে ছুংখু কইবাম কোন খানে । 


দরুন__কাঁরণ। ফা. দর ইন্_এইজন্য । তুঃ অপসরণ £ঃ এর দরুণ আফসোন 
করতে পারি, কিন্তু দোষ ধরতে পারি না। 


দরেগ, দরিগ- ব্যথা, বেদনা | ফা. দরীখ,। তুঃ রিক্তের বেদন £ তা আমার 
সে দরেগ-মাথা রোনা শুনে আর কি হবে বহিন ! 

দর্যা--দরিয়া দ্রষ্টব্য ৷ 

দলজ-_দলিজ দ্রষ্টব্য । 

দলিচা--দলিজ দ্রষ্টব্য । 


দলিজ, দলিজা, দলুজ, দলজ, দলিচ1--উঁচু বারান্দা, বৈঠকখান! ৷ ফা. দিহলীজ.. তুঃ 
ক. ক. চণ্ডী £ পশ্চিম দিকেতে সেহ, তুলিলা নমাজগৃহ, দলিজ মসজিদ 
নানাছন্দে ৷ পুঃ আবোগ্য-নিকেতন £ সামনেই পরান খায়ের দলিজা। অথবা, 
ঘনরাম ঃ দলুজে বসিয়া দুঃখ ভাবে মহাম্দ। আবার, গোপীচন্দ্রের গান ঃ 
যে দিন হইতে গোলাম ছোড়া দলিচায় দিবে পাও ।" বিষ খাব রূপের নারী 
গলায় দিব দাও || বা, জিপ্রির £ ছোট মেয়ে কয়, “আম্মুগো, রোজ কাদে 
মেজো বুবুজান। দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া মেজো বিবি লবেজান | 
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দর্দিন--প্রমাণ, গ্রমাণ-পত্র, রাজকীয় আদেশ-পত্র। আঁ. দলীল্‌। -দস্তাবেজ_- 
স্থখ্যাতি পত্র, সরকারী কাগজপত্র : দস্তাবেজ দ্রঃ। তুঃ শান্তিনিকেতন 
(সংশয়) £ “আমির” দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রহিয়াছে_কত 
দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ। 

দলুজ-_দলিজ দ্ৰষ্টব্য । 

দত্ত-হাত। ফা দত্ত ৷ -বদস্ত-হাঁতে হাতে। তুঃ চি প. সমাজ চিত্র ঃ 
একুনে ছুই টাকা উপরের লিখিত নাপিত মজকুরের দস্তে পাঠাইবেন। 
পুঃ এ £ এক টাকা সহি সিকা পুরা ওজন দস্ত বদস্ত লইয়া আপন 
কাবিজ তসরপে আনিলাম। অথবা, নজরুল, ফণি-মনসা £ আজি পরীক্ষা 
কাহার দস্ত, হয়েছে কত দারাজ। কে মরিবে কাল সম্মুখ রণে, মরিতে 
কারা নারাজ ॥ 

4 দস্তক সরকারী আহ্বানপত্র । ফা. দস্তক্-দস্ত, শব্দের ক্ষুদ্রার্থে ঃ দত্ত দ্রুঃ। 

আমল দস্তক দ্রঃ। 


দত্তখত--সহি, (নিজ) হাতের লেখা । ফা. দস্ত-খত্ব। তুঃ পূ. গীতিকাঁ, ওয় ঃ 
চাইর আনি হিস্তা দিব বলি যে কাগজ হইল । রাজচন্দ্রের নিজের 
হাতের দস্তখত লইল ॥ পুঃ রাজসিংহ £ কিন্তু বেগম সাহেবের দস্তখতি 
একখান! পরওয়ানা ন! পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না। 


দস্তগীর-_সহায়ক, পুষ্ঠপৌঁষক। ফা. দস্ত,গীর্‌। তুঃ গরীবৃল্লা, ইউন্ুফ-ভোলেখা £ 
ইউস্বফ নবীর কথা কহ দস্তগীর । শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকীর ॥ 


দত্তবস্ত- জোড়হাত। ফা. দস্ত-বস্তহ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ শুনি জাহাঙ্গীর বড় 
দ্রিলগীর হয়ে । মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥ 
দস্তর--দস্তার দ্রষ্টব্য । 


দস্তরখান_-টেবিলের আচ্ছাদন। ফা. দস্তখণন্‌। 

দস্তানা-__হাতমোজা, হস্তাবরণ। ফা. দস্তানহ। তুঃ অপসরণ £ দস্তান| একটি 
পকেটে, একটি হাতে । 

দস্তাবেজ__প্রমাণপত্র ১ ফা দস্ত,-আবীজ১,| তুঃ আঁ. ঘ. ছুলাল : কেহ কেহ 
নৃতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইশারা করিতেছে। 
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দত্তার, দস্তর-পাগড়ী। ফা. দস্তার্। তুঃ তোহফা ঃ সপ্তগজ নিয়মিত বান্ধিব 
দত্তার। বান্ধিব পাতল বস্ত্র দেখিয়া ওসার ॥ 

দর্তিদার_-মশালচী, উপাধিবিশেষ । ফা" দস্তীদার্‌। 

, দন্তর-_ অভ্যাস, নিয়ম, প্রথা | ফা. দস্তরু। -মাফিক--প্রথানুযায়ী £ মাফিক দ্রঃ! 
বদন্তর-__প্রথান্ুযায়ী £ ব-দস্তর দ্রঃ! দস্তরি_ প্রথান্ুযায়ী প্রাপ্য। তুঃ 
অপসরণ £ কিন্তু আমার দস্তর জানেন তো? -সব সময় লেট। 
পুঃ এঃ: এর জন্তই সে দস্তুরমত লজ্জিত । . 

দন্তরাৎ--প্রথাসমূহ । আ. দত্তুরআতৎ। তুঃ চি. প. স. চিত্র £ সে সকল সাবেক 
দস্তা এক্ষনে মৃতাবক আইন মাতবর হইতে পারে না। 

দস্তরি--দস্তর দ্রষ্টব্য ৷ 

দহরম, বা দহরম মহরম--পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাস!। ফা. দর্হম্‌ বর্হম্‌-- 
বিরক্ত, বিমুক্ত। তুঃ চাচা -কাহিনী £ সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম 
শোনোনি আর কা!থলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম। পুঃ সা. বি. 


গোলাম £ ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম কেন ভূতনাথ, বাবুর হলো! 


সায়েবের জাত, আমরা হলুম ওদের গোলাম । 


দহশত--ভয়। আ. দহশৎ | তুঃ বিপ্রদাস £ ভাগিল রাখাল সব পাইয়া দহশত । 
_সিজ-ডাল ঘটে দিয়া হিন্দু পুজে ভূত ॥ 


দাও--ন্যোগ, লাভ, পাশা খেলার চাল। ফা. দাব্‌। 
দাওৎ, দাওয়াৎ, দায়দ-_নিমন্ত্রণ,। অভ্যর্থনা । আ. দ'বৎ। তুঃ নজরুল, সন্ধ্যা ঃ 
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই । মোদের 
প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই ৷ পুঃ চাচা -কাহিনী ঃ 
চাচা পানত্রীকে দাওয়াৎ করলেন হিদেন-খানা চেখে দেখতে । অথবা, পু. 


গীতিকা, ৪র্থ ঃ বুড়ীরে দায়দ করি সঙ্গেতে আনিল। আপনার বাঁড়ীত ' 


গিয়া খানা-পিন। দিল ॥ 
দাওন--দামন দ্রষ্টব্য । 
দাওয়।__দাবী দ্রষ্টব্য 
দাওয়া, দাওয়াই, দাবাই--ওষধ। আঁ. দৰ্!। -খানা-ওঁষধাঁলয়। খানা দ্রঃ। 
তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ : গ্রভিতা খালাস হয় পানি পরা খাই। বুধাগুণীর 
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দোয়া তাবিজ আচানক দাঁবাই ॥ পুঃ চতুরঙ্গ £ শেষকালে ভিজিট ও 
দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত ম্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তার! 
লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল। 

দাওয়ানা দেওয়ান! দ্রষ্টব্য ৷ 

দা__-শিক্ষিত, উপাঁধিবিশেষ। ফা. দান্_দানিস্তন্‌ (জানা) ক্রিয়ার বর্তৃবাচক 
বিশেষ্য । যেমন, উদ্দদান্--যিনি উহ জানেন । তুঃ ক. ক. চণ্ডী £ 
সাধুর. খেলার সঙ্গী বলাইরাম দাী। আইসে শালীপতি-ভাই যশোমন্ত খা ॥ 


দাগ_ চিহ্ন, কলঙ্ক, মার্কা । ফা. দাঘ, (সংদাহ, প্রাঃ দাঘো)। -আ, বা -ই-- 
চিহ্নযুক্ত, কলঙ্কিত, মার্কামারা। ফা. দাঁঘহ বা দাখী। "রাঁজি__ছ্েঁড়া, 
ফৌটা বা মার্কা সংশোধন বা মেরামত ৷ ফা. দাঘ, এবং আ. রাজিঃ 
রাজি দ্রঃ। তুঃ জ্ঞানদাস £ এক পুরু পুন আনি দিল আগে। কোপে 

অরুণ জীখি অধরক দাগে ॥ পুঃ লোচনদাস : অতি স্থুকোমল বচন শীতল, 

সবারি নবীন রাগ। নবীন বয়সে নবীন মরমে গৌরাঙ্গ দাগ ॥ অথবা, 

অপসরণ £ আমাদের কলঙ্কের দাগ মুছবে না, লোকের মঙ্গল করলেও ভারা 

ভুলবে না যে আমরা দাগী আসামী । আবার, মুকুল-যুগ্জরা ঃ তোমার 

মতন দাগ! যাড় কে চায়। বা, সা. বি. গোলাম £ ইটের দাঁগরাজি 

করা, মেঝের ওপর সে পা-ঠোকার শব্দ যেন অনেক দূর থেকে শোনা যায় । 
দাগরাজি-_দাগ দ্রষ্টব্য । 

দাগা দাগ ষ্টব্য। 


দ্রাগা-- চাঁতুরী, গ্রতারণা, ছংখ | ফা. দা প্রতারণা ৷ -দার বা-বাজ--প্রতারক। 
দার ও বাজ ভ্রষ্টব্য। তৃঃ পু. গীতিকা, ৩য় £ ছেড়ে দাও আজি হতে 
দাগাবাজি কাম। নমাজ পড় রোজা থাক রাখরে ইমান ॥ পুঃ অন্নদা" 
মঙ্গল : বিশেষ বামন জাতি বড় দাগাদার। আপনারা এক জপে আরে 
বলে আর ৷ অথবা, পদামৃতমাধুরী ( যদুনাথ দাস): বসি তোমার 
আগে, দাগা পাইলাম শ্ঠাম-দরাগে, এ ছার জীবনে নাহি দায়। আবার, 
ক, ক. চণ্ডী : শেষে যেন নাহি পাহ দাগ! । 


দাদ--স্ববিচার, দান, প্রতিশোধ, দুঃখ । ফা. দাদ্‌। -খাই__বিচার প্রার্থী 
বা বিচার প্রার্থন!। ফা: দাদ্-খাহ বা দাদ্‌-খ হী । তুঃ আঁ' ঘ. দুলাল £ 


৫৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্য, ১৩৭০ 


বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রঞ্জারা দাদখাই করিতে আরম্ভ করিল। পুঃ পু. 
গীতিকাঃ ২য় £ উন্ল করিবাম মনের দাদ যেই সময় পারি। পরতি 
শোধ না লইয়া তোমারে না ছাটি। অথবা, শিবায়ন : বাগদিনী 
বেশে যত দুঃখ দিল উমা । তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা ॥ 


দাদন--অশ্রিম স্থদে টাকা ধার দেওয়া, কোন কাজের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া । 
কা. দাদন-__দেওয়া। -ঈ-দাদনের কার্য। তুঃ ঈশ্বর গুপ্ত ঃ নীলের 
দাদন ঠেঙ্গার গাদন বাঁধন চমৎকার | পুঃ ক. ক: চণ্ডী ঃ দাদনি না দেয় 
এবে মহাজন সবে। টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে ॥ 


দাদা_ পিতামহ । তুকী, দদহ (সং তাতঃ )--কলন্দর দরবেশদের উপাধি:বিশেষ । 

দান-_আধার অর্থে ফারসী প্রতায়। ফা. দান। যেমন, আতর-দানঃ আতর 
দ্রষ্টব্য । 

দাঁনা--কণ।, শষ্যের বীজ, খাছ্য। ফা. দানহ। -দার--বীজযুক্ত, এক প্রকার 
মিষ্ট দ্রব্য। ফা" দার্। তুঃ পূ: গ্ীতিকা, ৪র্থঃ ডালুমের দান! যেন রে 
দন্ত সারি সারি। পুঃ কৃত্তিবাসঃ গলাতে নিম্মিত মণিমাণিক্যের দানা । 
অথবা, মৈ, গীতিকা £ ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইট খুদ। দিন 
রাইত বাড়তে আছে মহাঞ্জনের সদ । আবার, মু. গু. জীবন-চরিত $ 
দানাদার গব্ঘৃত। 

দানা জ্ঞীনী, (বিকৃত অর্থে) দানব বা ভূতপ্রেত প্রভৃতি । ফা. দানা--শিক্ষিত। 
তুঃ ক. ক' চত্তীঃ শুনিয়া নরোষ পদ্ম। দৃতের বচনে৷ সমুদা মামুদ! 
দানা করিলা স্মরণে। পুঃ পূ: গীতিকা, ২য় ৪ চাইর কোণা আসমান 
ভাইরে মধ্যে জলে তার! । তার মধ্যে বসত করে দানা পরী যারা ॥ 


দাঁনি-_আধার অর্থে প্রত্যয় বিশেষ ; দান দ্রষ্টব্য | যেমন, নিমকদানি £ নিমক দ্র: । 

দানিশ-_জ্ঞান। -বন্দ, -মন্দ_জ্ঞানী। ফা. দানিশ-মন্দ, | তুঃ ক. ক, চণ্ডী £ 
বড়ই দানিশবন্দ, না জানে কপট ছন্দ, প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। 
পুঃ স. মু, বদিউজ্জামাল £ বহুল দানিশমন্দ খলিফা: ওলামা । আলিম 
জনের কথ! দিতে নাহি লীমা ॥ 

দাফ -..দফ দ্ৰষ্টব্য । 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৫৭ 


দাফ, ডম্কষ-এক প্রকার বাচ্যযন্ত্র। ফা দক.; দফ দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ 
প্রমথ পতি কাছে, ত্ৰিদশ পতি নাচে, ডশ্ফ বাজে ঢিঙ্গ! ঢিঙ্গ।। 

দাফন--দফন দ্রষ্টব্য ৷ 

দাবাই--দাওয়া দ্রষ্টব্য । 

দাবি, দাবী- অধিকার, আবেদন, স্বত্ব । আ. দর্বী। দার - আবেদনকারী, 
হত্বাধিকারী। -্দাওয়া- স্বত্বাধিকার, অধিকার প্রার্থনা । আ. দবা 
(বাদব্যী)। তুঃ অপলরণঃ তুমি আমাকে কর্তব্য বাতলাবার দাবী 
করো না৷ পুঃ এ? উপরি পাওনার উপর তোমার কোন দাবা-দাওয়! 
নেই । 

দামন, দাওন- অশাচল। ফা. দামন্। যেমন, পীরের দামন ধরাঁ। তুঃ লালন- 
গীতিকাঃ সে নবী আজ সঙ্গে তোরো, চিনে মন তার দাওন ধরো, 
লালন বলে, পারের কারো-_সাধ যদি বা রয়। 


দাম, দামামা--বৃহৎ চঢক্কা। ফা, দমামহ ৷ তুঃ ক, ক. চণ্ডী ঃ গজ পৃষ্ঠে বাজে 
দামা, সাজিল রাজার মামা, আড়স্বরে পুরিল গগন । পুঃ আনন্দমঠ £ 
কিন্ত সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহভ্ৰ কাড়া নাগরা, ঢাকটোল, 
কীসি সানাই. তুরী ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। 


দামাদ--জামাই ৷ ফা. দামাদ্‌' তৃঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ খসম দামাদ বেটা আর 
পরিজন । সব নিয়া আমারে রাখিলা কি কারণ ॥ পুঃ চাচাকাহিনী 
কঠিয়াওয়ারের দামাদ এলেন হাতী-টানা গাড়িতে করে। 


দামামা দামা দরষ্টদ্য | 
দায়দ-_দা9ৎ দষ্টব্য। 
দায়মাল, দায়েমাল, দায়েমুল, দায়েমালি--দ্বাপাস্তর । আ. দায়িম্_চির স্থায়ী ৷ 
তুঃ বাউল গান, লালনঃ সেই কাফের দায়েমাল হবে, বিনা হিসাবে 
দোঁজাকে যাবে । পুঃ কা: আ. ওছুদ £ খুনের জন্য দায়েমুল। অথবা 
"প্রা. ক. গান (রঘুনাথ দাস)? আর কি আমার নাই খালাস, খাটনী 
বার মাস, দায়েমালী কয়েদীর মত। 
দায়রা-_দায়ের দ্রষ্টব্য* 
—৮ 


পা সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


৮৮ দায়েম, দইয়ম--চিরস্থায়ী । আ. দায়িম। তুঃ গোর্খশবিজয় 8 আদিম সে চন্দ্র 
আমার আসে আর যায়। দইয়ম চন্দ্র মে আমার সয়াল ঘুচায় ৷ 
দায়েমাল, দায়েমালি, দায়েমুল- দায়মাল দ্রঃ । | . 
দায়েরঁ_উপস্থাপন, নিয়োগ, চালু-বাবস্থা। :আ. দাঈর্‌।. দায়রা আদালৎ__ 
চালু বা প্রধান বিচারালয়; আদালত দ্র: ৷ আ. দাঈরত-মুখ্য বা 
প্রধান, কেন্দ্র । দায়রা লোপর্দ দায়রা বা 9955191. কোর্টে প্রেরণ ; 
সোপর্দ দ্রঃ। তুঃ বা, প্রবাদ? দায়ের হল মামলা, আমলার খাই 
সামলা। পুঃ চার অধ্যায় ঃ সে মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাঁজরার এজলাসে উঠে । 
অথবা, প্রভাত, রসময়ীর রসিকতা £ মোবর্দমাটা-দায়রা সোপর্দ হইয়াছে । 


দার-_অধিকারী। অর্থে প্রত্যয়। ফা, দারু। যেমন, দোকানদার; দৌঁকান দ্রঃ। 
দারগা--দারোগ! দ্রষ্টব্য ৷ 
দারুঁওষ্ধ, মন্ত । ফা. দার । 


১/দারোগা, দারগা “পুলিশ কর্মচারী বিশেষ । ফা. দারঘহ। তুঃ খাই খাই £ 

স্থদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দাবোগাঁয়। পুঃ আঁ. ঘ. দুলাল £ দারগা 
বড়ই সোর সরাবৎ করিতেছিল - টাকা পাইবামাত্র যেন আগুনে জল 
পড়িল। 

দারোয়ান, দরবান, দরওয়ান--দ্বাররক্ষক | ফা. দরবান্‌, দর্বান্‌ ( তুঃ সং দ্বারবান )। 
তুঃ সধবার একাদশী সেদিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার 
করে দিয়েছে। ৃ 

দালান-_ অট্টালিকা, হলঘর, অট্রালিকার অলিন্দ। ফা. দালান্_অলিন্দ -বা 
বারান্দা । তুঃ মা. চ রাজার গানঃ পাট হইতে মহারাজা মৃত্তিকায় 
নামিল । নাটমন্দির দালানকোট! ভাঙ্গিয়া গেল ৷ পুঃ আ.- ঘ. ছুলাল £ 
দালানে মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে । 


দালাল--ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থ ব্যক্তি, উভয় পক্ষের সংযোজক ব! ঘটক। 
আ. দল্লাল | -ঈ-_দালালের কার্ধ বা প্রাপ্াযা'। তুঃ আ. ঘ. দুলাল :. 
কোথাও ব! উকিলদের দালাল ঘান্টি মেরে জুল ফেলিতেছে। পুঃ 
রবীজ্দ্র, গোড়ায় গলদ £ পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-্ফারসী শবা-সঙ্কলন ৫৯) 


দাস্ত-_মলত্যাগ, ভেদ। ফা. দত্ত, (আমদন্‌) দত্ত দ্রঃ ৷ তুঃ শিবনাখ শান্তী £ 
ছুই একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুবিলেন যে কালশক্রু 
তাহাকে ধরিয়াছে। 

দিক, দিক্ধৎ দ্িকদারি _ বিরক্তিকর, অসস্তোষজনক | আ. দিক, দিক. ক্ৎ, দিক দাঁরী । 
তুঃ প্রভাত, কুড়ানো মেয়েঃ ভোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক 
‘করবে, ভবে বিরাগী হয়ে এক দিক পানে চলে যাবো । 

দিগর, দীগর--অন্ত | ফা. দীগর্। তুঃ বলরাম দাস : দিগর দিগর করে সাথি, 
করে বেড়াও হাতাহাতি, ননী চুরি করে তুমি খাও । 

দিদার--দর্শন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ । ফা. দীদারু। তুঃ গোরক্ষবিজয় : এ বলিয়া 
মঙ্গলাএ চৌক্ষে দিল ঠার। সোল সয় কদলি তবে করিল দিদার ॥ 
পুঃ ভোহফা £ গোপতে ফিকির কহ, ব্যক্ত না করিবা' একচিত্তে ভক্তি 
ভাবে, দিদার পাইবা ॥ 

দিন, দীন ধর্ম । আত দ'ন। -দার_-খার্িক। দিন-ছুলিয়া-ছুনিয়া আঃ । 
দিস-ছুনিয়ার মালিক -ধর্ম ও পৃথিবীর প্রভু; মালিক দ্রঃ। তুঃ আ. 
ঘ: দুলাল 8 আদমির আপনার দিন খোঁয়ানা বহুৎ বুধাঁ। পুঃ আগীরুদ্দিন, 
কাছাছোল আম্বিয়া £ দীনের কালাম কিছু লিখিবার তরে! ফায়দা 
যাহাতে মেলে যত দীনদারে। অথবা, পু. শীতিক্কা, ৪র্থ £ দীনতুনিয়ার 
মালিক তুমিরেশজামি পন্থের না ভিখারী । | 

দিনীর-_দীনার দ্রষ্টব্য। 

দিমাক-দেমাক দ্ৰষ্টব্য ৷ 

দিয়া দী। 

দিয়ারা--বস্তা! বিধ্বস্ত । ফা. দিয়ারা । যেমন, দিয়ার! চর । 

দিরহাম__দেরেম দ্রঃ ৷ 

দিল, দেল -হৃদয়। কা. দিল্‌ ৷ -আরায--আরাম দায়ক, মনের শাস্তি । ফা. 
দিলারাম; আরাগ দ্রষ্টব্য । -আসা--সাস্তনাদায়ক। কা দিদানা। 
-খোশ - সুখী, অ[ুনন্দিত। কা, দিলখুশ, £ খোশ ড্রঃ। -গীর_ বিরক্ত, 
দুঃখিত ৷ ফা. দিল্গীর। "দহাঁজ, বা! দরাজদিল--মহ্। উদার । ফা. 
দিল-ই-দরাজ*; দরাজ দ্রঃ। “দরিয়া, বা দরিয়া-দিল্‌  --উদার, মহৎ) 
ফাঁ, দিল্‌-ই-দরিয়া দিল_-দরিয়া, বা দরিয়া-দিল,। -দার- প্রেমিক, 
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মহৎ। ফা. দিল্দার্‌। -দোস্ত-প্রাণবন্ধু ঃ দোস্ত দ্রঃ। -রওশন-স্থুখী 
রওশন দ্রঃ! -রুবাঁমনচোরা | ফা' দিল্রুব। তুঃ বিদ্ভাপতি £ থির 
নয়ান অথির কছু ভেল। উরজ উদয় থল নালিম দেল ॥ পুঃ মৈ গীতিকা £ 
দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস। তোমার স্বামীর মুক্ত করব 
না রইব আপংশাষ ॥ অথবা, স্বামী সে যে আমাদের কত দিনের 
কত চোখের জল, কত দিব্যি দিলাশার নীরব সাক্ষী । আবার, অপসরণ ই 
স্নেহময়ের তখন দিল খুশ। বাঁ, ভারতচন্দ্র ? শুনি জাহাঙ্গীর বড় 
দিলগীর হয়ে। মশানে চলিলা দিলবস্ত হয়ে ॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত £ 
দিলদার লোকের কাম করেও স্থখ আছে৷ অথবা, রবীন্দ্র, ভারতবর্ষ £ দিল 
দরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আবার, 
চাঁচা-কাঁহিনী £ হাবশী-রাজ সয়াজীরাও-এর দরাজ দিলের নিশানও 
ঝটপট পেয়ে গেলেন। বা, লালন-গীতিক1 £ দেখবি যদি সে কুদরতি, 
-দিল-দরিয়ায় খবর কর। অথবা, প্রভাত, কাশীবাসিনী 8 “দিল? 
তখন তার রিয়া! পু: হু. প্যা. নক্শীঃ ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে 
কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান । বা, গরীবুল্লাহ, ইউস্থফ- 
জেলেখ। : যেই জন শোনে এই জেলেখার বয়ান। দ্েল-রওসন রাখে 
আল্লা বাহালে ইমান ॥ অথব! নজরুল, দিলরুবা 2 এনেছিলে তুমি 
' তনুর পিয়ালা ভরি । বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান ॥ 


দিস্তা-মুঠ', যেমন কাগজের দিস্তা। ফা. দস্তহ দন্ত ত্রঃ। তুঃ চতুরঙ্গ £ সেদিন 
তিনি খুদে অক্ষরে ছুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া 
ফেলিলেন। 

দিহি--দী দ্রষ্টবা। 


দিহি--দেওয়! অর্থে প্রতায়। ফা. দিহী _দাঁদন্‌ ( দেওয়া ) ক্রিয়ার ক্রিয়া 
বিশেষ্য । যেমন, জবাবদিহি, নিশানদিহি £হ জবাব ও নিশান দ্রঃ । 


দী, দিয়া, দিহি, ডিহি- গ্রাম, গ্রামসমূহ । কা দিহঝুদীহা। -দার_-পঞ্চায়েত, 
গ্রামের তত্বাবধায়ক। লক্গণীয়__বিভিন্ন গ্রামের সহিত যুক্ত প্রতায়াদি, 
যেমন, ব্ৰাহ্মণদি, নরসিংদি, আজুদিয়া ইত্যাদি! * তুঃ ক'ক. চণ্ডী £ তুঃ. 
ভিহিদার নাহি দিব দেশে। 
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দীগর--দিগর দ্রষ্টব্য ৷ 

দীন--দিন দ্রষ্টব্য । 

দীনার, দিনার-_স্বর্ণমুদ্র।। আ. দীনার্‌ ৷ 

দু-_-দে| দ্রষ্টব্য ৷ 

দুজক-_দোজখ দ্রষ্টব্য । | 

দুনিয়া-_পৃথিবী । আ. দুনিয়া । -দার-পাথিব লোক। -দারি__পাখিব ধর্ম । 
তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ রঘুস্থত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া । কার লাগিল 
কেবা মরে না দেখে ভাবিয়া ॥ পুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ঃ দুনিয়াদারি 
করিতে গেলে ভালবুর। দুই-ই চাই _দ্বনিয়! সাচ্চা নয়। 

দুম্বল, দোম্বল--বড় ফৌড়া। আঃ: ছুম্বলং । 

ছুন্ব1--এক প্রকার মোটা লেজ বিশিষ্ট মেষ । ফা. ছুন্বহ-মেষের লেজ। তু: 
ফকীর মোহম্মদ, মানিক পীরের গীত £ খাসি বকিরি ছুন্বা হালওয়ান 


খীর। বাইশ মন দুগ্ধ নিয়া করিল হাজির ॥ 
দুয়া-_দোয়া দ্ৰষ্টব্য । 
দুয়াৎ-_ দোয়াত দ্রষ্টব্য । 


দরবিন, ছ্বরবীন, দুপিন-_দুরবীক্ষণ যন্ত্র । ফা. দৃর্বীন্‌। তুঃ যোগাযোগঃ 
ছুরবীন দিয়ে তারা দেখ। পুঃ পূঃ গীতিক', ২য় ঃ দণ্ড চারি পরে, 
কহে হাওয়ালদারে, স্ববেদার প্রতি । নির্ণয় করিতে ছুপিন আন শীঘ্রগতি ॥ 

দুরস্ত, দৌরস্ত-_স্ুশৃঙ্খল, পরিপাটি, সুন্দর । ফা. দুরুম্ত__ঠিক, সত্য । লেফাফা- 
দুরস্ত--বাহা নিয়মান্থগত ; লেফাফ! দ্রঃ। তুঃ যুরোপ প্রবাসীর যাত্রী ৪ 
এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত। পুঃ এঃ 
তাদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দহুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও 
বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। 

ছুশমন, দুসমন--শক্র। ফা. ছুশঅন১। -ই--শক্রতা। তুঃ মৈ. গীতিকা ৪ 
ভিনদেশী ছুষমন সে যাছুস্ন্ত জানে। বইক্ষেতে হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে ॥ 
পুঃ এঃ আমর মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও। ছুষমনি করিয়া আর 
মোরে না ভারাও ॥ 

দুস্‌ৎ, -ই-দোস্ত দ্রষ্টব্য । 

দুশমন, ছ্ষমন__ছুশমন দ্রষ্টব্য ৷ 


রা 


A 
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দুন নীচ, ঘৃণা । আ. দূন_। তুঃ কেতকদাস £ প্রভু পুনর্ববার, জীবেক আমার 


তোমরা না কর দূন। 


দেও--দানব। ফা. দীব্‌ (সংদেব)। তুঃ নরছরি দাস, ভাগবত £ দেও দেখি 


দেওয়ারির হইল হরষ। সব সহচর মেলি করে পরামশ ॥ 


দেওআ-_মেঘ। ফা. দেও (বা দেব্‌, দীব্‌); দেও ভরষ্টব্য । তুঃ পূঃ গীতিক', 


দেয়া 


৪র্থ £ দেওয়ায় ডাকে গুরু গুরু রে ঘাটে নাইরে খেয়া । 


ন, দেয়ান__ প্রধান কর্ম-সচিব, রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, বিচারালয় ৷ 
ফা. দীবাঁন,| -ই- দেওয়ানের কার্য বা রাজন্ব সংক্রান্ত বিষয় ; যেমন, 
দেওয়ানি আদালত-_রাঁজন্ব-সংক্রাস্ত বিচারালয়; আদালত দ্রেঃ। তুঃ 
ডাকের বচন £ রাজকাজ যে না বুঝে; তাকে না পাঠাব! দেওয়ানের 
কাজে। পুঃ রামচন্দ্র বাড়,য্যা, ধর্মরাজের গীত £ রাজা সম্তাধিয়া সেন 
বসিল দেয়ানে। বার ভূঞে সম্ভাষ করিল কর্ণ সেনে ॥ অথবা, ময়নামতীর 
গানঃ দেওয়ানগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালা দিল । আবার, পৃ 
গীতিক।, ২য়: ডেমাক ন! করে তিনি দেওয়ান বলিয়া! খুস নাম 
হইল তার পরজারে পালিয়া ॥ বা, কৃত্তিবাস ঃ প্রভাতে ভরত আসি 
বসেন দেওয়ানে। আইল অমাত্যগণ তার সম্ভাষণে ॥ 


দেওয়ান, দেবান--আক্ষরিক ছন্দানুযায়ী কাব্য-সংগ্রহ। ফা, দীবান্‌। যেমন, 


কবি হাফিজের দেওয়ান। 


দেওয়ানা, দাওআনা, দাওনা, দেয়ানা--পাগল। ফা. দীবানহ। তুঃ আ. ঘ* 


দুলাল £ মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ান! হয়েছে । পুঃ এ তুমি দেওয়ানার 
মত ফের। অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য় £ কেউ বলে এই ফকির প্রেমের 
দাওআনা। আবার, মৈ. গীতিকা : দাওন! হইয়া দেওয়ান কান্তা ভিজায় 
মাটি। ‘বুকের কলিজা মোর কেবা লইল কাটি’ । 


দেওয়াল, দেয়াল__প্রাটীর । ফা. দরীবর্। সর-দেওয়ীল--খেরা প্রাচীর ঃ 


সরদাল দ্রষ্টব্য । তুঃ সীতারাম দাস, ধর্ম্মরাঞ্জের গীত ঃ কে জানে কেমন 
রূপে ভাঙ্গিল দেআল। পুঃ গোর্থ-বিজয় £ দেয়াল খসিয়! পড়ে ভাঙ্গিয়! 
পড়ে চুড়!। 
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দেদার--প্রচুর, উদার | ফা. দিল্-দরিয়া £ দিল দ্রঃ! তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ মনে 
করিতে লাগিল এতদিনের পর ধুমধাম দেদার রকমে চলিবে । 

দেনা-কর্জত খণ। আ. দঈন্‌। -দার, দেনদার-খণী। তুঃ রবীন্দ্রনাথ £ 
আমি ভ চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি সকল পাওনা দেন1। 

দেমাকঃ দেমাগ, ডেমাগ, দিমাক- মস্তিষ্ক, অহঙ্কার, ধুষ্টতা। আ. দিমাঘ। তুঃ হেম 
বন্দ্যোপাধ্যায় £ কালিয়ে কাবাব রেখে দেমাকে অজ্ঞান] পু: অন্নদামঙ্গল £ 
দেমাক দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়। বৈদ্েরে কহিলা তুমি চাহ 
পরিচয় ॥ অথবা, পু. গীতিকা, ২য় ৪ ডেমাক না করে তিনি দেওয়ান 
বলিয়া । খুসনাম হইল তার পরজারে পালিয়া ॥ 

দেয়ান --দেওয়ান দ্রষ্টব্য । 

দেয়ানা-__দেওয়ানা দ্রষ্টব্য ৷ 

দেয়াল-- দেওয়াল দ্ৰষ্টব্য । ূ 

দের, দেরি, দেরী-_বিলম্ব, গৌণ। ফা. দীর্‌ (বাদের)ট। তুঃ পু. গীতিকা, 
ওয় ঃ জমাদার বলে, তোমরা না করিও দের। চুপ্‌পে চুপপে যাইয়া 
এখন দাওরে পাতা-বের ॥ 

দেরাক--দরক্ত দ্রষ্টব্য । 

দেরাজ--যাহা টানিয়া খুলিতে হয়, অথবা যাহা টানিলে প্রশস্ত হয়; drawer. 
ফা. দরাজ.. ; দরাজ দ্রষ্টব্য । তুঃ যোগাযোগ £ একদিকে দেয়ালের গায়ে 
কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না । পুঃ যুরোপ প্রবাসীর 
পত্রঃ অনেক টানাটানিতে তার দেরাজ খোলে না। 

দেরি, দেরী--দের দ্রষ্টব্য | 

দেরেম, দিরহাম-মুন্রা, টাকা । ফা. দির্হমূ। তুঃ জিঞ্জির £ হেরেম-বাদীর! 
দেরেম ফেলিয়! মাগিছে দিল্‌, নওরোজের নও-মফিল। 

দেল--দিল দ্রষ্টব্য | 

দেহাত--গ্রামসমূহ, গ্রাম্য । ফা. দিহ এবং -আতৎ (আ. বহু বচনের চিহ্ন); দি 
দ্রষ্টব্য । তুঃ ছারাশঙ্কর, তাসের ঘর ঃ মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে। 


দেহাবন্দী-_ গ্রামসমূহের নামোল্লেখ ও তাহার হিসাব-নিকাশ । ফাঃ দিহাবন্দী। 
দি, দেহাৎ এবং বন্দী দ্রষ্টব্য | 


৬৪ : সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


দো, ছু-ছুই। ফা.দু। -আব, দোয়াব_ছুই নদীর সংযোগস্থল । আবার, 
দৌতারা, দোমহলা ৷ তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ একদিন পরীবান্্থ দোমহালার 
ঘরে। খসমের কাছে বসি রং তামাঁসা করে ॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল £ ধাধা 
গুড় গুড় বাজে নাগারা ৷ বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতার! ॥ 

দোকান-_পণ্যশালা। -দার- দোকানের মালিক, পণ্য-বিক্রেতা ৷ ফা. দুকাঁন,- 
দার্‌! -ঈ-_ দোকানের মালিক বা পণ্য বিক্রেতা । ফা. দূকানী__ 
পণ্য বিক্রয়! তুঃ বিজয় গুপ্ত £ কুমার দোকানে কিনে ঘট আর সরা। 
মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া ॥ পুঃ রূপরাম* ধর্মমঙ্গল £ 
দোকান করিয়! কোলে ঘুমায় দোকানি । 

দোজ, -ই--বোঁন1; যেমন, জরদোঞ্জি-_-সোনালী সুতায় বোন! £ জর দ্রঃ | 

দোজখ, ছুজক, দজক-নরক। ফা. দূজ.খ, | তুঃ পৃ. গীতিকা» ৩য় ঃ আখেরের 
সম্বল চুরি করি নিশি রাইত। দোজকের রাস্ত। কাড়ি লইয়াছে ডাকাইত ॥ 
পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ সেই না মদিনার মনে দিলাম বড় দাগা। মরিলে | 
ছুজকে হায়রে হইব আমার জাগা ৷ 

দৌতারা-_দৌ দ্রষ্টব্য | 

দোর্পিয়াজী-মাংসের সহিত তাহার দ্বিগুণ পেঁয়াজ সহকারে রান! ব্যঞ্জন । ফা; 
দু-পিয়াজ.হ £ দে! এবং পেঁয়াজ দ্রঃ । 

দোমহল!--দে! দ্ৰষ্টব্য ৷ 

দোম্বল -দুম্বল দ্ৰষ্টব্য । 

দোয়া, ছুয়া-_প্রার্থনা, আশীর্বাদ, অনুগ্রহ । ফা; ছু'আ-প্রার্থনা। দোহাই দ্র: ৷ 
তুঃ ক. ক. চণ্ডী £ দোয়া করে কলমা পড়িয়া । 

দোয়াই-_দোহাই দ্ৰষ্টব্য ৷ 

দোয়াত, দুয়াত, দ্বৎ, দোঁৎ, দৎ-মন্তাধারঃ কালির পাত্র । আ. দবাৎ। 
দান: -ই--দোয়াত রাখিবার পাত্র । দান দ্রঃ। তুঃ মা" চ. রাঞ্জার 
গানঃ দোয়াত খতকলম যোগাইল অন্তে ৷ পুঃ ক. ক' চণ্ডী: কানে কলম 
হাতে দোত, আইপা কায়স্থ-স্ুত ; মহাবীরে নত কইল মাথা। অথব/,দ্বিজ 
হরিরাম ঃ লয়্যা মসীদৎ, কায়েত সুৎ, বীরের নগর লিখে । আবার, গল্পগুচ্ছ, 
আপদ ঃ কিরণ একটা দীর্ঘনিশ্বা ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সের 


বাঙলা! সাহিত্যে আরবী-ফারদী শব্দ-সম্কলন ৬৫ 


ভিতরে রাখিলেন। বা, গোরা $ সে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে 
কলমগুলো গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। 
"_/দৌয়েম- দ্বিতীয় ; যেমন, দোয়েম জমি-দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি £ জমি দ্রষ্টব্য ৷ 
ফা. ছুব্ম। 
দোরস্ত-ছুরস্ত দ্রষ্টব্য । 
দোশালা-_এক জোড়া শাল, দুই দিক হইতে বোনা শাল। ফা. দৃশালহ ঃ 
দে| এবং শাল দ্রঃ। তু: বৃহৎ বঙ্গ, ২য় ঃ অবশেষে সেই দারুন শীত 
নিবারণের জন্য শাল দোশালা দিতে চাহিলেন। 
দোস, দোস্ত দোস্ত, দুস্‌ৎ---বন্ধু। ছুত্তি__বন্ধুত্ব | ফা. দূসৎ, -ঈ। তুঃ পু, 
গীতিকা, ২ স্থন্দর কুমার তার সদা দিলখোস ৷ গরু-চরানিয়া তার হইল 
বড় দোস ৷ পুঃ এ 2 দিল্লীর বাস্সার সাহে হুস্তি তার ভারী । আপদে বিপদে 
থাকে ছেওয়ার মত ঘেরি॥ আবার, আ. ঘ, দুলাল £ দোস্‌ৎ, এ সকল বাৎ 
দেল থেকে তফাৎ কর | অথবা, এ £ এসেছি বসিয়া আছি সেরফ দোস্তিতে । 
দোহাই, দোয়াই--প্রমাণ, আশীর্বাদ, সাহাযা প্রার্থনা । আম দু'আ: দোয়া 
দষ্টব্য। তুঃ তুমি ইতিহাসের দোহাই দিচ্চ। পুঃ মা. চ রাজার গান £ 
' দরিয়াত পড়িয়া নটি দোহাই ফিরাইল। আ. পদামৃতমাধুরী (বিদ্যাপতি) £ 
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই । বড় অপরূপ আজি পেখ'লু রাই ॥ 
দৌলৎ--ভাগ্য, সম্পদ, প্রাচুর্য, অনুগ্রহ । ফা, দৌলৎ। -ধনাগার, বাসগৃহ 
 শ্রেদ্ধাসহকারে উল্লেখ) । -দার--ধনী ; -মন্দ-_ধনী | দার ও মন্দ দ্র: । 
তু: পু. গীতিকা, ওয় £ ধনদৌলত নাইরে তার নাইরে ঘরবাড়ী | কুমঙ্গে 
মজিয়া হইল দুষমন ছুরাচারী ॥ পুঃ চাচা-কাহিনী £ কিন্তু ফন ব্রাখেলের 
প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে 
. প্ৰস্তুত ছিলাম । - 
ছৎ--দোয়াত দ্রঃ ৷ 


নঃ 


ন, নও, নয়া-_নুতন। ফা" নৌ (সংনব)। -রোজ--নববর্ষ, বৎসরের প্রথম 

দিন : রোজ দ্রঃ। -শা-_নূতন সআট, বর; শা দ্রঃ। তুঃ ব্যথার দান £ 

পেস্তার পুম্পিত ক্ষেত্রে বুলবুলের নওরোজের মেলা বসেছে! পুঃ এঃ 
১ 


৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখা, ১৩৭ 


এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল 
হয়ে শুয়ে আছে। অথবা পু. গীতিকাঁ, ৪র্থ: আস্তে ব্যস্তে ফুলের সাজি 
কণ্য। তুলিয়া লইল ৷ নয়! বাগে ফুল তুলিতে গমন করিল ॥ আবার, 
বৃহৎ বঙ্গ, ২য়: রাজম্ব ক্রমশ বদ্ধিত হইবে--লব্ধ মুঘলগণ *** রাজপ্রাসাদে 
নরোজ উৎসব সম্পাদন করিবেন । 


নওকর- নোকর দ্রষ্টব্য । 

নও-জোয়ান_নুতন যুবক, নূতন উৎসাহ | ফা. নৌ-জুবখান্‌ (সং নব-যৌবন) ৪ 
জোয়ান এবং নও দ্রষ্টব্য ! 

নওবৎ-নহবত দ্ৰষ্টব্য ৷ 

নকর-_নোকর দ্রষ্টব্য ৷ 

নকল-_অনুরূপ, কৃত্রিম, অনুকরণ । আ. নক্ক.ল্‌। -নবিশ--যে লেখা নকল 


৫ করে £ নবিশ দ্রঃ | তুঃ রবীন্দ্র, শারদোৎসব : আমি চিত্র-বিচিত্র করে পুথি 


A 


নকল করতে পারি। পুঃ রাজধিঃ সৈন্যরা হাসিতে লাগিল ও তাহার 
বাংল! কথা নকল করিতে লাগিল। 

নক্সা মানচিত্র, নমুনা, খসড়। । আ. নকশহ। তু: অপদরণঃ আমি কি 
জানতুম যে উনি আমার মূৰ্তি গঠনের জন্য নক্সা একে নিচ্ছেন। 
পুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ শিশুদিগের এমন তরিবৎ দিতে হইবে যে তাহারা 
প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়। 

নকাঁশি-_সোনারূপা প্রভৃতির উপর খোদাইবার কাজ; যে খোদাইবার কাজ 
করে। আ. নককাশী। যেমন, নকাশী বা নাকাশি-পাঁড়া । 


নকিব--ঘোষণাকারী, প্রচারক । আঃ নকীব-_তন্বাবধায়ক। তুঃ নরসিংহ বন্ধু ঃ 
জনে জনে সন্মান শিরোপা একে একে। লুট মাপ বলিয়া নকিব ঘন 
ঘন ভাকে ॥ পুঃ নৌকাডুবি £ তিনি আমাকে দিয়া ইংরেজি খবরের 
কাগজে তাহার নকিবি করাইয়া লইতে ইচ্ছ,ক ছিলেন । 


নগদ--উপস্থিত (টাকা)। আ. নকদ্‌। -আঁ-যাহা নগদ পাওয়া যায়, সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাপ্য। আ. নক্ক'দহ। -ঈ--নগদ টাকাবাহক। আ. নকদী। 
তুঃ চতুরঙ্গ ঃ অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর 
লোভও সাঁমলাইতে পারি না। পুঃ নজরুল-গীতিকাশ ধন নগদা যা পাস, 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কচলন ৬৭ 


মিছে রসনে বসে বাকী পাওনাআশায়। অথবা, বঙ্ষিম, বিবিধ প্রবন্ধ : 
পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালসাহানা, কোটাল বা তদ্রপ কোন নামধারী 
মহাতআ্বা তাগাদায় আসিলেন। 


_নগদান-নগদ খাজনা আদায়, নগদ হিসাব লিখিবার খাতা । আ. নকদন্_ 


নগদরূপে । নগদ দ্রষ্টব্য 
নগিচ--নজদিক দ্ৰষ্টব্য | 


নঙ্গর, নোঙ্গর__নৌকা বাঁধিবার লৌহযন্ত্র বিশেষ । ফা. লন্গর্‌ : লঙ্গর দ্রঃ! 
ভূ: দ্বিজ বংশীবদন £ নঙ্গর ছিড়িল আউলা বায়। পুঃ অপপরণ ঃ সে 
আর নোঙ্গর ছেঁড়া নৌকা নয়, সে পোতাশ্রয় পেয়েছে। 

নছিব--নসিব দ্রষ্টব্য । 


নজদিক, নজদিগ, নগিচ -নিকটবর্তাঁ। ফা" নজ.দীকৃ। তুঃ আঁ. ঘ, দুলাল £ 
দশ আদমির নজদিগে বলে মোই তোমাকে খারাব করলাম । পুঃ এঃ 
আন্দাজ হয় মৌঁত নজদিক। অথবা, তারাশঙ্কর, পথের ডাক : এই খুব 
নগিছে বাবু । পো-টাক রাস্তা । 


নল উপঢৌকন, তত্বাবধান। আ. নজ.র্-নৃষ্টি। -আনা- শ্রদ্ধার সহিত 

দত্ত উপহার । ফা: -আনা_-শুভদৃষ্টি স্বরূপ ৷ -বন্দি- দৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ 
রাখা । ফা, -বন্দী। তুঃ মৈ. গীতিকা £ উচ্চ ডালে বইসারে পাখী 
নজর বহুদুরে। এই পথে নি যাইতে দেখেছ আমার কক্ধরে ॥ পুঃ 
রামপ্রসাদ, বিদ্যান্ুন্দর £ নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির ৷ নজর-দৌলত 
এই বাঘাই হাজির ॥ আবার, আ. ঘ. দুলাল £ঃ এক এক বার কেতাবের 
উপর নজর করিতেছেন । অথবা, এঃ কেবল আটকে রাখাতে অথব! 
নজর-বন্দি করায় কি হইতে পারে? বা, এঃ কোন রকম কসরৎ নেই, 
ছুবেল! কড়া পাহাড়ায় নজরবন্দী রয়েছে । আবার, অন্নদামঙ্গল £ মহাবদজঙ্গ 
তারে ধরে লয়ে যুয়। নজরান! বলে বার লক্ষ টাকা চায়। 


নজরবন্দি_-নজর দ্রষ্টব্য | 
নজরানা- নজর দ্রষ্টব্য । 
নজাত--নাজাৎ দ্ৰষ্টব্য । 
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নজির--উদাহরণ, উল্লেখ । আ. নজ্বীর্। তুঃ অপসরণ £ তবে বাগদানের সপক্ষে 
নজীর আছে রটে! 

নপডছ--নফ্‌স দ্রষ্টব্য ৷ 

নফর-চাকর। আ, নফর্‌। -“আলি-চাকুরী। তুঃ ময়ূর ভট্ট, শ্রীধর্মপুরাণ : 
কলির দাপটে সবে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম না মানিবে, দ্বিজ হবে শূদ্রের নফর। পুঃ প্রা" 
ক. গানঃ? কৈলান কহে জোর করে, এত নফরালি করে, তোমার 
মনের কথা ভাইরে পেলাম না। 

নফর!--ভৃত্য (তুচ্ছার্থে) ; নফর দ্রঃ। তুঃ সংবাদ প্রভাকর (৭:8.১২৫৪) : এই 
প্রকারে ইংরাঁজেরা আমাদের কল্যাণে বিলক্ষণ সুখ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, 
আমর! চিরকাল যে নফ্‌রা সেই নফ রাই আছি। 

"নফল--শ্বেচ্ছ। প্রণোদিত ধর্মকর্ম । আত নফল্‌। তুঃ তোহফাঃ নামাজ, যাকাত 
রোযা, ফরয, নফল । ওযু, তৈয়ন্মম আদি যথেক গোসল! 

নফস, নপ.ছ--প্রবৃত্তি। ফা. নফস তুঃ বাউল গানঃ নপংস রাজার দৈন্য- 
সেনা। বাড়াইল চল্লিশগুণ দেনা ৷ 

নফা, নাফাঁ_লাভ। আ. নফ.অ। তুঃ রেজাউল্লা, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ 
এহলামি বাঙ্গালায় কেচ্ছা রচনা হইলে। ইহার নাফাতে লোগ পউছিবে 
সকলে ॥ 

নফি--অনস্তিত্ব, ন।-সুচক। ফা. নফী। তুঃ লালন-গীতিকা £ আহাদ আহামদের 
বিচার দেখ নঞ্জরে। চারেতে নাম আহামদ হয়, এক হরফ তার নফি 
কেন কয়? শে কথাটি জানাবে। কোথায়, নিশ্চয় করে ॥ 

নবৎ--নহবৎ দ্ৰট্টব্য। 


নবাৎ-_ইক্ষু। আ. নবাৎ। তুঃ বিপ্রদাল, মনসামঙ্গল £ দুগ্ধ গুড় নারিকেল 

শর্করা নবাৎ। বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নানামত ॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী 

নিদারুণ ষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে। খাওআব তোমাকে হে 
নবাত আম্ররসে ৷ . 


নবাব, লবাব, লণওআব--সন্ত্রান্ত ব্যক্তি, রাজপ্রতিনিধি। আ. নবাব, | -ই- 
নবাবের ন্যায় ব্যবহার, রাজপ্রতিনিধিত, বাবুগিরি | -জাদা-_নবাব-পুত্র ৪ 
জাদা দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় ঃ পনর বছর স্থলেমান নবাবী 
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করিয়া। খোদার আদেশে গেল বেহেস্তে চলিয়া পুঃ চাচাঁকাহিনী ঃ 
এমন প্রলেতারিয়া রেস্তোরশয় লবাব-পুত্তরর কি ভেবে? আবার, গড়" 
প্রীখণ্ড ঃ নজর হাসতে হাসতে বলেছিলো, “তা আর বলতে ! ছাওয়ালরা 
যখন ভিক্ষে করে খায় তখন অযোধ্যার লওয়াব ছাড়া আরকি বল! যায় ।” 


নবি-মহাপুরুষ, অবতার । আ. নবী! তুঃ পূ. গীতিকাঃ ৪র্থ 2 পহেল! 
আল্লার নাম করিয়া স্মরণ! মাথা নোয়াইয়া বন্দম নবিজির চরণ ॥ 

নবিশ, নবিস, নবীস--লেখাঃ লেখক । ফা. নবীশ। তুঃ আঁ ঘ. ছুলাল ঃ 
জবানবন্দি-নবিশ হন হন করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে। পুঃ রবীন্দ্র 
রাজাপ্রজা ই তোমরা যে আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্য বিশারদ 
ইংরেজিনবিশ ১। 


নবিশিন্দ1--লেখক, প্রথম হস্তক্ষেপ ! ফা. নবশীশিন্দহ | তুঃ বা. প্রবাদ £ এক 
ওয়াকেবহাল, সাত নবিশিন্দ! । 

নমাই- মুমা দ্রষ্টব্য । 

নমাজ, নামাজ, নেমাঁজ--প্রীর্থনা। আঁ. নমাজ..। তুঃ অন্নদামঙ্গল £ দেবী ভাবি 
হিন্দুরা সিন্দুর দেয় গাঁছে। শূন্ভ ঘরে কি কাজ তাহে আছে॥ পুঃ 
দ্বিজ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য £ উত্তম বিছানা পাইয়া, পশ্চিমের মুখ হইয়ী, 
পঞ্চবার করয়ে নেমাজ। 


নমুনা আদর্শ, অনুরূপ ৷ ফা. নমূনহ। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ তুমি তো ঘরের 
বধূ অঙ্গ কীচা সোনা । রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা ॥ 

নয়া নও দ্ৰষ্টব্য । 

নর্গেন, নারগিন-_ফুল বিশেষ । ফা. নর্গিস্। তুঃ রবীন্দ্র, পুনসিলন £ নরগেস 
কোথা ফুটে খুজে পাওয়া দায়। 

নর্দম! -পয়ংপ্রণালী । ফা: নছুবান। তুঃ নর্দম। দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। 

নরম--কোমল, ভদ্র । ফা. নর্ম (সং নসর) | -গরম-_যুছ ও কড়া: গরম দ্রষ্টব্য । 
তুঃ রবীন্দ্র, নদী £ নদী এই মতো অবশেষে__এল নরম মাটির দেশে । 





১. এখানে বিশ “লেখক না হইয়। বরং পাঠক বা বিজ্ঞ অর্থ বুঝাইভেছে ; 
ইহ। ইংরেক্ী £০৬1০৫-এর সহিতও খহ্বন্ধযুক্ত হইতে থান্ছে? 
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নশিন- আসীন । ফা. নশীন,। যেমন, পর্দানশিন_-পর্দার আড়ালে আসীনঃ 
পদ দ্রঃ । 

নস্কর--ভারতীর সৈন্য, উপাধি বিশেষ ফা. লশকর্‌ £ লক্ষর দ্রঃ। তুঃ 
রূপরাম, ধর্ম্মমঙ্গল : ষোল ক্রোশ উত্তরিল রাজার লস্কর । অনর্থ বাড়িল 
গিয়া ঢেকুর ভিতর ॥ পুঃ চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য £ মুঞি সে নক্ষর, 
এথাকাঁর মোর ভার! নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার । 

নসিব, নছিব-ভাগা, অনৃষ্ট। আ. নক্ীবং। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন 8 শুন 
শুন হজরত, মোর দুঃখ কত মত, হৈল সব নসিবের দোষে। পুঃ পু. 
গীতিকা, ওয় ঃ বহুত পাইল দুঃখ নছিবের লেখা । মা বাপের সঙ্গে 
আর না হইল দেখা ॥ 


নহবত» নবৎ, নওবৎ, নৌবৎ--যুদ্ধবাজানা, উৎসব উপলক্ষে বাদ্য । আ. নৌবৎ । 
-খানা-যে গৃহে বা উচ্চ মঞ্চে নহবৎ বাঁজে। খান! দ্রঃ! তুঃ অন্নদা- 
মঙ্গল ঃ বাজে শিঙ্গ। কাড়া ঢোল, নৌবৎ ঝাঁঝের রোল, শঙ্খ ঘণ্টা 
বাজে ঘড়ি ঘড়ি। পুঃ রবীন্দ্র, প্রকৃতির প্রতিশোধ £ রাজার বাড়ি 
নবৎ বসেছে। কিন্তু ভাই আমাদের ডুগডুগি না বাজলে আমোদ হয় 
না। আবার, শ্রীরা, কথমুত, ২য়? শ্রীগ্রীমা নহবতে আছেন। বা, 
এ ঃ মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতি রাগে নহবৎখানার মধুর তানে 
রসনচৌকি বাজিতেছে। 


নহর-_খাল, নদী। আ. নহর্‌। তু: গোপাল হালদার, কোদালি ও কলম £ 
খু"ড়ে ভুলতে হবে মাটির তল থেকে জল, নদী কেটে আনতে হবে 
নহর । 

না-ওয়াকেফ-_-অজানা, অপরিচিত! ফা. না-; আঁ. বৃক্ষিফ, £ ওয়াকেব দ্র: | 
তুঃ রিক্তের বেদনঃ তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য 
যে সকাল-সন্ধেযে প্রার্থনা বরত সেটা আমার তীক্ষ শ্রবণেক্দ্িয় নাওয়াকেফ 
ছিল না। | 

নাকচ--রদ, বাতিল, অনুপযুক্ত! মা. নাক্ষিত্ব --অন্তুপযুক্ত । তুঃ রবীন্ত্র-জীবনী, 

৮/৮ পর্থঃ অভিনয়ের দল লইয়; অন্তান্ত শহরে যাইবার যে ব্যবস্থ। হইয়াছিল, 

তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইল । 
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নাকাল--(অনর্থক) কষ্ট। আ. নকাল্-শাস্তি। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ চুলের 
মুঠি ধরে টেনে হিটড়ে নাকালের একশেষ করলে রূপো দাসী। 


নাকারা- নাগর দ্রষ্টব্য ৷ 


নাখেরাজ- নিষর, খেরাঁজ বিহীন । ফা. নহ খিরাজ : খেরাজ ও লাখেরাজ দ্রঃ ৷ 
২: তুঃ রবীন্দ্র চরিত্রপূজা £ গ্রামের অনেকেই বসত-বাটি নাখেরাজ 
করিবার জন্য তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল | 


নাখোদা-_মাল্লাঃ নাবিক । ফা. নাখুদা বো নাও-খুদা)। তুঃ পথে-বিপথে, মাতৃ ঃ 
আমি অবিনের সঙ্গে মীর সাহেবের খাল-কামরায় গিয়ে দেখলাম, এক 
বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন । 


নাখোশ-_অনন্তষ্ট । ফা. না-খুশ, $ খুশ দ্রঃ। তুঃ রাজপিংহ £ বাদশাহ যদি 
তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি । 


নাগরা, নাগারা, নাগেরা, নাকারা--এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র । আঁ. নকারহ । 
-চি--নাগারা-বাঁদক | তু্কা: চী। তুঃ রামনারায়ণ, ধর্ম্মরাজের গীত £ 
তের দলুই ঘন দেয় নাগরা নিশান। শব্দ শুনি ইছাই কোপেতে কম্পমান ॥ 
পুঃ মৈ. গীতিকা £ ঢুলী নাগারচী রাজার রাজ্যে বাপ করে। রক্ুনচকী 
বাজায় তার! হাফরখানা ঘরে ॥ অথবা, পুঃ গীতিকা, ৩য় £ “বাও বাও” 
বলি দিল নাগেরায় বাড়ি। লঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙ্গা দিল ছাড়ি ॥ 
আবার, রবীন্দ্র" হোরিখেলা £ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো--উঠল বেজে 
কড়া-নাকাড়া। 

নাগা-হঠাৎ। ফা. নাগাহ। -হান, -ই-দৈবক্রমে। ফা. নাগহান্‌। -ঈ। 
তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ কেতাব ছাপিতে নাহি গাফেলি 
তাহার । নাগেহানি হরকতে ছিলেন লাচার ॥ 


নাগাৎ নাগাদ, নাগাইদ, লাগায়েৎ, লাগাদি-অবধি | আঃ লঘায়ৎ। তুঃ 
আ. ঘ. দুলাল : সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখছে । পুঃ যোগাযোগ £ 
আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন নাগাৎ। অথবা, রাজসিংহ £ সন্ধ্যা 
লাগায়েত শক্তি পাইতে পারি । আবার, প্রা. বা“ পত্র সঙ্কলন $ লাগাদী 
সন ১১৯০ সাল তক। 
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নাগারা--নাগর! দ্রষ্টব্য! 

নাগাহান-_নাগ| দ্রষ্টব্য | 

নাগেরা-নাগরা দ্রষ্টব্য | 

নাগেহান--নাগা দ্ৰষ্টব্য ৷ 

নাচার, "ই-_অসহায়, উপায়হীন, বেচার!। কা. নাচার্। চারা দ্রঃ। তুঃ 
অপপরণ £ যদি আঘাত করি তবে নাঁচার হয়েই করি, বিশ্বাস কর। 
পুঃ রবীন্দ্র শিশু পেরিচয়)£ হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়. আমি 
তখনি নাচারি ) 

নাছ, লাছ--(পেছন দরজার) রাস্ত ! আঃ নহজ,। তুঃ বা. প্রবাদ : গরু 
কিনবে আগে পাছে, পুকুর কাটবে বাড়ীর নাছে। পুঃ শৃন্ত-পুরাণ £ 
তাহার ছআরে আছে পারিজাত-গাছ। চন্দনে চর্চিত হয়্যা জম 


রাজার লাছ ॥ 
নাজনী, নাজনিন- হ্থন্দরী, প্রেয়ণী | ফা. নাজ..নীন,। তুঃ রাজসিংহঃ 
অয় নজনী,*** *** তোমার স্থরত ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই 


বেহোন ও দেওয়ান। হইয়াছি। পুঃ এঃ ওরঙগজেব প্রত্যহ অবসর মত, 
সুখের ও আয়েসের সময়ে, “রূপ নগরী নাজনীকে” ডাকিয়া কথোপকথন 
করিতেন । | 

নাজাত, নজাৎ_মুক্তি। আ. নজাৎ। তুঃ বিষের বাশী £ নাজাত পথের আজাদ 
মানব নেই কিরে কেউ বাঁচ--ভাঙতে পারে ভ্রিশ কোটি 'এই মানুষ মেধের 
খাঁচা? 

নাজায়েজ-_বিধি-বহিভূত। ফা. নঙ্গায়িজ. £ জায়েজ দ্রঃ | তুঃ সংবাদ প্রভাকর 
(২০১১. ১১৫৯) ৪৮ কারণ মফঃসলের প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা 
নাজায়েজ লবণ প্রস্তুত করে ভাহারদিগের কাৰ্য্য স্বতন্ত্র । 

নাঞিম-রাজন্য সংগ্রহকারী শাসনকর্তা । আ, নাজিম । -খানা- রাজ্য 
বিভাগের অফিন। 

নাজির--পর্যবেক্ষক, আদালতের নীচ কর্মচারীদের তত্বাবধায়ক। আঃ নাজি.র্‌। 
তুঃ মৈ. গীতিকা £ উজির নাজির আরে এই নাদেখিয়া। মিয়ার নিকট 
কয় দর্শন দিয় ॥ 
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নাজিল--নাজেল দ্রষ্টব্য । 


নাজুক--কমনীয়, সুন্দর । ফা. নাজু.ক্‌। যেমন, নাজুক বদন £ বদন দ্রঃ। তুঃ 
রিক্তের বেদন £ঃ আমার এই নাজোক জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্র 
মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠবো। 


নাজেল, নাজিল--অবতরণ, স্বীকৃতি । আ. নাজি.ল্‌। -মঞ্জ,র-বিশেষ সহায়তা ঃ 
মঞ্জর দ্রঃ। তুঃ কাব্য-আমপার!  তছুত্তরে এই সুর! নাজেল হয়। পুঃ 
গড়-শ্রীখণ্ড £ খোদা রহমান, আমার জঙ্তি কি কমিটির সেক্রেটারি নাজেল- 
মঞ্জ,র করবা না? | 


নাজেহাল -সঙ্কটাপন্ন, (অবস্থার; বিপাক ৷ ফা. নহ অজ, হাঃল্‌ £ হাল দ্রঃ। তুঃ 
অপসরণ £ তুমি নাজেহাল হয়ে বলতে, খুশি, আমাদের সম্পর্ক যেমন 
আছে তেমনি থাকলেই সুন্দর হয় । 


নাতান, নাতোয়ান--অক্ষম, দুর্বল । ফা. না-তবখান ৷ তুঃ বা, প্রবাদ ঃ খল 
পড়শী, নাতান (বা নাতোয়ান) ভাই, তার সাথে বসতি নাই । 


নান__রুটি। ফা. নান্‌। তুঃ ধুপছায়া ৪ এই নান আপনি কতখানি মোলায়েম 
ঝা ক্রিদ্প পছন্দ করেন সেট! ছ'চার দিন খাওয়ার পরেই খানদামাকে 
বলে দিতে-পাঁরবেন। 


নাপছন্দ--যাহা মনোমত নহে, অমনোনীত । কা. না-পসন্দঃ পছন্দ দ্রঃ। 
তুঃ অপদরণ : নগণ্য বেবী-মটরকার তার নিজেরি না-পছন্দ। 


নাফরমান অবাধ্য । ফা" না-ফর্মান, £ ফরমান ভ্রঃ। 
নাফা-_নফা৷ দ্রষ্টব্য । . 

নাঝুলক, -গ- অপ্রাপ্তবয়স্ক | ফা. নহ+আ. বালিঘ- প্রাপ্তবয়স্ক । তুঃ 
‘১১/০ অপসরণ $ এদিকে দু'টি নাবালক নাবালিক! নিয়ে বিদেশে বেসামাল 
হয়েছেন তিনি । , 


নামজাদা - প্রসিদ্ধ । ফা. নামজ.দহ | তুঃ চতুরঙ্গ £ তিনি তখনকার কালের 
নামজাদা নাস্তিক | 
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“নামজারি-_নাসপ্রতিষ্ঠা, প্রচার। ফা. নাম+আ. জারী £ জারি দ্রঃ। তুঃ 
রবীন্দ্র, নষ্টনীড় £ ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখা- 
টায় নিজের নামজারি কর! যায় কী উপায়ে ৷ 

নামর্ী,র-অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত । ফা. না+মনব্্র্‌ ? মগ্জ,র দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র 
সাহিত্য ( সাহিত্য-সম্মিলন )3 তাহারা আমার পূর্বেকার নোকরি স্মরণ 
করিয়া! দরখাস্ত নামঞ্জখর করিয়াছেন। 

নামী--বই, চিঠি । ফা. নামহ। তুঃ বাংলা সাহিত্যে নজরুল  “চিত্ত-নাম1” 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্জীনের জীবন-গাথ!। 

নামাজ--নমাজ দ্রষ্টব্য । 

নামুনাসিব--মুনাসিব দ্রষ্টব্য । 

নায়েব--সহকারা, প্রতিনিধি, তত্বানধায়ক। আ. নায়িব,! তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ 
নায়েব সর্বদাই জগিদারকে এত্তেলা দিতেন। পুঃ রাজদিংহ £ সকল সংবাদই 
জেব-উন্নিসা নিয়! থাঁকেন__তিনি নাএবে-বাদশাহ। 


নারগিস- নর্গেল দ্রষ্টব্য । 

নারাজ-"অসম্মত, অসন্তুষ্ট । আ. না-রাঁজ্ব, 2 রাজি দ্রষ্টব্য । তুঃ"অপসরণ £ ছেলে 
মান্য কর! দূরে থাক, ছেলের মা হতে আমি নারাজ্জ। পুঃ শ্রীরা. কথামৃত, 
২য় (রামপ্রপাদ )ঃ সগুণে নিরগুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে 
ট্যাল। । মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা । 


নারেঙ্গ--কমলালেবু ৷ ফা. নারন.গ২। তুঃ নারায়ণ দেব ঃ ডেউআ ডেফল ভবে 
আনিযু নারেঙ্গ। জারে খাইআ! মিতা বড় হইব রঙ্গ ৷৷ 


নাল--গরু, ঘোড়া প্রভৃতির ক্ষুরে বদ্ধ লৌহবিশেষ। আ. ন'ল্‌। -বন্দি-_ 
পশ্বাদির ক্ষুরে লৌহবন্ধন, সামান্য উপঢৌকন । তুঃ শরৎচন্দ্র, লালুর পাঁঠা- 
বলি ১ ... ফুটে! করবার একটা পুরনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল, 
_কি জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল। পুঃ রামনারায়ণ, 
ধর্ম্মরাজের গীত £ নালবন্দি অল্প হবে ন! হবে জ্রেআদা। কেবল রক্ষ্যাতে 
গৌরশ্বরের মৰ্য্যাদা ॥ 


নালায়েক- লায়েক দ্রষ্টব্য। 
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নালিশ--অভিযোগ। ফা. নালিশ! তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : পরওয়ানা পড়িয়া 
মিথ্যা নালিশ জন্ত রাগে কাপিতে লাগিল । 


নাস্তা--খাগ্ড, জল খাবার। ফা. নাশতহ | তুঃ পু. গীতিকা, ৪র্থ ঃ ছুই আক্ত 
নাস্তা বানায় সকাল বিকালে । ছেটা পান পাইয়া বুড়ি চুম্প দিল গালে ॥ 


নাস্তানাবুদ-_বিশেষ লাঞ্চিত, ছিন্নভিন্ন । ফা. নহ অস্ত নহ বন্দ । তুঃ জোড়া- 
সাকোর ধারে : যেন দুষ্ট ছেলের চুল কাটবে নাপিত, ছেলে মাথা ঝা"কুনি 
দিয়ে হেলিয়ে ছুলিয়ে নাপিতকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। পুঃ রবীন্দ্র, বিবিধ 
প্রবন্ধ (পাগল) £ একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। 

নাহক-_বৃথা, অন্তায়। ফা. না+আ. হঃক, : হক দ্রঃ । তুঃ রাজধিঃ নাহক 
আবার লড়াই করিতে হইবে । পু: সীতারামঃ এইত গেল নিরপরাধী 
বেচারাদের নাহক কয়েদ। 

নিক-_ নেক দ্রষ্টব্য । 

নিকা-নিগা দ্রষ্টব্য 

নিকা, নিখা, নেকা- (মুসলিম ) বিবাহ। আ. নিকাঃহ। তুঃ বিপ্রদাস, 
মনসামঙ্গল £ নিকা-বিভা ঘনে ঘন, তথা করে সর্বজন, সদা খোসালিত 
অতিশয় । পুঃ পূ. গীতিকা, ওয় ঃ পর পুরুষ তুমি এখন না ছুইও 
মোরে । যাহা চাও তাহা দিব নিকা হইলে পরে ॥ অথবা, মৈ. 
গীতিকাঃ নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া। আমার ঘরের 
যত নারী রইব বাঁদি হইয়া ॥। আবার, রাজসিংহ : তাই অনুগ্রহ 
করিয়া আমাকে নেক! করিতে চাহিয়াছিলে ? 

নিখরচা--খরচ ছাড়া, ব্যয়শৃন্য | . ফা. নহ খর্চ, £ খরচ ভ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, 
খাপছাড়া ঃ নৈশ বিদ্যালয়_নিখরচা জীবিকার বিষ্যা-উপার্জন। 

নিখা-নিকা দ্ৰষ্টব্য । 

নিগা, নিঘা, নেগা, নেঘা, নিকাঁ দৃষ্টি, তত্বাবধান। ফা, নিগাহ। -বান, 
-মান- পর্যবেক্ষক, তত্বাবধায়ক। ফা.-বান্‌। তুঃ গরীবুল্লা, ইউন্ুফ 
জেলেখা ঃ আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান। সবাকার তরে আল্লা 
হও নেঘাবান ॥ পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় ঃ খালি বাড়ীতে থ.ইয়্া গেলাম 
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রে-আরে ভালা কেউ না নিকামান। অথবা, আ. ঘ. দুলাল £ 


মামলা মকন্দমার নেগাবানি তুমি ও মুই করে বেলকুল বখেড়া কেটিয়ে 
দিব_-তাতে ডর কি? 


নিজাম, নেজাম--শাসনকতণ, ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থা । আ. নিজ্বীম,। -অং- 
শাসন, স্বব্যবস্থা। আ.অং-গুণবাঁচক বিশেষ্ের চিহ্ন । তুঃ চতুরঙ্গ £ 
পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত 
হাইদ্রাবাদের নিজাম। পুঃ, সংবাদ প্রভাকর (১৫: ১২: ১২৫৪) £ 
এতদ্বাতীত প্রাত্যহিক ডাকে প্রাত্যহিক প্রভাকর মুর্শিদাবাদের নেজামতে 
বদ্ধমানাধিপতি মহারাজের সমীপে এবং মহিষাদলাধীশ্বর প্রভৃতি মান্যাবর 
মহাশয়দিগের নিকটে ঙেরিত হইয়া থাকে । অথবা, চন্দ্রশেখর $ যদি 
ইহা নিজামতের নৌকা'না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না । 


নিম অল্প, অর্ধেক। ফা, নীম | -রাজি__অল্লাধিক স্বীকৃত। রাজি দ্রঃ। 
তুঃ দশকুমার চরিত ঃ নিমরাঞ্জি হয়ে যজমান আবার যেই প্রশ্ন করবেন । 


নিমক, নেমক-"লবণ | ফা. নমক্‌ |. "দান--লবণপাত্র । দান দ্রঃ। হারাম 
অকৃতজ্ঞ । হারাম দ্রঃ। -হালাল--কৃতজ্ঞ ৷ হালাল দ্রঃ। “ই, নিমকি-- 
নোনা পিঠা । ফা নমকিন.__লবণাক্ত । তুঃ অন্নদামঙ্গল £ যেমন মিমক খালি, 
হালাল করিলি ভালি, মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়। পুঃ এঃ নিমক- 
হারাম বেটা, আজি বঁচাইবে কেটা, দেখিবি করিব যে হাল। 
অথবা, বিষবুক্ষ £ একা দেখিলেই নগেন্দ্রর নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা 
'মা-্ঠাকুরানী” বলিয়া পছু লাগিত। আবার চাচা-কাহিনী ; তিন- 
জনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। বা, সধবার একাদশী ঃ 
আমাকে একদিন ভাক্তারবাবু তীর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমকি 
পাঠ য়ে দিচংলেন । 

নিমকিন-স্বন্দর । ফা. নমকীন, (সং লাবণ্য ) £ নমক দ্রঃ। তুঃ ঢো' চ. মানস £ 
খাসা মেয়েটা । বাই গড বলছি, বেশ নিমকিন দেখতে । 

নিমা--( অর্ধেক আস্তিন বিশিষ্ট ) এক প্রকার খাট জামা । ফো. নীমহ £ নিম দ্রঃ। 


তুঃ দ্বিজ বংশীবদন £ পাওজামা নিম! টুপী পরি কটিবন্ধ। হাসন সৈদের 
সাজে সাত ফরজ্রন্দ ৷ 
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নিয়াজ, নেয়াজ--অভাব, দীরিক্র্য। ফা. নিয়াজ. |: বে-নিয়াজ-_অভাবহীন, 
স্বাধীন। ফা. বে-নিয়াজ. £ বে দ্রষ্টব্য । তুঃ লালন-গীতিকা £ আশকের 
আশকী নামাঁজ-_রাঁজী যাতে হয় বেনিয়াজ! পুঃ কাব্য-আমপারা ৪. 
আল্লা কাহারও মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাহার সাহায্য- 
প্রার্থী ; তিনি যে বে-নেয়াজ। 

নিয়ামত, নেয়ামত-_অক্কগ্রহ, সম্পদ, আনন্দ । আ. নি'অম | তুঃ কাব্য-আম- 
পারা £ ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহ1_-দিলেন তোমারে তব প্রভু । 

নিরিখ--দর, দাম, কর! ফা. নির্খ,। যেমন, নিরিখের মোকন্দমা, অর্থাৎ যে 
মোকদ্দমায় করের হিসাব ধার্য হয়। তুঃ বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ £ নিরিখ 
পূর্বববৰ্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। পু: এ £ জমিদারী নিরিখ টাকায় 
চারি আনা। 

নিশ, নেশী-মত্ততা, আসক্তি । ফা. নশহ। -খোর--পানাসক্ত। খোর 
দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র সোজাসুজি £ বাসন্তী রঙ আসনখানি--নেশার মত 
চক্ষে ধরে । 


নিশান_ পতাকা, চিহ্ন বর্ম। ফা: নিশান,। -দার-_পতাঁকাবাহক | -দিহি-_ 
চিহ্নিত £ দিহি দ্রঃ। -ই--আদর্শ। ফা. নিশানী। তুঃ মঙ্গলচণ্ডীর 
গীত ঃ পত্র পাইয়া তবে খুলনা সুন্দরী । আর নিশান দেয় হস্তের আন্ুরী ৷ 
পুঃ মনসাবিজয় £ অশ্ব-দস্তি-সেনাগণ, বেড়ি চলে সর্ধজন, পদ্মার নিশান 
আগে জায়। আবার, দেবী চৌধুরাণী £ আমি বজরা তন্তাশী করিতেছি 
-_তূমি নিশানদিহি করিবে, আইস । অথবা, ক. ক. চণ্ডী £ কুলেতে 
কুড়িয়া খাত রসদ করিল । রাম-কলার গাছ পুতে নিশানি থুইল ॥ 

নিশান1--লক্ষ্য, চিহ্ন । ফা. নিশানহ £ নিশান দ্রঃ। তুঃ কৃত্তিবাস £ একথা 
শুনিয়া রানী চাহিতে লাগিল! কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল। 
পুঃ সা. বি, গোলাম £ এ পথটার নিশান! ঠিক ছিল না। 


নিশানি- নিশান দ্রষ্টব্য । 
মৃুক্তা-নোক্ত! দ্রষ্টব্য । 


হুমা, সুমাই, নমাই-দৃশ্, দর্শন । ফা. নুমা, নুমাঈ । চশমা-হুমা- নিন্দা £ 
চশম দ্ৰষ্টব্য 
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নূমাল-রুমাল। রুমাল দ্রঃ। তুঃ জামাই বারিক £ মুখ ঘামেছে বুক 
ঘামেছে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে । খসম যদি থাকতো কাছে পু*চতো 
নুমাল দিয়ে ৷ 


হুর, নুর-_(্বগীয়) আলো, দিব্য জ্যোতি। আ. নূর্‌। তুঃ বাউল গান, 
লালন £ নুরের মানে হয় কোরানে, হুর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে । 

নেক, নিক _ভাল, সৎ। ফা. নীকৃ। নেকা, ন্যাকা, নেকি (স্ত্রী)--বোকা: 
ভাল মানুষের ভাব দেখানো । "মো, -মি- অজ্ঞতা, সৎএর ভাব। 
"নজর-_ অনুগ্রহ, সুদৃষ্টি : নজর দ্র:। তুঃ ক. ক- চণ্তীঃ মোর 
বোল শুন নেকা, বুড়িরে মারিয়া ঢেকা, মশীন হইতে কর দুর। পুঃ 
অপসরণ £ মেয়েটি কি নীরেট, না ন্যাকা? কি হয়েছে তাও খুলে বলতে 
হবে? অথবা, লোকরহস্ত £ মর নেকি, তাও জানিসনে? আবার, 
অপসরণ £ আমিও সারাজীবন সহা করেছি একজনের আদর্শের. ন্যাকামি । 
- বা, অবিশ্বাস্য £ প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেম সাহেব তাঁকে 
নেক-নজরে দেখেছেন । 

নেকা-_নিকা দ্রষ্টব্য 

নেকাব--পর্দা, আচ্ছাদন। আ. নক্কাব। -তুঃ নজরুল, টাদনী রাতে ঃ 
নীলিম-প্রিয়ার নীল! গুল-রুখ। নাজুক নেকাবে ঢাকা । দেখা যায় এ 
নৃতন চাদের কলোতে আবছা অশাকা ॥ 

নেকি--ভদ্রতাঁ। ফা, নীকীঃ নেক দ্রঃ। তুঃ বঙ্গবাহার £ খছলত আদত 
আচ্ছা নেকি ছাড়! নাহি করে বদি। 

নেগা, নেঘ1-_ নিগা দ্রষ্টব্য । 

নেজা, নে বর্শা । ফা; নীজ.হ। তুঃ রামনারায়ণ, ধর্ম্মরাজের গীত £ 
ডানি হাতে নিল নেগ্। বাম হাতে বাশ। বেশ দেখি বিশেষ বাসবে 
লাগে ত্রাস ॥ পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাস্ুন্দর 8 ফুলের বাগান ভেঙ্গে 
তচনচ করে। নেজ! হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে ॥ 

নেজাম-_নিজাম দ্রষ্টব্য ৷ 

নেঞ্জা--নেজ! দ্রষ্টব্য। 

নেবাজ-_পৃষ্ঠপোষক ৷ ফা. নব্জ.। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ সাতদিন ক্ষম মোরে, 
ধরি .আনি দিব চোরে, প্রাণ রাখ গরীব নেবাজে। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারনী শব্দ-সঙ্কলন ৭৯ 


নেমক-_নিমক দ্ৰষ্টব্য | 
নেমাজ-_নমাজ ভ্রষ্টব্য। 
নেয়াজ_ নিয়াজ দ্রষ্টব্য । 
নেয়ামত- নিষ্নামত দ্রষ্টব্য | 
নেশা নিশা দ্রষ্টব্য । 


নেহাজ--চলমান, পথ । আ. নহজ.; নাছ দ্রঃ। বা, আ' মুহজ্বহ - চলমান, 
প্রস্থান। তুঃ বাউল গান, লালন ঃ পড়ে কালাম নেহাজ করে, 
তবে সব জানিতে পারো । 

নেহাৎ, নেহায়েৎ--কম পক্ষে, নিতাত্ত। আ. নিহায়ৎ। তুঃ অপপরণ ঃ কিন্ত 
সেটা হতো! নেহাৎ গায়ের জোর। পুঃ বাউল গান, লালন ঃ 
নবী না মানিল যারা, নেহায়েৎ কাফের তারা। 


নেহালী_উপহার ; এক প্রকার শয্যা। আ. নব্াল্‌; অথবা, ফা, নিহাঁলী। 
তুঃ গোরক্ষ-বিজয় £ মেখলি এড়িয়া পাইল এ লেপ নেহালী। পুঃ এঃ 
লেপ নেহালি পরে আসুখে নিদ্রা জাও। সোল সয় কদলিএ ধরে 
তোম্মার হাতপাও ॥ 

নোকর, নৌকর, নকর-_ভূত্য, চাকর । ফা, নৌকর্‌। -ই- চাকরি । ফা. নৌকরী । 
তুঃ বা. প্রবাদ £ বেদিল নওকর ছুশমন বরাবর । পুঃ কাহিনী, 
লক্ষ্মীর বিচার £ তাই যদি হবে অগণ্য--নোকর চাকর কিসের জন্য ৷ 
আবার, পলাতকাঃ “কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি। 
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি 1৮ 

নোকসান_ লোকসান দ্ৰষ্টব্য ৷ 

নোক্ত।, নুকৃতা-বিন্দু। আ. হুকৃত্বহ। তুঃ বা. প্রবাদ £ নোকৃতাঁর অশচড় 
(অর্থাৎ বিন্দুমাত্র বা সামান্য লেখা)। 

নোঙগর-_নঙ্গর দ্রষ্টব্য । 

নৌ-_নও দ্ৰষ্টব্য ৷ 

নৌকর--নোকর দ্রষ্টব্য । * 

নৌবং-_নহবৎ দ্ৰষ্টব্য ] 

হ্যাকা--নেক দ্ৰষ্টব্য । 


্রহ্থপর্জিনিদেশি 
পূর্বোল্লিখিত গ্রস্থাদি ইহাতে অস্তভূক্তি হয় নাই । 

অক্ষয়কুমার বড়াল ঃ শঙ্খ 
অজিত দত্ত £ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস 
'অবধূত £ মরুতীর্থ হিংলাজ 
অমৃতলাল বস্তু £ বাবু নাটক 
কৃষ্ণরাম দাস £ কালিকামঙ্গল 
কেতকদাঁস £ মনপামঙ্গল 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ মুকুল-মুর্চ,রা 
গৌরাঙ্গদাস £ ভাগবত 
জসিমুদ্দিন £ হান্থ 


জীবন মৈত্র  মনসামঙগল 

ডাকের বচন 

দীনেশচন্দ্র সেন £ বৃহৎ বঙ্গ 

প্রভাতকুমার মুখোপাথ্যায় £ রবীন্দ্র-জীবনী 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ছোটগল্প 

ফৈজুল্লা, শেখ £ গোরক্ষ-বিজয় 

বিদ্ভাপতি £ পদাবলী পা 

বিনয়কুমার সরকার ঃ বাড়তির পথে বাঙ্গালী 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ কাহিনী, পলাতকা, বাল্ীকি-প্রতিভা, বিসর্জন, 
রক্তকরবী, যুরোপ প্রবাসীর পত্র, যুরোপ যাত্রীর ডায়রী 

রামচন্দ্র বাড়,য্যে £ ধর্মরাজের গীত 

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য £ শিববীর্তন পালা 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শরৎ -গ্রন্থাবলী, সতী, স্বামী 

সংবাদ প্রভাকর 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত £ বেলাশেষের গান 

সীতারাম দাস : ধর্মরাজের গীত 

সুকুমার বায় £ খাই খাই' 

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : ছোটগল্প 

হরিদেব £ শীতলামঙ্গ ল 

হাসান হাফিজুর রহমান £ পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য 


বাংল! ছেশে মুসলমান আগসনেন্র প্রাথসিক্ক যুগ 
আবদুল করিম 


খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ভাবীর গোড়ার দিকে ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ 
বখতিয়ার খলজী বাংলা দেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় 
থেকে আরম্ত করে এদেশে মুমলমানদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
কালে মুসলমানরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করে, যার ফলে বাংলা দেশের 
বৃহদাংশ পাঁকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ 
করেছে! কিন্তু বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পূর্বেও বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের 
যোগাযোগ ছিল। এই প্রাথমিক আমলের যোগাযোগের স্বরূপ ও ধারা 
নির্ণয় করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 


যেসব স্ুত্রের উপর নির্ভর করে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাকে 
মোটামুটাভাবে কয়েকটী ভাগে ভাগ কর! যায়, যেমন প্রত্বতাত্বিক সুত্র, 
আরবীয় মুসলমান ভৌগোলিকদের বিবরণ এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে 
প্রচলিত আখ্যানসমূহ ৷ প্রত্রতাত্বিকদের খননকার্ধের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়- 
পুরে এবং ত্রিপুরা জেলার ময়নামতীতে. আব্বাসীয় খলীফাদের একটা করে 
রৌপ্য মুদ্রা পাওয়। গিয়েছে। পাহাড়পুরে যে মুদ্রাটী আবিষ্কৃত হয়, তা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে 
খলীফা হারুণ অর রশীদ কর্তৃক মোহাম্মদীয়৷ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ- হয়েছিল।১ 
ময়নামতীতে আবিষ্কৃত মুদ্রাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় না। কারণ 
পাকিস্তান প্রত্বতাত্বিক বিভাগ এযাবৎ খননকার্ধ সম্পূর্ণ করেন নি এবং প্রথম খননের 
৮ বৎসরের মধ্যেও ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া খননকার্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ 
করেন নি। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর নির্ভর করে ডঃ এনামুল হক সাহেব 


১। কে, এন, দীক্ষিত ২ ষেখয়রুূস অব দি আরকেঅনত্তিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়! 
( Memoirs of The Archaeological Survey of India ) নং ৫৫১ পূব ৮৭ 


১১ 


৮২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


বলেন, “**"হিন্ু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব- 
পারস্যের মুসলিম-সাধক ও ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আমাদের 
বিশ্বাস, এইরূপ কোন ইসলাম*প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারে 
খলীফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ, যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার 
করিতে গমন করেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে শ্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাহার 
মুদ্রাটি বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল! যেরূপেই হউক, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত 
খলীফার এই মুদ্রাটি অন্ততঃ খ্ৰীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গের সহিত 
ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে ।”১ ডঃ হক মনে করেন যে এই মুদ্রা ব্যবসা 
বাণিজ্যের সূত্র ধরে আদেনি, কারণ তার মতে, পাহাড়পুর তখন ব্যবসা বানিজ্যের 
কেন্দ্র ছিল না।২ তিনি আরও মনে করেন যে এই মুদ্রা অষ্টম-নবম শতাব্দীর 
মধ্যেই পাহাড়পুরে নীত হয়, কারণ “খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর, পাহাড়পুরের 
বৌদ্ধ-বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।”৩ 


নানা কারণে ডঃ হকের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু মুদ্রাটি খলিফা 
হারুন অর রশীদ কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল, সেহেতু এই মুদ্রা খলীফার জীবদ্দশায় 
বা তার খেলাফতের শত বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে আনী ত হয়েছিল, তা মনে করার 
কোন যথার্থ কারণ নাই | এখনও দেখা যায় যে বাংলা দেশের অনেক লোক 
মুলমানী আমলের পিক! টাকা কবচ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং 
মুসলমানদের বাংলা দেশ বিজয়ের পরে যে এই মুদ্রা আনীত হয়নি, একথ। জোর 
করে বলা যায় না । দ্বিতীয়ত: পাহাড়পুর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না 
থাকুক, সমুত্র-উপকূলবর্তা ব্যবসার কেন্দ্রস্থল থেকে এই মুদ্রা আভ্যন্তরীণ জন- 
সমাবেশে নীত হওয়! অসম্ভব নয়! তৃতীয়তঃ খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কোন 
মুসলমান সাধক ও ধর্মগ্রচারক বাংলা দেশে এসেছিলেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা 
তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।  চতুর্থত:, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 
পাহাড়পুরের মুদ্রাটি ধ্ংসন্তূপের মাটির উপরিভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে; খননকৃত 


১1 ডঃ এনামুল হুক £ পূৰ্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পূ ১২ 
২) এ ° 
৩। এ 


বাংল! দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ | ৮৩ 


বৌদ্ধ বিহারের কোন নিয়স্তরে পাওয়া যায়নি ।১ সহজেই বুঝা যায় যে, মুদ্রাটি 
বৌদ্ধ কীতি ধ্বংসের পরেই পাহাড়পুরের বৌদ্ধন্তূপে নীত হয়; মুদ্রাটি বাংলাদেশে 


কবে কিভাবে প্রবেশ করেছিল, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না । কোন বিশেষ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও এ মুদ্দ্রাটি তেমন সাহায্য করে না। 


আরবীয় মুসলমান ভৌগোলিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই আরবীয় মুসলমান 
বণিকদের বাণিজ্যপথ ব1 বাণিজ্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। এই 
সব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মানের নাম সবার আগে উল্লেখযোগ্য ৷ 
সোলায়মানের “সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখ' রচিত হয়েছিল ৮৫১ খৃঃ বা তৎনিকটবর্তা 
সময়ে ২ সোলায়মানের পর আরও কয়েকজন ভৌগোলিক এ বিষয়ে তাদের 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্ত সকলেই সোলায়মানের কাছে খনী ; কারণ তাদের 
বর্ণনা মোটামুটিভাবে পসোলায়মানের সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখে'র উপর 
নির্ভরশীল । ইবন, খুরদাদবা (মৃত্যু ৯১২ খৃঃ) তাঁর “কিতাবউল-মসালিক-আল- 
মমালিক'এ সবার আগে আরব দেশ থেকে সুদুর চীন সাম্রাজ্য পধস্ত আরবীয় 
মুনলমাঁন বণিকদের বাণিজ্যপথ বর্ণনা করেছেন । আল-ইদ্রিসী (জন্ম একাদশ শতাব্দীর 
শেষপাদে) এবং আল-মান্দী ( মৃত্যু ৯৫৬ খৃঃ )ও ইবন খুরদাদবার 
অনুসরণে বানিজাপথের বর্ণনা দিয়াছেন। এ সময় ছিল আরবীয় মুসলমান 
ব্ণিকদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ! স্থৃতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজাপথ, 
বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপত্তিস্থল, মুল্যমান ও আমদানীশ্রপ্তানী বিষয়ক খুটিনাটি 
আরবীয় মুসলমানদের গবেষণার বস্তু ছিল। এই কারণেই আরবীয় ভৌগোলিকদের 
এই প্রচেষ্টা দেখা দেয় (পরবর্তীকালে, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ গবেষণা 
চালানো হত )। কিন্তু এমব ভৌগোলিকেরা কেউ! এ দেশে এসেছিলেন বলে মনে 
হয় না। এলিয়ট মনে করেন যে সোলায়মান কয়েকবার তার বণিত দেশসমূহ 
সফর করেছিলেন এবং তথ্য অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ হোসাইন 
নাইনারের মতে “সিলসিলাত-উভ-তওয়ারীখ' কোন একজনের দ্বারা লিখিত হয় 


১। কে, এন, দীক্ষিত £* প্রাগুক্ত, পু ৮৭ 
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নাই ; অনেকের সংগৃহীত তথ্যসমূহ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে । দোলায়" 
মানের বর্ণনা (যা নীচে উদ্ধ ত কর! হয়েছে) পুঙান্ুপুঙ্খরূপে বিচার করলে মনে 
হয়, আর যাই হোক না কেন, বণিত দেশের সাথে সোলায়মানের চাক্ষুষ পরিচয় 
ছিল না । ইবন খুরদাদব!ও তার বর্ণিত দেশসমূহ সফর করেন নি, তবে তার 
প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ছিল না। আব্বাসীয় খলিফাদের ডাক ও পুলিশ 
বিভাগের কর্তা হিসাবে সরকারী দফতরে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজে তার 
প্রবেশাধিকার (৪00855) ছিল এবং পূর্ববর্তী পুস্তকসমূহও তার আয়ত্বাধীনে 
ছিল। আল-ইদ্রিসী ও আল-মাস্ুদী প্রমুখ পরবর্তী লেখক তাদের পূর্বব তাঁদের 
অনুগমন করেছেন মাত্র । 


আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে ছুই রকমের তথ্য পাওয়া যাঁয়। প্রথমতঃ 
তার এমন এক দেশের বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে আধুনিক গবেষকের! বাংল! দেশের 
সাথে অভিন্ন মনে করেন। দ্বিতীয়ত: তার! এমন কতকগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্রের 
নাম করেছেন, যাকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বাণিজ্য-কেন্দ্রের সাথে অভিন্ন 
মনে করা হয়। সোলায়মানের বর্ণনা নিম্নরূপ £ 


“এই তিনটি রাজ্য [ জর্জ, বলহাঁর ও তফক ]রুহমী [ Ruhmi 
১৬০১) ] নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, যা [রহ্‌মী] জর্জ, 
রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত । রাজা খুব সমাদৃত নয় ৷ জুর্জের সঙ্গে যেমন 
তিনি যুদ্ধে লিপ্ত, তেমনি বলহারের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। জুর্জ, 
বলহার ও তফক-এর চাইতে তার অনেক বেশী সৈন্য-সামন্ত আছে। কথিত 
আছে যে. তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, পঞ্চাশ হাজার হাতী তার অন্তুবতীঁ 
হয়। তিনি শুধু শীত কালেই যুদ্ধ যাত্রা করেন, কারণ হাতী পিপাসা সহ্য 
করতে পারে না এবং শুধু শীত কালেই যুদ্ধ করতে পারে। কথিত আছে যে, 
তার সেনাদলে দশ পনের হাজার লোক শুধু কাপড় তৈরী ও ধোলাইয়ের কাজে 
নিযুক্ত থাকে৷ তাঁর দেশে এমন এক রকম বস্ত্র তৈরী হয় যা অন্য কোথাও দেখ। 
যায়না। এই বস্তু এতই মিহি ও সক্ষম যে এর দ্বার! তৈরী একটি পোষাক একটা 


১! মোহাম্মদ হোসাইন নাইনরি £ আরাব জিওগ্রাফারস্‌, নলেজ অব সাদার্ণ 
ইণ্ডিয়া (474 Geographer’s Knowledge of Southern India), পু ৭—>১২ 
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বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৮৫ 


অঙ্গ,রীয়ের ভিতর দিয়ে [ অনায়াসে নাড়াচাড়া ] করা যাঁয়। এটা সুতার তৈরী 
এবং আমরা এর এক্খণ্ড দেখেছি। এই দেশে কড়ির মাধামে ব্যবসা 
চালান হয় এবং কড়িই তার প্রচলিত মুদ্রা । তাদের সোনা, রূপা ও চন্দন 
কাঠ আছে এবং সমার! [সোমরস 1] নামে একটি জিনিষ আছে যার দ্বার! 
মাদব [মাদক ? ] তৈরী হয়। ডোরাকাটা | 91090 ] ভূষণ বা কারকদম 
এই দেশে পাওয়া যায়। এই জন্তটির কপালের মাঝখানে একটি মাত্র শিং আছে 
এবং শিংয়ে মানুষের প্রতিকৃতির মত একটি আকৃতি দেথা যায়।”” 


পরবতী লেখকরাও একই রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন, স্থতরাং 
পুনরুল্লেখ করা নিশ্প্রয়োজন। কিন্তু রাজার উপাধি সম্পর্কীয় উক্তিগুলি 
এখানে উদ্ধতি করছি। আল মাস্দীর মতে “এই দেশের [তফন= তফক] 
অপর প্রান্তে রাহ্‌মা নামক রাজ্য অবস্থিত; রাহ্‌ম! তাদের রাজার উপাধি 
এবং সাধারণতঃ তাদের রাজার নামও বটে 1”২ মাহদীর এই উক্তির সমর্থনে 
এবং ইবন খুরদাদবার অনুসরণে আল ইন্দ্রিসী বলেন, “রাজারা সাধারণতঃ 
বংশীন্থগত [11616016815 ] উপাধি গ্রহণ করেন। যেমন, চীন দেশের রাজার! 
শতাব্দী কাল ধরে বাগবুঘ (বা বাগবুন ) উপাধিতে ভূষিত এবং এই উপাধি 
বংশ পরম্পরায় চলে আসছে । ভারতব্ীয় রাজাদের মধ্যে বলহার, জাব, 
কাফির, হাজর [ জুজর ], আবত, ছুমী (রহ্‌মী ) এবং কামরুন [ উপাধি আছে ]। 
এই উপাধিগুলি শুধু এ সব রাজপুত্ররাই ধারণ করে, যার৷ শাসন ক্ষমতার 
অধিকারী হয়; অন্য কাঁরও এসব উপাধি ধারণ করার অধিকার নাই ।”* 


সোলায়মান-বর্ণিত রূহ.মী রাজা নির্দেশ (ie) ) করার জন্য আধুনিক 
কালের পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক তথ্য খুজে বের করেছেন এবং 
অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণ। করেছেন। বিখ্যাত এতিহাসিক হে।দিওয়ালাই সর্বপ্রথম 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 'ধর্হমী' শব্দ ভুলবশতঃ রুহী ] মাস্তুদীর 
'রাহমা” ] লেখা হয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে ‘রহ মী’ রাজ্য পালবংশীয় 
| ১1 এলিয়ট ও ডওসন £ প্রাগুক্ত, পৃ ৫ 
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রাজা! ধর্পালের রাজ্য ছাঁড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান কালে পণ্ডিতদের মধ্যে 
বিশেষ মতানৈক্য নাই যে, পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের সময় খীষ্টীয় 
৭৭০ থেকে ৮১০ সালের মধ্যে।২ এই সুত্রে ধর্মপালকে সোলায়মানের 
“সিলসিলাত-উত-তত্তয়ারীখে'র সমসাময়িক ধরা যায় এবং রূহ মী রাজ্য ধর্মপালের 
রাজ্য বলে নির্দেশ করা যায়। 


হোদিওয়ালার পরবতী গবেষকরা তার উপরোক্ত যুক্তিকে জোরদার 
করার জন্য আরও তথ্য সরবরাহ করেছেন। যেমন তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিত 
লামা তারনাথের অনুসরণে এস. সি, দাশ বলেন, “পুরাকালের চাটিগ্রাম 
বাংলা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল। ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং রখন 


( আরাকান )-এর উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ রম্ম (সংস্কৃত রম্য) প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। নালন্দার পতনের পরে তা বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র 
ছিল। চাটিগ্রাম শহরে পণ্ডিত বিহার নামে একটা বৃহদাকাঁর বৌদ্ধ বিহার 
ছিল।”১ এস, সি, দাশের এই উক্তির উপর নির্ভর করে অনেকেই মনে 
করেন রম্ম আরব ভৌগোলিকদের “রিহমী'র সঙ্গে অভিন্ন |” যদিও 
আক্ষরিক অর্থে এস, সি, দাশের দ্বিতীয় বাক্যে রম্ম বা রম্য ত্রিপুরা ও আরাকানের 
মধ্যবতাঁ একটা ভূভাগের নাম বুঝায়, তার পরবর্তী বাক্যছয় পড়লে মনে হয়, 
রম্য শব্দটা চাটিগ্রামেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । স্থভরাং এই রম্যকে আরব 
ভৌগোলিকদের 'রহমী'-র সঙ্গে অভিন্ন মনে কর! পুরাপুরী যুক্তিসঙ্গত 
নয়। পরবর্তাঁ কালের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণে রামু নামক একটি 
স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে আগত রাল_ফ ফিচ.-এর 
মতে আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে রামু নামক একটি রাজ্য ছিল 
এবং চট্টগ্রাম, রামু ও আরাকান এই তিন স্থানই আরাকান রাজের অধিকারে 
ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আগত সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক দিয়া থেকে 


১। ছোদিওয়ানা £ ষ্টাডিজ ইন ইন্দো-মুনলিম হিষ্টরিঃ পৃ ৪ 

২। হিষ্টরি অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ১৭৬ 

৩। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৮, পৃ ২৪ 
৪1 ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়াটারলি, খণ্ড ১৬, পৃ ২৩২-৩৪ 

৫1! উইলিয়ম ফষ্টার সম্পাদিত, আলি ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া, পূ ২৩ 


বাংল! দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৮৭ 


আরাকান যাওয়ার পথে রামুতে অবস্থান করেছিলেন। তখন রামুতে আরাকান 
রাজের অধীনস্থ এক প্রাদেশিক শাসনকত বাস করতেন।* রামুর অবস্থান 
নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। রামু নামক একটি থানা এখনও চট্টগ্রাম 
জেলার দক্ষিণাংশে বিছ্যমান। ব্তমান রামু থানার সদর এলাকার অনতিদুরে 
রামকৌট নামক স্থানে এখনও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।২ ম্যানরিক- 
প্রদত্ত দিয়াও থেকে আরাকান যাওয়ার পথের বিবরণ-অবলম্বনেও বর্তমান রামু 
থানার সঙ্গে ম্যানরিক ও ফিচ্‌ বণিত রামু রাজ্যের অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। কোন 
কোন এঁতিহাসিক, এই রামু, তারনাথের রম্ম (বা রম্য) এবং আরব 
ভৌগোলিকদের রহ মী ( বা রাহা )কে অভিন্ন মনে করেন। এই সুত্র অবলম্বনে 
এ*রা পাল রাজবংশের উৎপত্তি রামু অঞ্চলেই নির্দেশ করেন। যেহেতু রামু 
সমুদ্র-উপকুলে অবস্থিত, এই সব এঁতিহাসিকরা, পাল রাজাদের শিলালিপিতে 
বর্ণিত তাদের নমুদ্রকূল-উদ্ভূত' আখ্যারও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খু"জে পেয়েছেন ।০ 
নামের দিক - দিয়ে বিচার করলে রাহমী, রম্ম ও রামু শব্দত্রয়ের মধ্যে 
সামঞ্জস্য আছে বৈকি! কিন্তু মনে হয় আধুনিক পণ্ডিতের! নামের সামঞ্জস্যের 
মোহে পড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন । এমন কোন শক্তিশালী 
রাজা--যিনি একই সঙ্গে জুর্জ ও বলহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, 
যার অধীনে পঞ্চাশ হাজার হাঁতী ছিল এবং যার সেনাদলে ১০।৯৫ হাজার লোক 
শুধু ধোলাই কাজে নিযুক্ত ছিল--আদৌ রামু রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন কিনা! 
তার কোন প্রমাণ নাই । রামু বা দক্ষিণ চট্টগ্রামে পাল রাজাদের আধিপত্য 
ছিল কিন! তাও সন্দেহের ব্যাপার । পালবংশীয় শিলালিপির মধ্যে বর্তমান 
ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামের পূর্ব দক্ষিণে পাল রাজাদের কোন শিলালিপি 
আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং রূহমীর সঙ্গে রামুর অভিন্নতা 
প্রমাণ রূরার পক্ষে কোন যুক্তি খুজে পাওয়া যায়না। বরং রামুকে এই 
আলোচনায় টেনে আনায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে বলেই মনে হয় । 


১। ট্রাভেলস্‌ অনু সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক, খণ্ড ১, পৃ ৯৪ 

২। এই স্থান থেকে প্রাপ্ত একটি সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানী মুদ্রা আমার কাছে 
আছে এবং আর একটি মুদ্রা আমি জরার্ণান অব দি হুঃ মিজনমেটিক সোসাইটি অব 
ইণ্ডিয়ার ২২শ খণ্ডে প্রকাশ করেছি। 

৩। ইণ্ডিয়ান হিষ্টর্রিকাল কোয়টারনি, খণ্ড ১৬, পৃ ২৩২২৩৪ । 


৮৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


রাহ মীর অবস্থান যেখানেই: হোক না কেন, আরব ভৌগোলিকদের রূহসী- 
সম্পকাঁয় বিবরণ যে বাংলা দেশের উপর প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই । 
হাতী, অত্যন্ত মিহি ও সুন্মম সতী কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে অভিন্ন ) 
গণ্ডার (পরবতাঁ ইউরোপীয় বাণিকদের বণিত ইউনিকর,ণ), এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যে প্রচলিত কড়ি ইত্যাদি সকল সুত্রই বাংলা দেশকে নির্দেশ করে। 
পর্বর্তা পর্যটক ও এঁতিহাসিকদের [ যেমন, ইব্‌ন বতুতা মিনহাজ-উদ-দীন 
সিরাজের িবকাত-ই-নাপিবী” এবং টমাস ব্উরীর বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলবর্তী দেশমমূহ ( Countries Round the Bay of Bengal )] 
বর্ণনায়ও বাংলা দেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে ওঠে। এক জায়গায় 
মান্তুদী বলেছেন যে, “রহ্‌মী রাজ্য সমুদ্র ও অস্তবর্তা ভূভাগ উভয় 
দিকেই বিস্তৃত ছিল। অন্তর্ধতাঁ ভূভাগের দিকে কামন রাজ্য এর 
সীমান্তে অবস্থিত |: কামনকে কামরূপের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।২ 
এবং এই সুত্রে রহ মীকে বাংলার সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করে। এখন প্রশ্ন হয়, 
সোলায়মান যদি বাংলা দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকেন, তাহলে তার 
বর্জিত রাজাকে কার সঙ্গে অভিন্ন মনে কর! যায়? সোলায়মানের অন্তান্ত সুত্রে 
তার সন্ধান মিলে! সোলায়মান বণিত জু্জ? গুর্জর প্রতিহার রাজাদের বুঝাঁয় 
এবং বলহার দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট রাজা বল্লভ রায়কে নির্দেশ করে। 
এই ছুই দেশের সঙ্গে পালবংশের শ্রেষ্ট রাজা ধর্মপালের যে অনেক দিন ধরে 
যুদ্ধ চলেছিল, সমসাময়িক শিলালিপি তা সাক্ষ্য দেয় 1: আগেই বলা হয়েছে 
যে ধর্মপালের সময় ও সোলায়মানের সময়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই অর্থাৎ 
তারা সমসামফিক। এইসব সুত্র বিচার করলে মনে হয়, এতদ্বিষয়ে হোদি- 
ওয়ালার মতই যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ রাজা ধর্মপাল (১৯) ১) 4০) সোলায়- 
মানের ‘দিলসিলাত-উত-তওয়ারীখে’ রূহমী রাজে (55০85) ৮4০) পরিণত 
হয়েছে। আল ইদ্রিসীর সাক্ষ্যমত এও হতে পারে যে, ধর্হমী (বা রূহমী) 


১1 এবিয়ট ও ডউগন £. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫ 
২। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরি কনফারেন্স, খণ্ড ১, পূ ১৯৯ 
৩! এ, পৃ ১৯৮ a 


81 হিষ্টরী অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ১০৪--১১৬ 


বাংল! দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৮৯ 


রাজ্য ও রাজার নাম ছুই-ই সুচিত করে! আধুনিক কালের পণ্ডিতের! পাল 
বংশীয়. বাজাদেরকে ‘পাল’ নামে অভিহিত করেন, কারণ এ বংশের সকল রাজার 
নামের শেষে পাল শব্দ পাওয়! যায়। কিন্তু সমসাময়িক কালে তাদেরকে কি নামে 
অভিহিত করা হত বা তাদের রাজ্যের নাম কি ছিল, তা বলা যায় না। 
সমসাময়িক শিলালিপিতে পাল বংশ” বা পাল রাজ্য, এসব উক্তি নাই। 
বাঙ্গালা নাম__অর্থাৎ যে নামে বিভাগপূর্ব কালের বাংলা প্রদেশ পরিচিত ছিল 
প্রচলিত হয় পাল বংশের অনেক পরে, মুসলমান আমলে ৷’ বাংলা দেশ তখন 
গৌড় নামে পরিচিত ছিল এবং শিলালিপিতে রাজাদেরকে গৌড়েশ্বর বলা হত।. 
সুতরাং সমসাময়িক ভৌগোলিকদের বিবরণে রাজার নাম ব! গৌড়ের নাম 
পাওয়া স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে হোদিওয়ালার অভিমত-অন্ুসারে রাজার নাম 
অর্থাৎ ধর্ম (5০৯) | ০ ) লিখিত হয়েছে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত 


আরব ভৌগোলিকদের দ্বিতীয় রকমের তথ্য হচ্ছে, বাণিজ্যপথে সমুদ্র- 
উপকূলবর্তী বাণিঞ্কেন্দ্রসমূহের বিবরণ। এ*দের বর্ণিত যে সমস্ত বাণিজ্য 
কেন্দ্রকে বাংলা দেশে অবস্থিত বা বাংলা দেশের আশে পাশে অবস্থিত মনে 
করা হয়, তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল ।* 


বুলিন থেকে বাবন্তন-২ দিনের পথ! এখানে চাউল উৎপন্ন হয় এবং 
সরন্দিবে (সিংহল দ্বীপে ) রপ্তানী করা হয়। 

_বাবন্তন থেকে সিঞ্জিলি এবং কবশকন-১ দিনের পথ। এখানে চাউল 
উৎপন্ন হয়। 

সিঞ্জিলি ও কবশকন থেকে কুদাফরিদের মোহনা = ৩ ফরসঙ্গ দুরত্ব । 
কুদাফরিদ থেকে কইলাঁকন, লাওয়া এবং কনগজা = ২ দিনের পথ। 
| এখানে চাউল ও গম উৎপন্ন হয়। 
কইলাকন, লাওয়া ও কনগজা থেকে সমন্দর- ১০ ফরসঙ্গ দূরত্ব । এখানে 
কামরুল থেকে নদীপথে ১৫২০ দিনে চন্দনকাঠ আনা হয়। 


১1 স্যার যতুনাথ সরকার কোঁয়েমোরেশন ভল্যাম, পু ৫০-৫৮ 

২। এন্রিয় ও ডন : প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮৯০; সৈয়দ সোলায়মান নদভী £ 
আরব ও হিন্দকে ত!আলুকাত, পূ ৫৮ 

১২ 
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উপরোক্ত তালিকাদৃষ্টে অনেক প্রথিতযশাঃই পণ্তিতই উল্লেখিত স্থানগুলি 
চিহ্নিত কর! দুঃসাধ্য মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন । যেমন, হোদিওয়াল। 
বলেন, “দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে খুরদাদবার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না৷ মনে 
হয় তিনি এমন কৌন লেখকের বিবরণ নকল করেছেন, যিনি এলোমেলো ভাবে 
কতকগুলি স্থানের নাম সাজিয়েছেন এবং নিজ বল্সনাবলে বিবরণগুলি 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এক স্থান থেকে অন্ত স্থানের উল্লেখিত দুরত্ব এতই ভ্রান্তি- 
মূলক এবং অন্তান্ত বিবরণ এতই খাপছাড়া যে কোন স্থানের নির্দেশনা নিভুল 
হওয়া সম্ভব নয়।”১ বলা বাহুল্য, হোদিওয়ালার এই উক্তি একান্ত যথার্থ। তার 
এই উক্তি উপেক্ষা করে ডঃ দানী এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু বিশেধ সফলতা লাত করেছেন বলে মনে হয় না।২ তা সত্বেও 
একটি মাত্র জায়গা, অর্থাৎ লমন্দরকে বাংলা দেশের কোন এক উপকূলবর্তী : 
বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। ইবন 
খুরদাদবার মতে “কামরুন থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে 
[ অর্থাৎ নদীপথে ] ১৫1২০ দিনে মধ্যে নীত হয়।” আল্-ইন্দ্রিপী সমন্দর 
সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেন, “সমন্দর একটি 
বড় শহর, বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং ধনশালী স্থান; এখানে [ ব্যবসা-বাণিজ্যে ] অনেক 
লাভবান হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীতীরে 
অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত । এখানে চাউল এবং অন্যান্য খান 
সামগ্রী, বিশেষ করে, গম পাওয়া যায়। পনর দিনের দূরত্বে অবস্থিত 
কামরুত থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদীপথে আনা হয় যার পানি 
সুমিষ্ট! এই দেশের [ কামরুতের ] চন্দনকাঠি উৎকৃষ্টতর এবং এর ঘ্রাণ 
মনোরম (delicious perfume) | করণ পব্বতমালায় তা জন্মায়। এই 
. শহরের একদিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বসবাস 
এবং যেখানে সকল দেশের ব্যবসায়ীরা রীতিমত যাতায়াত করে। 
সিংহল দ্বীপ থেকে তা চারদিনের দূরত্বে অবস্থিত । সমন্দর থেকে উত্তর 
দিকে সাতদিনের দূরত্বে কাশ্মীর নগরী অবস্থিত । * এই নগরী ভারতের সর্বত্র 


৩। হোদিওস্বাল৷ £ ষ্টাডীজ্ত ইন ইন্দো-যুসন্বিম হিষ্টরি, পৃ ১৮ 
২। প্রসিডিং অধ দি পাকিস্তান হিষ্টরী কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃ ১৮৯২১৯৮ 


বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৯১ 


আদৃত (০০19):854) এবং তা কনৌজের রাজার অধীন কাশ্মীর থেকে 
কামরুত চার দিনের দূরত্ব এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ প্রায় সাতদিনের দুরত্ব ।”১ 

উদ্ধত অংশের শেষ দিকে আল-ইদ্রিসীর ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব বিশেষ 
ভাবে পরিলক্ষিত হয়! কামরুত, কামরুন, ও করণ ইত্যাদি কামরূপের 
বিকৃত পাঠ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাই যদি হয়, কাশ্মীর থেকে 
কনৌজের দূরত্ব ৭ দিন হলে, কাশ্মীর থেকে কামরূপের দূরত্ব ৪ দিনের হতে 
পারেনা । অপর পক্ষে আল-ইন্দ্িসীর মতে, কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব 
৭ দিন, অথচ, একই লেখকের মতে কাশ্মীর থেকে সমন্দরের দূরত্ব ৭ দিন। 
তাঁর নিজের বর্ণনামতেই এই দুরত্ব অন্ততঃ ১৪ দিনের হওয়া উচিত ছিল ৷ সিংহল 
দ্বীপ থেকে সমন্দরের দুরত্বও ৪ দিন হওয়া সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য এই 
সব ভ্রমাত্বক বর্ণনা হোদিওয়ালার পূর্বোক্ত মতকেই সমর্থন করে। কিন্ত আল- 
 ইদ্্িসীর উদ্ধত বিবরণের প্রথম অংশের কামরুত যদি কাঁমরূপের সঙ্গে 
অভিন্ন হয় (আধুনিক কালের সকল পণ্ডিতই তা স্বীকার করেন) তাঁহলে 
সমন্দর বাংলা দেশের উপকূলবর্তী কোন এক বাণিজ্য কেন্্রকেই বুঝায় । ডঃ দানী 
সমন্দরকে মেঘনা নদীর মোহনাস্থিত স্থান মনে করেন এবং সমন্দরের 
এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত আল-ইন্দ্রমী-বর্ণিত দ্বীপকে সন্দীপের সঙ্গে অভিন্ন 
মনে করেন! হয়ত তাঁর অনুমান ঠিক, কিন্ত তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। 
অষ্টাদশ শতকের শেষ পাঁদে মেজর র্যানেলের জরীপের পর বাংলা দেশের 
নদীসমূহ যেভাবে গতি পরিবর্তন করেছে, তা লক্ষ্য করলে বাংল! দেশের 
বর্তমান মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে ৮ম | ৯ম শতাব্দীর বণিত স্থানসমূহ 
চিন্ছিত কর! কি বিজ্ঞানসম্মত ? সে যা হোক, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ 
আলোচনা করলে এই সত্য উপলব্ধি কর! যায় যে, বাংলা দেশের সঙ্গে 
আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাই ব্যবসায়ীদের 
মারফৎ ভৌগোলিকর! বাংলা দেশ সম্বন্ধে অবহিত হন এবং তাদের বর্ণনায় তা 
লিপিবদ্ধ করেন। 

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান রাদজা! তয়েং-এ নিম্নরূপ একটি আখ্যান 
উল্লেখিত আছে। “এই ‘সময়ের শেষ ভাগে কান-রাঁ-দজা-গ্ীর বংশধর 


১। এলিয়ট ও ডট্টসন £ প্রাগুক্ত, পৃ ৯০ 
২। প্রধিডিং অব দি থাকিস্তান হিষ্টর্রি কনফারেন্স, খণ্ড ১, পু ১৯১ 
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মহতইন্গৎ চন্দয়ত সিংহাসন আরোহন করেন। *** এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব 
করার পর মারা যান! কথিত আছে যে তার সময়ে. ( ৭৮৮--৮১০ খুঃ) 
কয়েকটি কুল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রন্‌বী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে 
পড়ে এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠান হয়! সেখানে 
তারা গ্রামাঞ্চলে বদবাস শুরু করেন।”১ আরব বণিকরা যে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত, এ তার একটি বড় প্রমাণ! আরাকান 
উপকূলে ব্যবসা চালালে বাংল! দেশ বাদ পড়ে না। এই উপাখ্যানের অন্য 
জায়গায় লিপিঝন্ধ আছে যে :৯৫৩ খুঃ আরাকানের রাজা স্থলত ই ৎচন্দয়অ 
স্থুরতন” বিজয়ে বের হন এবং সে দেশে একটি বিজয্তস্ত স্থাপন করেন। রাজার 
উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেওগৌং অর্থাৎ যুদ্ধ কর! অন্ুুচিত।২ 


অনেকে মনে করেন যে আরাকান রাজের এই চেওগৌং উক্তি থেকেই 
চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ এই বিবরণের উপর নির্ভর করে 
কল্পনার জাল বুনেছেন। তারা মনে করেন, 'সুরতন’ শব্দটি ‘সুলতান’ শব্দের 
আরাকানী সংস্করণ এবং তদন্ুসারে তাঁর! বলেন যে, চট্টগ্রামে এ সময়ে 
মুসলমানরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন । চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে 
আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, তা এখন সন্দেহাঁতীত, 
কিন্তু চট্টগ্রামে মুললমানরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলা নিছক কল্পনাপ্রন্ুত | 
একটি মাত্র শব্দ ‘স্থরতন’, যার অর্থ এখনও নিঃসন্দেহভাবে পরিস্ফুট হয়নি, 
তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ 
আরাকান বংশাবলী পড়ে মনে হয় “ম্থরতন শব্দটি 'ম্থলতান' এর সঙ্গে অভিন্ন 
হতে পারে না; তা অধুনালুপ্ত কোন একটা স্থানের নাম সুচিত করে। 


এ ছাড়া, বাংল! দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত কতকগুলি 
উপাখ্যান রয়েছে । এসব উপাখ্যানমতে কয়েকজন মুসলমান সুফী সাধক তুকাঁ 


১। ভার্ণাথ অব দি এধিয়।টিক দোদাইটি অধ বেছ্কুল॥ ১৮৪৪, পৃ ৩৬ 

২। ভার্ণান অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪৪; পৃ ৩৬ 

৩। ডঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম £ আরাকান রান্বসভায় বাঙলা সাহিত্য; 
পূ ৩৪ 


বাংল! দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ‘৯৩ 


আক্রমণের পূর্বে বাংলা দেশে এসেছিলেন এবং ধর্মপ্রচার করেছিলেন'। উদাহরণ 
স্বরাপ বাবা আদম শহীদ, শাহ সুলতান রূমী, শাহ সুলতান মাহিসওয়ার, মখদুম 
শাহ দওলাহ শহীদ ইত্যাদির নাম করা যায়। এখানে তাদের এঁতিহাসিকতা 
বিচার কর! বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 


বাবা আদম শহীদ 


বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানে, সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেনের 
রাজধানী বলে কথিত বল্লাল বাড়ীর অনতিদূরে, সুলতান জলাল-উদ-দীন 
ফতেহ শাহের সময়কার একটি মসজিদের সামনে বাবা আদম শহাদের কবর 
দেখা যায়। কথিত আছে যে বাবা আদম যখন মক শরীফে অবস্থান করছিলেন, 
তখন রামপালের অনতিদূরে কানাইচং নামক গ্রামে একজন মুসলমান বাস 
করতেন। সেই মুসলমান ভদ্রলোক তার ছেলের জন্ম উপলক্ষে গরু জবেহ 
করলে থাকার হিন্দুরাজা বল্লাল সেন তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। 
মুসলমান ভদ্রলোক তখন মক্কা শরীফে গিয়ে এই বৃত্তান্ত জানালে বাবা আদম 
৬৭ হাজার শিষ্য সমভিব্যাহারে বাংলা দেশে আসেন এবং রাজ! বল্লীল সেনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে রাজ! জয়লাভ করেন ও বাবা আদম শহীদ 
হন। কিন্তু ভাগ্যদোষে রাজা তাঁর পরিবারবর্গসহ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে 
প্রাণত্যাগ করেন। | 


বাব! আদমের নামে প্রচলিত কবরের উপর কোন সমাধি-ভবন নাই 
এবং এছাড়া অন্য কোন অকাট্য প্রমাণও নাই যাতে বল! যায় বাবা আদম 
শহীদ এখানে সমাধিস্থ আছেন। মসজিদ-গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিমতে মসজিদটি 
৮৮৮/১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান জলাল-উদ্দীন ফতেহ শাহের কর্মচারী মালিক কাফুর 
কতৃক নিমিত হয়। এই শিলাপ্পিপিতেও বাবা আদম শহীদের কোন উল্লেখ 
নাই। তুক্কা আক্রমণের পূর্বে বাংলার সাথে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ 
থাকলেও এ সময়ে রামপালের মত অন্তর্বতাঁ ভূভাগে কোন মুসলমান বসতি স্থাপন 
করতে পেরেছিলেন কিনা বলা মুস্কিল । আনন্দভট্রের “বল্লাল-চরিতে” বাবা আদম 


১1 জার্ণান অব দি এশিয়াটিক সোসাইটা অব (বেঙ্গল, খণ্ড ৫৭, পৃ ১২। 


৯৪ সাহিত্য পত্ৰিকা | বৰ্ষী সংখ্যা, ১৩৭০ 


(বায়াছুপ্ধ লিখিত) এবং রাজী বল্লাল সেনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
কথা উল্লেখ আছে।, আধুনিক পণ্ডিতের! বল্লাল-চরিতের প্রামাণিকত! সন্দেহ 
করেন। সে যাই হোক, বল্লাল-চরিতের তারিখ ষোড়শ শতাব্দীর আগে 
নয়।২ 'নগেন্্রনাথ বস্তুর মতে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে বিক্রমপুরে বল্লাল 
সেন নামক জনৈক প্রতাপশালী জমিদার বান করতেন। তাঁর আদেশক্রমেই 
আনন্দভট্র বল্লাল-চরিত রচনা করেন।৩ নগেন্দ্রনাথ বস্তুর এই উক্তি সত্য 
হলে বাব! আদম শহীদের সম্বন্ধে প্রচলিত উপাখ্যানের সত্যতার যুক্তিপুর্ণ 
ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিক্রমপুর মুসলমান পরিবার 
বসবাস কর! এবং মুসলমান ন্থুফী সাধকদের পক্ষে প্রতীপশালী হিন্দু জমিদার- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা অসম্ভব নয়, কারণ এ সময়ে বাংলা দেশের আনাচে 
কানাচে মুসলমান শক্তি আধিপত্য বিস্তার করছিল 5 


আহ সুলতান ব্ধমী 


ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার মদনপুর নামক স্থানে শাহ 
সুলতান রূমীর দরগাহ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে ১৮২৯ সালে 
বৃটিশ সরকার দরগাহ-সংলগ্ন লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে 
চাইলে দরগাহর খাদেম: ১৬৭৯ খুষ্টাব্দের একটি ফাসীঁ সনদ মারফৎ প্রমাণ 
করেন যে শাহ সুলতান রূমী ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মদনপুরে আসেন।« সনদ খান! 
দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; ডঃ এনামুল হক --যিনি এই সংবাদ পরিবেশন 
করেছেন, তিনিও-বিশদ আলোচন! করেন নি! এ অবস্থায় এবিষয়ে কোন 
মন্তব্য করা অপমীচীন। কিন্তু কথিত আছে যে কোন একজন কোচ রাজা 


১। আনন্দ ভট্টের কল্লাল চন্চিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক অনুদিত, ২৬ ও ২৭শ 
পরিচ্ছেদ । ঃ 

২! হিষ্টরি অব বেঙ্গল; খণ্ড ১, পৃ ২৩৯-৪১ 

৩) জার্ণাব অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৬, পূ ৩৬-৩৭ 

৪1 আঃ করিম £ সোসাম হিষ্টরি অব দি মুসলিমস্‌ ইন বেঙ্গব॥ পূ ৩৩-৩৮ . 

৫1 ডঃ এনামুল হক £ ঘচ্গে সুফী প্রভাব, পৃ ১৩৮ 


বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৯৫ 


শাহ সুলতান রূমীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন, এই উক্তি সত্য 
হলে শাহ সুলতান রূমীর সময় তুকা আক্রমণের পূর্বে আরোপ করা যায় না। 
কোচরা সেন রাজাদের পতনের পরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন।২ 
এমন কি, মিনহাজ-উদ-দীন সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরীতেও কোচদেরকে 
একটি সামান্ পার্বত্য উপজাতি (001০) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।” 


শাহী সুলতান ম।হিসওয়ার 


বগুড়া জেলার মহাস্থানে শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের দরগাহ দৃষ্ট হয়। 
কথিত আছে যে তিনি বল্খএর রাজপুত্র ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু রাজকীয় জা*কজমকে অতিষ্ঠ হয়ে সিংহাসন ত্যাগ 
করে স্ুফীমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার গুরু দামেস্কের শয়খ তওফিক 
তাকে বাংলা দেশে ইসলাম প্রচার করার আদেশ করায় তিনি এদেশে 
আসেন। তিনি সন্দীপের মধ্য দিয়ে বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরে আসেন 
এবং সেখানকার কালীপূজক রাজা বলরামকে হত্যা করেন ও মন্ত্রীকে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থানে 
গমন করেন এবং সেখানকার রাজ! পরশুরাম ও তার ভগ্নী শিলাদেবীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রী করেন! ফলে রাজা নিহত হন এবং শিলাদেবী করতোয়া নদীতে 
আত্মহত্যা করেন 1* পরশুরামের সঙ্গে শাহ স্থূলতান মাহিসওয়ারের বর্ণন! 
কিংবদন্তীতে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাকে মাহিসওয়ার বলার কারণ, 
কিংবদন্তীমতে, তিনি মাছের আকৃতিবিশিষ্ট জাহাজে চড়ে বাংলা দেশে আসেন। 


শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের কাল নির্ণয় করার মত কোন সুত্র এযাবং 
আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু লোকে আজ. পর্যন্ত তাকে একজন শ্রেষ্ঠ সুফী হিসাবে 
গণ্য করে থাকে। ১৬৮৫ সালে মুগল সম্রাট আওরলজেবের সময়ে সৈয়দ আবদুর 


১। বেঙ্গল ডিগ্রি ৫গন্জেটিয়।র £ ময়মনসিংহ, পৃ ১৫২ 

২। ই, এ থেট£ হিষ্টরি অব আদাম। পূ ৪৬ 

৩। মিনহাজ £" তবকাত-ই-নাসিরী, মু ফাসী, লাহোর সংস্করণ, পৃ ৬৪ 

81 জ্ৰার্ণাঘ অব দি এশিয়টিক যোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৫, পৃ ১৮৩-১৮৬ 


৯৬ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


রহমান ও সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাকে প্রদত্ত সনদে শাহ স্থলতান মাহিসওয়ারের 
দরগাহ-সংলগ্ন লাখেরাজ ভূঁসম্পন্তি তাদের নামে বহাল করেন। এই সনদ 
খানি কোঁকলতাশ মোজাফফর জঙ্গের মোহরাক্কিত এবং এতে সিলবারী 
পরগণার মোতদন্দি, চৌধুরী ও কান্থুনগে ইত্যাদি রাঁজন্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের 
আদেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন শাহ স্থুলতান মাহিসওয়ারের লাখেরাজ জমির 
ক্ষতিসাধন না করে। উপরোক্ত সনদ খানিতে পূর্ববর্তী হুলতানদের প্রদত্ত ফরমান 
ও সনদের উল্লেখ আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সব ফরমান ও সনদের হদিস আজ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ম্ত্ুতরাং শাহ সুলতান মাহিদওয়ারের প্রকৃত কাল 
নির্ণয় করা বা তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ কর! বর্তমানে সম্ভব নয়! 


মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ 


পাবনা জেলার শাহজাদপুরে মখছুম শাহ দৌলাহ শহীদের মাজার দৃষ্ট হয়। 
কিংবদস্তীমতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)র সমসাময়িক মোয়ায, বিন্‌ জবলের 
ইচ্ভানুসারে এবং অনেক শিষ্য সমভিব্যাহারে তিনি ইয়মন থেকে বাংল! দেশে ধর্মপ্রচার, 
করতে আসেন । পথে তিনি শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সাক্ষাৎ পান, 
যিনি তাঁকে দুটী পায়রা উপহার দেন। তাদের জাহাজ পূর্বদিকে চলতে থাকে 
এবং অবশেষে শাহজাদপুরে এসে মাটীতে ঠেকে । এদেশের রাজার তখন বিহার 
পর্যন্ত কর্তৃত্ব ছিল। রাজ! বিদেশাগতদের বাধ! দেন; ফলে শিষ্য সমভিব্যাহারে 
মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ প্রাণ ত্যাগ করেন | 
এই স্ুফীর কাল নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার । কিংবদস্তীতে মৌয়াঘ 
বিন জবল ও শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখাঁরীর নাম উল্লেখ কর! হয়েছে; 
তাদের সময়ে প্রায় ৬০০ বৎসরের ব্যবধান । একথা জোর করে বলা যায় যে, মখদুম 
শাহ দৌলাহ শহীদ মোয়ায বিন জবলের সমকালীন ছিলেন ন! । শয়খ 
জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সময় ১১৯২-১২৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরা যায়।- সুতরাং 
মখদুম শাহ দৌলাহ ষদি শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সমকালীনও হন, 


১! জ্রার্ণাল অব দি এশিয়টিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৮, পূ ৯২-৯৩ 


২। জার্নাব অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯০৪, *পূু ২৬২-৭৯ 
৩। জন, এ, সোবহান £ সুফীপ্রম, ইটয্‌ ঘেইস্টস এও শ্রাইনস, পূ ২৩৬ 


৯ বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৯৭ 


তাহলেও বলতে হয় যে, মখছুম শাহ দৌলাহ শহীদ বখতিয়ার খলজীর 
: নদীয়া আক্রমণের পরে বাংলা দেশে আসেন। মখদুম শাহ দৌলাহ্‌ শহীদের 
দ্রগাহ-সংলগ্ন মসজিদ ৭২২ বিঘা লাখেরাঁজ সম্পত্তির মালিক। 


ডঃ এনামুল হক একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে বলেন যে, বর্ধমান জেলার 
মঙ্গলকোটে মখছুম শাহ মাহমুদ গজনভী সমাধিস্থ আছেন। সাধারণ লোকে 
তাকে রাহাগীর বলে। তিনি মঙ্গলকোটের রাজ! বিক্রম কেশরীর সঙ্গে যুদ্ধ 
করেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে 
নাসিরাবাদ গ্রামে বায়েজীদ বোস্তামীর নামে প্রচলিত একটি দরগাহ আছে, 
যদিও তিনি কোন দিন চট্টগ্রামে তথা পাক-ভারতে এসেছিলেন, এরূপ কোন 
প্রমাণ নাই ৷ “সেক শুভোদয়া” নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শয়খ 
জলাল উদ্‌-দীন তবরিজী বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বে রাজা লক্ষ্মণ 
সেনের দরবারে এসেছিলেন এবং আসন্ন তুকাঁ আক্রমণের কথা ঘোষণ। 
করেছিলেন।২ এই বই লক্ষণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ মিত্রের নামে আরোপিত 
হলেও আধুনিক গবেষকরা এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবং 
এটা জাল ঘোষিত হয়েছে ।* তাছাড়া অন্তান্ত সূত্র থেকে শয়খ জলাল উদ্‌-দীন 
তবরিজীর সময় নিরূপণ করা যায়, তাতে মনে হয় তিনি তুবাঁদের বাংলা 
আক্রমণের পরে বাংল! দেশে এসেছিলেন ।* উপরের আলোচনায় এ কথাই 
পরিক্ষুট হচ্ছে যে তুকাঁ আক্রমণের পূর্বে কোন মুসলমান সুফী বা ধর্ম- 
প্রচারক নিছক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে আগমন করেছিলেন কিনা 
তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ । 

তুকাঁ আক্রমণের পূর্বে চট্টগ্রামে আরবীয় মুসলমানরা যে বসতি স্থাপন 

করেছিলেন, এর সপক্ষে অভিমত দেওয়ার প্রমাণস্বরপ কেউ কেউ মকতুল 
হোসাইনপ্রণেতা সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বংশ-তালিকা 
উল্লেখ করেন। কবি মোহাম্মদ খান আরব দেশ থেকে আগত কোন এক 
মাহি আছোয়ারকে তার উর্ধতন পূর্বপু রষ বলে দাবী করেন। মোহাম্মদ 

১) এনামুল হুক £ বঙ্গে সুফী প্রভাব, পূ ১২৯ | 

১] সুকুমার সেন সম্পাদিত, সেক শুভোদয়া, পৃ ১১, ৯৮2১১৩ 


৩। আবিদ আলী ও ষ্ট্যাপল্‌ টন £ মেময়রদ অব গৌড় এও পাঙুয়া, পূ ১০৫-১০৬ 
৪1 আঃ করিম সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস. ইন বেঙ্গল, পৃ ৯৫ 


৯৮ ৃ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
খানের সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা এখানে উদ্ধত করা নিশ্রয়োজন, তবে তার 
বংশ-পরিচয়ের সারমর্ম নিম্নরূপ ৪ 

কবির পিতামহ মাহি আছোয়ার আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত 
আবুবকর সিদ্দিকের বংশে তার জন্ম; এছাড়৷ তিনি হযরত ওমর, ওসমান, 
আলী, হামজা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। হাজী 
খলিল পীর নামক এক ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক হলে তিনি মাহি 
আছোয়ারকে সঙ্গে নেন। হাজী খলিল পীর সিংহচর্ম পরিধান করেন এবং 
উভয়ে মৎস্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ( মৎস্যাকৃতি বিশিষ্ট ভেল! ? ) সমুদ্র পাড়ি দিয়ে 
চট্টগ্রামে পৌছেন। চট্টগ্রাম পৌঁছলে কদল খান গাজী ও বদর আলাম 
তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সেখানে মাহি আছোয়ার এক ব্রাহ্মণ 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর মাহি আছোয়ার দেশে ফিরে যান, 
কিন্তু ব্ৰাহ্মণ কন্যার ওরসজাত তাঁর সন্তান-সন্ততি এদেশেই থেকে যান। 
অতঃপর মাহি আছোয়ারের বংশধরদের নাম দেওয়! হয়েছে, তা এই ৫-- 

মাহি মহা 


চা 
i 
রাস্তি খান 


| 
মিন! খান 
| 


গছ খান 
ডা খান 
নসরত খান 


জলাল | 





| * | 
রহিম বা বিরাহিম খান মুবারিজ খান 


কবি মৌহাম্মদ খান 
১) সাহিত্য পত্ৰিক৷, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ পু ১০১-১০৫ 


বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ৯৯ 


এখানে মাহি আছোৌয়ারের সমসাময়িক হিসাবে আরও তিন ব্যক্তির 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে হাঁজী খলিল গীর, কদল খান গাজী ও বদর 
আলাম। মাহি আছোয়ার ও হাজী খলিল গীর ছুজনেই এক সঙ্গে আরব 
দেশ থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং অপর ছুই ব্যক্তি কদল খান গাজী 
ও বদর আলাম তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। হাজী খলিলকে পীর বল! 
হলেও তার গীরত্বের বিশেষ বর্ণনা নাই। তাঁর সিংহচর্ম পরিধান করার 
কাহিনী এবং মৎস্য পৃষ্ঠে অরোহণ করা অলৌকিক কাহিনীর মত শুনালেও হয়ত 
সিংহচর্স এখানে একটা বিশেষ রকমের কাপড় বোঝায় এবং মৎস্য, মৎস্যাকৃতি- 
"<" » হাঁজকেই বোঝায়। অলৌকিকতা বাদ দিলে সাদামাটা কথায় যা 
বোঝ! যায়, তা হচ্ছে, মাহি আছোয়ার ও হাজী খলিল গীর দুইজনেই বাণিজ্য 
উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসেন। কবির এই বর্ণনার আর একটী সম্ভাব্য ব্যাখা 
এই যে, সেকালের যেসব আরবীয় মুসলমানরা এদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
আসতেন, তাঁদের কেউ কেউ এদেশে বসবাস করতেন এবং এমন কি, এদেশীয় 
মেয়েদের পাণিগ্রহণ করতেন। | 

অপর যে ছুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, তাদের সাহায্যে মাহি 
আছোয়ারের সম্ভাব্য কাল নির্ণয় কর! যায়। বদর আলাম বিখ্যাত পীর বদর- 
উদ-দন বদর-ই-আলমের (মৃত্যু ১৪৪০ খুঃ) সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়। অবশ্য 
নামের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্ত 
যাদ আমাদের এই অনুমান সত্য হয়, তাহলে, মাহি আছোয়ারের তারিখ 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম অর্ধেকে পড়ে। কদল খান গাজীর নাম অন্য কোন 
স্বত্রে পাওয়া যায় না। শিহাব-উদ-দীন তালিশের মতে সোনারগীয়ের সুলতান 
ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (5১৩৩৮-১৩৪৯ খুঃ) সুবার আগে চট্টগ্রাম 
জয় করেন। কেউ কেউ গীর বদর-ই-আলম ও সুলতান ফখর-উদ্-দীন 
মুবারক শাহকে সমসাময়িক মনে করেন এবং এই সুত্রে মোহাম্মদ খান-বণিত 
কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীনের চট্টগ্রাম-বিজয়ী সেনাপতি বলে 
মনে করেন।২ এ'দের মতে পীর ব্দর'ই-আলমের মৃত্যু তারিখ ১৩৪০ 


১। যছুনাথ থরকার £ ্রাডিত্ব ইন মুঘল ইন্ডিয়া, পূ ১২২ 
২1 সাহিত্য থত্রিক!, ওয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১০৬ 


১০০ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষ] সংখ্যা, ১৩৭০ 


খুষ্টাব্দ। সম্প্রতি সিদ্দিক খান সাহেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।+ 
মনে হয়, পীর -বদর-ই-আলমের মৃত্যু তারিখ ১৪৪০ সালের পূর্বে 
আনার পক্ষে বিশেষ যুক্তি নাই। যদি তাই হয়, কদল খান গাজীকে স্থলতান 
ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সমসাময়িক মনে করা ভুল। শিহাঁব-উদ-দীন 
তালিশ যেমন ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহকে প্রথম টট্টগ্রাম-বিজয়ী বলেছেন, 
জনশ্রুতিমতেও কদল খাঁন গাঁজীকে প্রথম চট্রুল-বিজেতা বলা যায়! 
এ ছাড়া দুজনকে সমসাময়িক মনে করার অন্য কোন প্রমাণ নাই । ইবন- 
বতৃতা-বণিত সোদকাওয়ান যদি চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাহলে এই 
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চট্টগ্রাম ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের শাসনাধীনে ছিল। 
কিন্তু ইব্‌ন বতুতার. বর্ণনায় চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হিসাবে শয়দা নামক এক 
ফকীরের নাম পাওয়া যায়। কদল খান গাজীর কোন নাম নাই। স্থতরাং শুধু ছুটী 
সূত্রের সমন্বয় সাধনের জন্য এবং জনশ্র'তির উপর নির্ভর করে ক্দল খান গাজীকে 
ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সমসাময়িক গণ্য করা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়। 


অন্যভাবেও মাহি আছোয়ারের সময় নিরূপণ করার চেষ্টা করা যায়। 
মোহাম্মদ খানের বর্ণনায় মাহি আছোয়ারের ছুই পুরুষ পরে এক রাস্তি খানের 
নাম আছে এবং তাকে চট্টগ্রামের অধিপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে । চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত 
সুলতান রুকন-উদ্ব-দীন বারবক শাহের সময়কালীন এক গিলালিপিতেও এক 
রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায় এবং তাকে মজলিশ-ই-আলা আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে৷ ১৪৭৪ সালে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি প্রমাণ করে যে এঁ সময় বাস্তি 
খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন।* আধুনিক পণ্ডিতরা এই ছুই রাস্তি খানকে 
অভিন্ন মনে করেন ।ৎ কিন্ত তাই যদি হয়, তাহলে মাহি আছোয়ারের সময় পঞ্চদশ 





১] জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটা অব পাকিস্তান, খণ্ড ৭, ১ম ভাগ, 
পু ১৭-৪৬ 


২। সাহিত্য পত্রিক।, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পু ১০৬ 

৩। অনেকেই তা মনে করেন, যেমন, এল, কে? ভট্টশালী  বয়েলস এও ক্রনেলশী 
অব দি আলি ইত্ডিপেত্ডেন্ট জুলভানস্‌ অব বেঙ্গল, পূ ১৪৫-৪৯ 

81 শামস্‌ দ্বীন আহমদ £ ইনস্ক্রিপনস্‌ অব বেঙ্গল, খণ্ড ৪, পৃ ৯১ 


৫! প্রসিভিংদ অব দি পাকিস্তান হিষ্টুরী কনফারেন্স, খণ্ড ৯, পৃ ১০১-১০২ ; 
এনামুল হক £ মুসলিম বাঙ্গাল! সাহিত্য, পৃ ১৮২ । 


বাংল! দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ১০১ 


শতাব্দীর প্রথম দিকেই পড়ে । আধুনিক পণ্ডিতেরা একদিকে যেমন ছুই রাস্তি 
খানকে অভিন্ন মনে করেন, তেমনি মাহি আছোয়ার, কদল খান গাজী ও 
ফখরস্উদ্-দীন মুবারক শাহকে সমদাময়িক গণ্য করেন, কিন্তু তারা লক্ষ্য 
করেন নি যে, এই সমসাময়িকতা প্রমাণের জন্য তারা মাত্র ছুই পুরুষ ব্যবধানের 
জন্য প্রায় দেড় শত বৎসরের কাছাকাছি সময় দিয়েছেন, যা কোন 
মতেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। এই সমসাময়িকতার উপর জোর দিলে বলতে 
হবে যে, মোহাম্মদ খানের বংশ-তালিকা নির্ভুল নয়। কিন্তু তারা এমন 
কোন মতও প্রকাশ করেন নি । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক 
পণ্ডিতদের সমস্ত অনুমান বা সিদ্ধান্তগুলিই শুধু নামের সামঞ্জস্যের উপর 
নির্ভরশীল ৷ যেমন, কদল খান গাজী যদি ফখর-উদ্‌-দীন মুবারক শাহের চট্টগ্রাম- 
বিজয়ী সেনাপতি হন, বাঁ বদর আলম যঢি সুপ্রসিদ্ধ পীর বদর-ই-আলমের 
সঙ্গে অভিন্ন হন, বা ছুই রাস্তি খান যদি এক ও অভিন্ন হন ইত্যাদি । 
এই হদি'গুলির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুমান বা সিদ্ধাত্তগুলি 
গ্রহণ করার পক্ষে বাঁধা থেকে যায়। কিন্তু যেভাবেই বিচার করা হোক 
না কেন, মাহি আছোয়ারের তারিখ চতুর্দশ শতকের পূর্বে নিরূপণ করা যায় 
না, তুকা আক্রমণের আগে ত নয়ই ৷ 


আরাকান উপকূলে “বদর মোকাম” বা “বুদ্ধের মোকাম” নামধারী কতকগুলি 
স্থাপত্য নিদর্শন অদ্যাবধি দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এগুলিকে খৃষ্টীয় 
নবম দশম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমান প্রভাবের ফল আখ্যা দিয়েছেন 
যেমন ডঃ এনামুল হক ও মরহুম আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, 
“এই সময় হইতেই [ খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী ] আসামের সীমা হইতে 
মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী তৃভাঁগের নানা স্থানে “বুদ্ধের মোকাম” 
নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মসজিদগুলিকে 
বৌদ্ধ, চীন! ও মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে ।”; সম্প্রতি 
সিন্দিক খান সাহেব, ‘বদর মোকাম’ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ও 
এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন।২ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! এখানে 


১। শ্রনামুল হক ও আবদুল করিম : আরাকান রাগুসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য: পুও 
২1 জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটী অধ পাকিস্তান, খণ্ড ৭, নং ১, পৃ ১৭-৪৬ 


১০২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


নিশ্রয়োজন ; সিদ্দিক খান সাহেব দেখিয়েছেন যে, এই দর মোকাম'গুলি 
পীর ব্দর-ই-আঙম বা বদর শাহের স্মৃতি বহন করে, যিনি ১৪৪০ খুষ্টাবে 
ইন্তেকাল করেছেন এবং বিহারের ‘ছোট দরগাহে’ সমাহিত আছেন। বস্তুতঃ 
এ গুলিকে খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে আরোপ করার পক্ষে কোন প্রমাণ 
নাই। 


উপরোক্ত আলোচনায় মনে হয়, বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের আগে বাংল! 
দেশের সঙ্গে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল; এ যোগাযোগ 
ছিল নিছক বাণিজ্যের খাতিরেই, এর ফলে বাংলা দেশে মুসলমানদের নিজস্ব 
রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল বলার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। হয়ত কোন কোন 
বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে এদেশে এসে দেশীয় নারীর পাণিগ্রহণ করতেন । কিন্তু 
তাও জোর করে বলার পক্ষে কোন প্রমাণ আধুনিক পণ্ডিতদের হস্তগত হয় নি। 
সুফী সাধকদের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য । তুকাঁ আক্রমণের পূর্বে বাংলা 
দেশে কোন মুসলমান সুফী এসেছিলেন কিনা, তার কোন অকাট্য প্রমাণ 
নাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শুধু এ কথাই জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলা দেশের 
সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল শুধু ব্যবসার মাধ্যমেই ৷ . 


মধুমালরতীন কাহিনী 
মমতাজুর রহমান তরফদার 


ভক্তিবাদের মতো! শফী মতবাদও একটি ক্যজনধর্মী দর্শন। ভক্তি 
আন্দোলনের প্রবল বন্যায় ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন হয়েছে উর্বর- গড়ে 
উঠেছে সখী, দোহা, পদাবলী, জীবনী-কাব্য-নাটক ও রস-শান্ত্রর এক বিশাল 
সাহিত্য জগত। ইরানের সাহিত্যও নুফী-দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত । 
সাঁনায়ী, ফরিদউদ্দীন আত্তার, জলালউদ্দীন রুমী, নিষামী ও জামীর মরমী 
কবিতাগুলি বাদ দিলে ফারসী কাব্যজগত যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে. 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই কবি-গোষ্টির মধ্যে কেউ কেউ কয়েকটি বিখ্যাত 
প্রেম-কাহিনীকে রূপকের ছশচে ঢেলে নিয়ে তাদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রেমের 
জয়গানে মুখর হয়েছেন । উদাহরণস্বরূপ নিযামীর ‘হফ্‌ত, পয়কর+ এবং 
জামীর 'ইউন্থৃফ জোলার়খা” ও “লায়লা! মজনু প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যেতে 
পারে। মানবীয় প্রেম ও এ্যাড্‌ভেন্চার এই রূপক কাব্যগুলির বহিরজ ; 
কিন্ত সুফী প্রেমমাধন[র পরিণতি রূপে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই 
এদের অন্তনিহিত ভাব-সম্পদ । 


মধ্যযুগের ইরানী সাহিত্য নগর-কেন্দ্রিক বিদগ্ধ মানসের স্থষ্টি বলে এর 
গণ্তীর মধ্যে কোনে! লোক-কাহিনীর অস্তিত্ব নেই। ফারসী কাব্যে তাই কোনো 
লোকগাথাকে স্থফী মতবাদের চিত্রকল্পকপে ব্যবহার করার প্রশ্নও 
ওঠে নি। ভারতের মরমী দর্শন ইরানের অবদান-প্র চূর্ষে সমৃদ্ধ হলেও একটি 
ব্যাপারে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষণীয় এদেশের 
সুফী কবিগণ প্রচলিত লৌকিক গল্পগুপিকেই মিস্টিক্‌ ভাবধারার আধার 
রূপে গ্রহণ করেছেন। সেকালের প্রায় প্রত্যেকটি অবধী কাহিনীকাব্যই সুফী 
রূপকল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একথা অজানা নয় যে কুতবন ও মালিক মুহম্মদ 
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জায়সী যথাক্রমে স্ৃরাওয়ার্দী ও চিশতী সম্প্রদাভুক্ত। দুজনেরই কাব্যে 
রয়েছে উভয় ত্বরিকার গুরু. পরম্পরাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ! গণ-জীবনের সঙ্গে সুফী 
ধ্যান-ধারণার সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে তারা আঞ্চলিক ভাষাকে এবং 
জনপ্রিয় লোক-গাথাগুলিকে মরমিয়া তত্বের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছেন, 
সে কথ! প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। অনুরূপ কারণে দাকিনী উদ্ুকে 
আশ্রয় করে দাক্ষিণাত্যে যে সাহিত্যের স্থষ্টি হয়েছে, তা শিয়া ভাবধারায় সম্পক্ত ৷ 


সুফী সাঁধকদের এই মানসিক প্রবণতা সেকালের রাজনৈতিক আবহাওয়ার 
মাঝে শক্তি সঞ্চয় করেছে বলে মনে হয়! তুর্ক-আফগান শাসকগণঃ হয়ত ব! 
মধ্য এশিয়ার মঙ্গলদের আচরণের কথা স্মরণ করে, এদেশেই স্থায়ীভাবে 
বসবাসের জন্য একটা রাষ্্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইরানীয় 
সভ্যতার ছার! প্রভাবিত, বহিরাগত এই মুসলমানগণ তাই ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন ন1। মওলানা দাউদের চান্দায়েন,. সাধনের 
মৈনা সত, কুতবনের 'মৃগাবত, জায়পীর পছুমাঁবত, ও মীর মনঝনের 
“মধুমালত' এই ধরণের রাজনৈতিক পরিবেশে রচিত! ফারসী রূপক কাহিনী- 
গুলি গণ-মানসের স্থষ্টি নয়! কিন্তু প্রত্যেকটি অবধী কাহিনীর জড় খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রচলিত লোকগাথার রাজ্যে ৷ 
এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখ৷ যায় যে, পনের শতকের মধ্যভাগ থেকে আরস্তু 
করে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই একশ বছর ভারতের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়! শুধু অবধ এলাকায় নয়, বিভিন্ন 
প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতেও এই সময় সাহিত্য, স্থাপত্য ও অন্যান্ত শিল্পকলার 
ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির সৃত্রপাত। সারা ভারতব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য 
স্থাপনের প্রয়াসের ফলে তাই একটি বিশেষ সম্ভাবনার বুকে দীর্ঘকালের জন্য 


ছেদ পড়লো । 


দুই , 


পতুমাবত’ কাব্যের তেইশ সর্গে সে কালের যে কয়েকটি সুপরিচিত 
লৌকিক প্রেম-গাথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, মনোহর-মধুমালতী তাদের মধ্যে 


মধুমালতীর কাহিনী ১৪৫ 


অন্ততম। অবধ্র স্থুফী কবি মীর মন্ঝন্‌ এই কাহিনীকে কাব্যিক রূপ দিয়েছিলেন 
ষোল শতকের গোড়ার দিকে ।২ গল্পটির সারাংশ এই ঃ 


কনেসরের রাজ্জা সুরধতানের পুত্র কুমার মনোহর | একত্রাত্রে অপ্নরাগণ নিদ্রিত 
কুমারকে নিয়ে গের মহারল নগরের রাজপ্রাসাদে যেখানে রাজকুমারী মধুমালতী 
ঘুমাচ্ছিলো! | ঘুম ভ'ঙলে উভয়ের মবো হলো ভাব-বিনিমর । আবার যখন 
তাঁর! ঘুমিয়ে পড়লে, তখন অপসরাপ্র দত্র মনোহরকে রেখে গেলো তার পৈতৃক 
রাজধানীতে | সকালে জেগে উঠে উভয়ই বিস্মিত ও বিশ্বহ কাতর ! বিরহী 
মনোহর চললে! হঠাৎ্-দেখা সেই রাজকন্যার সন্ধানে । পথে এক মহা সমুদ্র ! 
প্রচণ্ড ঝড়ে লোকপ্রন্সহ জাহাজটি বিনষ্ট হলো। কোনোরূপে তার জীবন 
রক্ষা পেলো । একটি কাষ্ঠথণ্ডের সাহায্যে গে এলে) কিনারায়। ভ্রমনের 
মধ্যে সে দেখলো এক সুন্দরী নারী । সে চিৎ-বিস্রামপুরের রা! চিত্রপেনের 
কন্যা প্রেযা। এক নাক্ষদ তাকে সেখানে বন্দী করে রেখেছে! প্রেমা মধুমালতীর 
প্রিয় বান্ধবী । গৃহত্যাগী হাজপুপ্রের বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে সে বললে। 
যে মধুমালতীর সঙ্গে তার মিলন সম্ভব , রাক্ষসকে হত্যা করে মনোহর বন্দিনী 
প্রেমাকে উদ্ধার কয়লো । তারা চলে এলো চিৎ-বিগ্ঝামপুর | কৃতজ্ঞ রাঞ্জ! 
'চিত্রসেন রাগ্বকুমায়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহশীল ! কিন্ত প্রেমার তাতে 
ঘোরতর আপত্তি। কেনন! ইতিমধ্যেই তাদের মাঝে ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে। অবিলম্বে এখন মনোহর মধুযালতীর যোগাযোগ দরকার । সংবাদ 
পেয়ে মাতা রূপ-মঞ্জরীর সঙ্গে মধুমালতী এলে প্রেয়ার গৃহে । গরদিন সকালে 
রূপ-মঞ্জরী মধুমালতী ও মনোহরকে চিত্রশালায় একত্র ঘুমাতে দেখলেল। 
উভয়ের মাঝে আধার বিচচ্ছদ ! মধুমালতীর প্রতি মাতার কঠোর নির্দেশ সে 
যেন মনোহ্বরাক চিরতরে ভুলে যার | কিন্ত রাক্তকন্যা প্রেম একনিষ্ঠ | রূসমনঞ্জরীর 
অভিশাশে পে পাবীতে রূপান্তরিত হলে।। লে উড়ে গ্রেলে। দেশান্তরে | মারের 
বুকে জ্রেগে রইলে অপরিদীম দুঃখের ভার । পাখী চলে এলো দয়ালু ও 
দানশীল রাগকুমার তার চাদের দেশে। কুমার তাকে সোনার খাঁচায় ধরে 
রাথলো ৷ পাৰী-রূসিনী ষধুষালতীর মুখে তার হুঃখের কাহিনীটি শুনে তারার্চাদ 
মনোহরের সঙ্গে তার মিলন সাধনে উদ্যোগী হুলে।। যখন সে মহারদ নগরে 
এলো, বূপমঞ্তরী পাধীর গায়ে ভুল ছিটিয়ে তাকে পুনরায় মানবীতে পরিণত 
করবেন। মধুষালতীর মাতাপিতা কন্যাকে তাঁরাচাদের হাতে স'পে দিতে চাইলেন | 
কিন্ত তাদের বিবাহ অনন্তবঃ কারণ তারা ভাই বোন সম্পর্ক পেতেছে। তারাটাদ 
মনোহরের সঙ্গে মধুমানতীর মিলনে যথেষ্ট আগ্রহ দেখালে।। রূপন্প্জরীর সাঙ্গ 


--১৪ 
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 লঙ্গে মধুযাবতীও প্রেয়ার কাছে পত্র লিখলো । মধুমালতীর দুর্ভাগ্যের কথ? স্বরণ 
করে প্রেমা তখন বিলাপে রত। সে শুনতে পেলে। যোগীব বেশে মন্ত্নাহর তার 
গৃংদ্বারে উপস্থিত। তারাচাদ ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মধুমালতীর মাতা-পিতা 
এলেন চিৎ-বিস্‌ রামপুরে । তারপর মনোহরের পরঙ্গে মাধুমালতীর বিবাহ । নব- 
দম্পতি সুখে সময় কাটাচ্ছিলো । একদিন শিকার থেকে ফিরে তারাটাদ দেখলে। 
মধুনালতী ও প্রেমা দোলনায় দোল খাচ্ছে। আকস্মিকভাবে প্রেমার প্রতি তার 
আকর্ষণ অত্যান্ত প্রবল হলে £ সে মূৰ্ছা গেলো ৷ 


এখানে পাণ্ড,লিপি খণ্ডিত বলে গল্পটি অসমাপ্ত । কিন্তু মধুমালতী কাহিনীর ফারসী, 
দাকিনী উ্দ, ও বাংলা সংস্করণগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রেমার সঙ্গে 
তারাটাদের বিবাহ হয়েছিলো অবশেষে রাঞ্জকুমারদয় আপন আপন স্ত্রীকে 
সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলো । 


মন্ঝনের “মধুমালত' মধ্যযুগের অন্যান প্রেম কাহিনীর মত বর্ণনাময় 
ও উদ্দেশ্যযূলক। তবুও এ গল্প একেবারে বৈশিষ্ট্যবিহীন নয়। বিভিন্ন 
অবধী রোমাণ্টিক কাব্যে একজন করে উপনায়িকার সাক্ষাৎ মেলে! তার ভাগ্য 
নায়কের জীবনের সঙ্গে পরিণয়ন্ত্রে গ্রথিত | মন্ঝন্‌ কিন্তু এই ট্র্যাভিশন, 
অস্ুদরণ না করে এক উপ-নায়কের চরিত্র স্থষ্টিতে যতুবান--উদ্দেশ্য উপনায়িকার 
সঙ্গে তার বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন। তার ফলে একটি চিরাচরিত গাল্লিক 
01199 অপসারিত হয়েছে আর ঘটেছে প্রধান চরিত্রগুলিতে নিতান্ত মানবীয়, 
সুকুমার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ । এই কাব্যে তারাাদ ও প্রেম! পার্শ্ব 
চরিত্র হিসাবে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মধুমালতীর প্রতি মনোহরের এবং 
প্রেমার প্রতি তারাটাদের আকর্ষণ লিবিভোশুন্য নয়। কিন্তু মনোহরের সঙ্গে 
প্রেমার এবং তারাাদের সঙ্গে মধুমালতীর সম্পর্ক অনেকটা আদর্শায়িত হলেও 
যৌনধর্মের গণ্ডীর বাইরে মানবীয় অন্ুভূতিশীলতায় সমৃদ্ধ ৷ রর 


মধুমালতের সঙ্গে পছুমাবতের ঘটন'সাদৃশ্য উল্লেখষোগ্য। মনোহরের 
মহারম যাত্রী রত্বুসেনের সিংহল যাত্রার দৃশ্য স্মরণে আনে। উভয় নায়ক 
পথে বিপদের সম্মুখীন । ঝড় বঞ্ধায় উভয়েরই লোকজন ও জাহাজ বিধ্বস্ত ৷ 
প্রেমার রূপ দর্শনে যেমন তারাচশদ মুচ্ছ। যায়, দর্পণে পদ্মাবতীর প্রতিবিষ্ব 
দেখেও তেমনি আলাউদ্দিন সংজ্ঞা হারায়। ছু'একজন পণ্ডিত ইতিমধ্যেই 


মধুমালতীর কাহিনী ১০৭ 
এধরণের ইঙ্গিত করেছেন যে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির ব্যাপারে মন্বনের 
কাছে জায়সীর খণ অসামান্য 1৩ 

মনন, জাঁয়মী ও কুতবন, অবধী কাহিনীকাব্যের মাধ্যমে সুফী প্রেম 
সাধনার প্রবক্তা । তারা অনুভব করেছেন এক অখণ্ড ও বাস্তব অধ্যাত্ব- 
জগতের অস্তিত্ব । সে জগত প্রেম, বিরহ, মিলন, নৈরাশ্য ও সাফল্যের পৌনঃপুনিক 
আন্দোলনে বেগবান। আর মে জগতের বিচিত্র রং রেখায় ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার 
রহস্যময় প্রতিফলন ! কুতবনের ভাষায় £ স্থষ্টির মধ্য দিয়েই অষ্টার প্রকাশ। 
এমনিভাবেই উভয়ের যোগাযোগ ৷ চিত্র দেয় চিত্রকরের সন্ধান । সতর্ক অনুসন্ধানে 
তাকে লাভ করা সহজ। আত্মার মাঝে পরমাত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ। পরমাত্মার 
সঙ্গে: সংযোগ হলে প্রেমধর্মের প্রভাবে মনের সহজ স্থিতিশীলতা জন্মে । 
কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা, অভিমান ও মায়া এবং শরীর ধারণের পঞ্চোপকরণ যতদিন 
স্থায়ী, ততদিনই সম্ভব জৈবিক স্খ-সন্তোগ !ঃ পছুমাবতের আখ্যানভাগ ছাড়াও 
বিভিন্ন কবিতাংশে রয়েছে আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। জায়সী 
এ কাহিনীর রূপকধর্ম ব্যাখা করেছেন এমনিভাবে £ঃ চিতোর হচ্ছে মানব-দেহ, 
রাজা মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মিনী বুদ্ধি, শুক পথ-নির্দেশকারী গুরু, নাগমতী এই 
দুনিয়ার ধান্ধা, রাঘবদ্ূুত শয়তান এবং সুলতান আলাউদ্দীন মায়া-_প্রেমকথ! 
এইরূপে বিচার্ধ।* মননের কাব্যে এই সুফী এঁতিহ্াবোধ অত্যন্ত প্রবল। 


তিনি বলেছেনঃ ৬ 
রি তত, 


সা 


দেখত হী প্রহিচানেউ তোহী। 
এহী রূপ জেহি ছ'দর্‌য়ে। মোহী । 
এহী রূপ বুত অহৈ ছপান|। 
এহী রূপ রব স্ছাষ্টি সমানা 11 
এহী রূপ সকতি ও সীউ। 

এহী রূপ ব্রিভুবন কর দ্বীউ॥। 
এহী রূপ প্রগটে বহু ভেস।। 
এহী দ্ধপ অথথ রংক নরেসা |! 


[ দেখলেই তাকে চিনতে থারা যায় । 
এই ক্মর্থই যা বিশ্বময় থরিব্যাপ্ত ৷! 
এই রূপই মুতিতে প্রচ্ছন্ন ৷. 
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এই বূপই প্রভুর হুষ্টর সমান ॥ 

এই বূপই শক্তি ও শিব। 

এই রূপই ব্রিভুবনের জীবন! 

এই বূপই প্রকটিত হয় বহু. বেশে 

এই রূপই জগতের বুউ"রেখা || ] 
এই কবিতাংশে বিধৃত হয়েছে সুফী কবির বিশ্বাত্ববাদ বা Panthelism যা 
ইরানের মরমী দর্শনের ও ভারতীয় বেদান্তের প্রাণকেন্দ্র । নিম্নোদ্ধ ত চরণগুলি 
রহস্যবাদের তাৎপর্যে গভীর ইঙ্গিতময়। মন্ঝন্‌ মানস-কেন্দ্রে উপলদ্ধি করেছেন 
আধ্যাত্মিক বিরহের নিগৃ স্পন্দন। সে বিরহের স্রোতধারায় সারা বিশ্ব সলাত, 
প্লাবিত। কবির উক্তি তাই উচ্ছুসিত £ 


বিরহ অবধি অবগাহ অপার : 
কোটি মাহি” এক পরে ত পারা! 
বিরহ কি জগত অ'বিরথ৷ ভ্রাহী? 
বিরহ রূপ য়হ স্থাষ্ট সবাহী।| 
নৈন বিরহ-অংজন জিন সাহ | 
বিরহ রূপ দরপন সংসারা 1 
কোটি মাহি” বিরল। ভ্রগ কোঈ। 
জাহি সরীর বিরহ দুখ হোঈ 11 


রতন কি সাগর সাগর হি? 
গজষোতী গজ কোই ৷ 


চদন কি বন ঘন উপক্গে, 

বিরহ কি তন তন হোই ৷) 

[ বিরহের সীম। নির্ধারণ কর। ভুকঠিন। 
কোটির মধ্যে এক পারে ত পারে। 
বিরহ জগত কি ব্থ। যাবে? 

সমগ্র স্থষ্টুই বিরহের অভিব্যক্তি । 


নয়নে বিরহ অঞ্জন যার সার, 
তার কাছে সংসার বিরহ দর্পণ 1 


কোটির মধ্যে জর্গতে বিরল কে, 
যার শরীরে বিরহ দুঃখ হবেছে। 
বত্ব কি প্রত্যেক সাগরে থাকে! 
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গজে  থজমোতি কোথায়। 


চন্দন কি ঘনে বনে উৎপন্ন হয়? 
বিরহ কি প্রত্যেক শরীরে ভন্মে?] 


কুত্‌বনের মৃগাবত ও জায়সীর পছুমাবতের মতোই মন্ঝনের মধুমালত কাবা 
যে প্রতীকধর্মী, সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই ! ইউন্ফ-জোলেখা 
ও লায়লা-মগন্থুর কাহিনী লিখতে গিয়ে মন্ঝনের সমসাময়িক কবি জামী 
আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সব মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা 
বলেছেন, উপরোক্ত চরণগুলি পড়ার সময়ে স্বভাবত্তঃই আমাদের সেগুলি 
মনে পড়ে যায়! ইরানের কাছে থেকে ভারত সুফী মতবাদকে পেয়েছে সাংস্কৃতিক 


উত্তরাধিকার সুত্রে । প্রেম-কাহিনীকে আধ্যাত্মিক রূপকের অবলম্বনরূপে ব্যবহারের 
অন্তুপ্রেরণাও হয়ত অবধী কবিগণ ইরানের রূপক কাব্য-জগত থেকেই লাভ 
করেছেন। তবু তারা বিশিষ্ট ; কেননা তারা সমকালীন ভারতের সাংস্কৃতিক 
ভাষা ফারসী সম্বন্ধে নির্মোহ! ইরানের কবিদের তুলনায় তারা ষেন গণ-সংযোগ 
স্থাপনে অধিকতর প্রয়াসী। আঞ্চলিক ভাষায় ছন্দোবদ্ধ লোকগাথাগুলির 
কাব্যিক পরিমণ্ডলে তাই নাগরিক সভ্যতার প্রভাব প্রকট নয়। 
তিন 

মোগল যুগের হিন্দী সাহিত্যে মুসলিম অবদান অত্যন্ত সীমিত। আকবরের 
রাজত্বকালে দু'জন মুসলমান হিন্দী কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে-ভীরা হচ্ছেন 
আলম ও আবদুর রহিম খান-ই-খানান। হিন্দী কাবা সাধনার মুসলিম ধারাটি 
ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছিলো বিশেষ কয়েকটি কারণে । শেরশাহের মৃত্যুর 
কয়েক বছর পর হুমায়ূনের পারস্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন এদেশের ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় ঘটন1। তখন থেকে ভারতের সাহিত্য ও শিল্পে পরিলক্ষিত 
হয় ইরানী সংস্কৃতির এক নতুন ও সজীব প্রবাহ। আকবরের রাচ্ছত্বকাঁলে 
মোগল সংস্কৃতির উপরে ভারতীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিলো হয়ত বা রাজনৈতিক 
কারণে। কিন্ত ইরানীস্ প্রভাব ব্যাপকতর রূপ নিয়েছিলো জাহাঙ্গীর, শাজাহান 
ও- আওরঙ্গজেবের আমলে । একথার প্রমাণ খু'জে পাওয়া যাবে ইতিমাছুদ্দৌলার 
সবক্ম কারুকার্ষে, সিকান্দার জাহাঙ্গীরের আমলে নিগ্সিত অংশে, তাজমহল ও 
ওয়াজির খানের মসজিদের গঠন: পদ্ধতিতে ও অলঙ্করণে এবং সমসাময়িককালের 


১১০ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


চিত্রকলায়। এ যুগের সাহিত্য ও শিল্পে এই বহির্ভারতীয় প্রভাবের রূপায়ন 
তাহলে ধারাবাহিক। আকবরের রাজত্বকে ক্রাস্তিকাল বলে মনে করলে ইরানীয় 
ভাবধারার বিকাশ জাহাঙ্গীরের আমলে এবং এর পরিণতি সতেরো শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে। মোগল সম্রাটদের ঘরোয়া ভাষ! ছিল তুকাঁ এবং ফারসী ছিল 
দরবারি ও সাংস্কৃতিক ভাষা । প্রাক-মোগল যুগের অবধী কাব্যগুলি এই পরিবেশে 
পড়ে রীতিমত রূপাস্তর গ্রহণ করছিলো ৷ ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ, ইরানীয় ভাব- 
ধারায় প্রভাবিত, শিক্ষিত সমাজের মানসিক খোরাক যোগাবার জন্য এই কাহিনী 
কাব্যগ্রলি ফারদী কবিতায় ভাষাস্তরিত হলো। প্রয়োজনের প্রবল তাগিদ না 
থাকলে এযুগের কবি-সাহিত্যিকগণ হয়ত বা পছুমাবতের একাধিক ফারসী 
সংস্করণ” প্রস্তুত করতেন না। দাকিনী উত্ুসাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে 
লোর চানদ। ও মুগাবতী জাতীয় প্রেমকাহিনীগুলিও ফারসী গদ্যের বাঁ পদ্যের 
খোলস পরেছিলো, অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী ও স্থানের নাম বদলে 
নিয়ে। মন্ঝনের মধুমালতীর ভাগ্যও এ একই সুত্রে গাথা । মনোহর মধুমালতীর 
হিন্দী উপ্যাথান অবলম্বনে শেখ নূর মহম্মদ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে (১০৫৯ হিঃ) একখানি 
ফারপী মসনবী লিখেছিলেন।৯ এ একই বছরে মন্ঝনের মধুমালত অনুসরণে 
লেখা “কিস্পা-এ মধুমালত ওয়া কুন্ওর মনোহর’ নামক কোনো এক 

অজ্ঞাতনামা কবির আরো একখানি রোমান্টিক কাব্য পাওয়া গেছে।** এই 
ছুটি?;কাবযের আরম্ভ ও সমাপ্তি প্রায় একই রকমের_ উভয়ের উপসংহারে 
রয়েছে কাব্য রচনার সন তারিখ ও পদ-সংখ্যার উল্লেখ । মনে হয়, এ ছুটি 
শেখ নূর মুহম্মদের কাব্যেরই বিভিন্ন পাঞ্ডলিপি। অবশ্য পাণ্ডুলিপি ছুটির পাঠ- 
সমালোচনা না করে এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কোনো রায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত 
নয়। আওরজজেবের বাল্য-নহচর ও কর্মচারী মীর আপকাঁরী কতৃক ১৬৫৫. 
বৃষ্টাব্দে ( ১০৬৫ হিঃ) 'মিহর ওয়া মাহ নামক একখানি কাব্য রচিত হয়-- 


এটিরও বিষয়বস্তু মনোহর-মধুমীলতীর রোমান্স্‌। একথ। তিনি পরিষ্কারভাবে 
বলেছেন যে নায়ক-নায়িকার মৌলিক নাম পরিবর্তন করে তিনি মিহর? ও 
মাহ» বা সূর্য ও চন্দ্র রেখেছেন।,১ স্ুফীকবি নাসির আলী ছিলেন মোগল 
আমলের আর একজন রাঁজকর্মচারী। তার মসনবী-সঙ্কলনের মধ্যে একখানি__ 
মনোহর মধুমালতী কাব্যের প্রথমাংশ--আবিফত হয়েছে । চার্গস্‌ রিউ প্রদত্ত 
উদ্ধতিতে দেখা যায় যে কোনো এক শেখ, জুম্মনের কাব্য ছিলো নাসির 


মধুমালতীর কাহিনী ১১১ 


আলীর অবলম্বন ।১২ রিউ-র মতামতের ভিত্তিতে Et॥৪ এবং আধুনিক 
যুগের অনেক পণ্ডিতই শেখ, জুম্মন নামক এক স্বতন্ত্র হিন্দী কবির অস্তিতে 
বিশ্বামী। কিন্তু ফাঁরপী লিপিতে পিপিকরের হাতে মন্ঝন্‌' ভুন্মনে' পরিণত 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ছুটি শব্দই প্রায় একই অক্ষর-সমষ্টিতে গঠিত ৷ 
নাসির আলীর যে চরণটিতে জুম্মনের উল্লেখ রয়েছে, সেটি পূর্বোক্ত অজ্ঞাতনানা : 
কবির “কিস্সা-এ-মধুমালত ওয়া কুন্ওর মনোহর’ কাব্য থেকে প্রায় অবিকল 
ধার করা; শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে অজ্ঞাতনামা কবি যেখানে “শেখ, মন্ঝন্‌” 
শব্দছুটি বসিয়েছেন, নাসির আলীর কাব্যে ঠিক সেই জায়গায় “শেখ, জুম্মন" 
পাওয়া যাচ্ছে ।** এতে করে প্রমাণিত হয় যে উভয়ক্ষেত্রে কাহিনীটি শেখ, 
মণঝনের অবধী কাব্য থেকে আগত। নাসির আলীর মৃত্যু হয় ১১০৮ 
হিজরীতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সতেরো! শতকের শেষ দশকে ৷ আর অজ্ঞাতনামা কবির 
কাব্যের রচনাকাল ১০৫৯ হিজরী বা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্ | উভয়ে ছিলেন মোগল 
রাজকর্মচারী। অতএব একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে ১৬৪৯ খষ্টাবে 
লেখা কাবাখানি নাসির আলীর দেখার সুযোগ হয়েছিলো । ফারসী গদত্যেও 
মধুমালতীর গল্প স্থান পেয়েছে। গুঞ্জরাটের মাধোদাস ১৬৮৭ খ ষ্টাব্দে (:০৯৮হিঃ) 
এই গল্প লিপিবদ্ধ করেন 'মীকা ওয়া মনোহর’ নাম দিয়ে।১* এই 
উপাখ্যানের আরো একটি গণ্য সংস্করণের পাণ্ড,লিপি আছে ইণ্ডিয়া অফিস 
লাইব্রেরীতে-_লেখকের নাম অজানা ।** 


এমনি করেই অবধী-হিন্দী সাহিত্যের মুসলিম ধারাটি অবরুদ্ধ হল এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ ইরানী পোষাক পরলে|। অবধী-কাহিনীকাব্য 
রচনার মুলে ছিলে। লোকদংস্কৃতির অনুপ্রেরণা । ছন্দোবদ্ধ এই গল্পগুলি যে 
অশিক্ষিত ও স্বন্নশিক্ষিত জনসাধারণের সহজ সরল প্রাণে আনন্দ যোগাত, 
সে কথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাঁয়। মধ্যযুগের বাংলার লোককাব্যের মতোই 
এই কাব্য-গাথাগুলি অসংখ্য গায়কের কণ্ঠে স্তরের ইন্দ্রঙাল সৃষ্টি করত। 
আকবরের সমসাময়িক কালেও মওলান। দাউদ রচিত চান্দায়েনের অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা অনেকটা এই কাব্যের গীতি-বৈশিষ্টোর জন্য । ম্ুর-সংযোগ এবং 
তবলা সঙ্গত করে পছুঘাবতের কাহিনী যে সঙ্গীত রূপে পরিবেশিত হত, সে 
কথা মালিক মুহম্মদ জায়ুসী নিজেই স্পষ্ট ভাবে বলেছেন। কিন্তু এই গল্পগুলি যখন 
অবধী থেকে ফারসী সাহিত্যে চলে এলো, তখন তাদের সাংস্কৃতিক পটতৃমিরও 


১১২. । সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০, 


রূপাস্তর ঘটেছে! ফারসী কাব্যগুলির রচয়িতা, পাঠক ও শ্রোতা, কেউই আর 
গ্রামীন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নন-_তারা সবাই ফারসী ভাষায় 
শিক্ষিত সমাজের লোক। কাব্/গুলিতে শিক্ষিত কবির বিদগ্ধ মানসিকতা 
ও শহুরে রুচির ছাপ পড়েছে । এগুলি পড়তে গিয়ে মনে হয় যেন আমরা 
এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছি । সে জগতে অগ্দরার সন্ধান মেলে না, কিন্তু 
পরীর! ঘনঘন আনাগোনা করছে । আর তাদেরই খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নায়ক- 
নায়িকার গতিবিধি ও বিরহ-মিলন নিয়ন্ত্রিত! ভারতীয় নায়কের ভাগ্য-গণনায় 
ব্যবহৃত হচ্ছে গ্যাস ট্রোলেব, নামক বিদেশী যন্ত্র. কবির মনের দিগন্ত এক 
পরিশীলিত কল্পনার আলোকে সমুজ্জল ! তার ভাষায় তাই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন 
যেন চন্দ্র-সূর্যের মিলন কিংব। জোহরা ও মুশতারী নামক তারকাদয়ের পারস্পারিক 
আলিঙ্গন । বিশুদ্ধ ভারতীয় শব্দ পছন্দ-সই নয় বলে মীর আসকারী পদ্মাবতী 
ও মনোহর মধুমালত কাব্যদ্ুটির নাম রেখেছেন যথাক্রমে শম! "ওয়া পরওয়ানা' 
( প্রদীপ ও পতঙ্গ ) এবং “মিহর ওয়! মাহ. (সূর্য ও চন্দ্র )-রূপক হিসেবে এই 
ফারসী শব্দগুলি হয়ত ইঙ্গিতময়, হয়ত ব! এঁভিহ-নির্দেশক | তার কাব্যে যেমন 
অগ্সরার স্থান পরীর! দখল করেছে, সিংহল দ্বীপের মন্দিরে তেমনি আবার তোতার 
মুখে সয়ফুলমুল.কের কাহিনীও ফুটেছে । এমনি করে ফারসী কবিতা অবধী 
লোক-গাথার জগত থেকে বহুদূরে সরে এসেছে -এ ছু'য়ের মধ্যে ছুটি বিভিন্ন 
যুগের বাবধান। সতেরো আঠারো শতকে অবশ্য অবধী রোমান্সের ফারসী অনুবাদ 
থেকে কয়েকটি কাহিনী উত্তর ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের উর সাহিত্যে চলে 
এসেছে। যদিও হিন্দী ও উর মাঝে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের কাল 
পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা টানা হয় নি, তবুও উ্ু সাহিত্যের সমগ্র আবহটি 
ইরানীয় বলে পূর্বোক্ত উর্ঘ গল্পগুলির সঙ্গে প্রাক-মোগল যুগের অবধী প্রেম- 
গাথার বিশেষ কোনো একাত্ম-বোধ জন্মে নি! তবে ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে 
অনুদিত ফারসী ও উর্দু কাহিনী-গোষ্ঠি এক্ষেত্রে অবধী প্রেম-গাথারই উত্তর 


পুরুষ । 


অজ্ঞাত-নাম। কবির ফারসী কাব্যে ধৃত গল্পটি এখানে দেওয়া গেল ৫১ 
"কন্‌ কর শহরের বাথ স্ুরযতান অত্যন্ত খাতি-দম্পন্ন। ভার রানী কমলা 
অপুর্ব সুন্দরী) র্লাপ্র-দম্পতির পুত্র ছিল ন। বলে প্রায়ই তারা সম্তান কামন। 
.কুরতেন। ব্রহদিন থর তাদের এক পুত্র হলে৷। সৌন্দর্যে সে অতুলনীয় । 


মধুমালতীর কাহিনী ১১৩ 


নব-জাতকের অদৃষ্ট-গণনার জন্য জ্রেযোতিবিদদের ভীড় জমলো। তার নাম 
রাখ! হলে! কুমার মনোহর | সে সুর্ষের চেয়েও দীপ্তিময় 1! ভাগা- 
গণনান্র ফলে জান! গেল যে পনেরো বছর বয়সে সে এক জলাময়ী কামনার 
তাগিদে যোগীর বেশে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াবে । এক বছর সেই অবস্থায় 
অতিক্রান্ত হলে সে গৃহে ফিরে এনে সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য পরিচালন! কহুবে। 


স্াভাপ্বিতা কুমারকে যত্বের অঙ্গে লালন-পালন করতে লাগলেন: পচ 
বছর বয়সে তার বিছ্া্ন্ত | গ্রাঁভকুমারের লেখাপড়। শেষ হলে রাণীর পরামর্শ- 
অনুযায়ী রাজ। ভার হাতে রাজ্্যভার সপে দিলেন। লে তিন বছর শাসন- 
কার্য চালিয়ে গেলো । কুমারের বয়স তখন পনেরো বছর! একরাত্রে সঙ্গীত" 
সভা বসনে! | রাজ্র। সুরযভান ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। 
যাঝরাতে সভা ভাঙলো । শিশ্রস্ব মহলে ফিরে এসে সনোহর বালাখানায় 
আরাম করছিলো । সেখানে পরীদের আবিভাব | নিদ্রামগ্র কুমারকে তার! 
নিয়ে গেলে মহারস নগরের রাজপ্রাসাদে, অধুখলতীর পাশে । তারপর 
উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ ও যথারীতি প্রেমালাপ । আবার তারা ঘুষে অচেতন 
হলো। পদ্দীগ্ণ মনোহরকে তার ঘ্মাওপ্রাসাদে রেখে গেলো।। পরদিন নিদ্রা 
ভাঙলে তার দুঃখ ও বিস্ময়ের অবধি রইল না) যোগীর বেশ ধারণ করে 
সে স্বপ্নে দেখ। নায়িকার সন্ধানে শুরু করল. এক দীর্ঘস্থায়ী নিরুদ্দেশ যাত্র৷। 
সঙ্গে চললো প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিরাট সেনাবাহিনী । পেছনে পড়ে প্বইলে। 
অশ্রবর্ষণরত বহু প্রিয়জন । এবার মনোহর চললে! মহারস নগরের উদ্দেশ্যে! 
সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তান্রা। এলে! এক নদী-কিনারায়। তার নৌকার 
সাহায্যে নদী পার হচ্ছিল । এমনি সময় প্রতিকূল বায়ু বইতে লাগলে।। 
- €নীকাগুলি তরজেবু মাঝে পড়ে গেলে, এবং সৈন্যগণ নিপতিত 
হুলে। ঘণির আবর্তে । ভাগমান মনোহর কেবলমাত্র খোদার নাম স্মরণ করলে । 
হঠাৎ সে ঢেউয়ের মধ্যে দেখতে পেলে। এক মন্বুত কাষ্ঠখণ্ড। কিছুক্ষণ পর ভগ্ন 
দেহমন নিয়ে সে তীরে পৌছালো। বদ্ধুবান্ধৰ বা পরিচিত কেউ তার সেখানে 
ছিলি ন। | পে স্থানটি শ্বনগানবহীন) .. ... অধুমালতীর সঙ্গে তার বিবাহ হলে!) 
 গৃহকাতদ্ধ কুমারদ্বয় রায় চিত্রসেনের নিকট স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছ। জ্ঞাপন 
করলো! ভিনি সমুচিং জা"কজমকের ঘনে উভয় রাম্ুকুমারকে বিদায় দিলেন। 


এ 


মীর আসকারীর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি জটিলতর ও ঈষৎ দার্শনিকতাপূর্ণ।১" পূর্বোক্ত 

ফারসী কাবোর সঙ্গে তার “মিহ,র ওয়া মাহ, কাব্যের কাছিনীগত বৈসাদৃশ্ঠ স্পষ্ট । 

এখানে মনোহরের পৈতৃক রাজ্য হিন্ুস্তান__রাঁজার নাম ধীরস। রাজ-মন্ত্রী 
»-১৫ 


১১৪ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


সুরযভান। হ্যায়বিচারের জন্য রাজার অত্যন্ত স্থনাম। সে রাজোর প্রজাগণ 
সখী৷ রাজপুত্র মনোহর সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মীর আসকারী যেন তার 
পাঠকদের সুবিধার জন্য মনোহর নামটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এটি হিন্দী 
শব্দ--এর অর্থ ফারসীতে ‘দিলবর’। একমাত্র পুত্র বলে রাজা কখনো তাকে 
দৃষ্টি-সীমার বাইরে রাখতেন না। মনোহরের ভাগ্যগণনা-সংক্রান্ত বর্ণনা এ কাব্যে 
দীর্ঘায়িত ও জীবন্ত ঃ গণকদের মধ্যে কেউ পাঁজি-পুখি আলোচনায় রত; কেউ 
নক্ষত্রের হিসাব-নিকাশে বা কুমারের নামের অক্ষর গণনায় ব্যস্ত; কেউ আবার 
এযাসট্রোলেব, যন্ত্রের সাহায্যে তার জন্মক্ষণ-বিচারে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত । 
বিচিত্রভাবে কুমারের .অদ্ৃষ্টলিপি পাঠ করে তারা তার ঠিকুজী কুটি রচনা 
করলে! । গণকদের অভিমত--রাজকুমার ভাগ্যবান, কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সে তার 
ভাগা-বিড়ম্বন। সুনিশ্চিত । সেই বছরের নবম মাসে যোগীরপে সে হবে 
ভ্রাম্যমান। অবশ্য তার পরিণাম মঙ্গলময়। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতে খড়ি। 
দশ বছর বয়সে সে চন্দ্রের মতে। সুন্দর রূপ ধারণ করলো । চোদ্দ বছর বয়সে 
তার দিনগুলো এক অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিলো । বাকি অংশ- 
টুকু পূর্বোক্ত ফারসী কাহিনীর অনুরূপ | তবে মধুমালতীর সন্ধানে কুমারের 
মহারস-যাত্রা বর্ণনাবহুল। অর্থাৎ পতাকা-সজ্জিত হস্তী-ঘুখ, সৈন্য-সামস্তঃ আলবাঁব- 
পত্র, রসদ, সবকিছুই কবি উল্লেখ করেছেন নিপুণতার সঙ্গে । নৌকাডুবির প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন যে, ভালবাসার সমুদ্রে ঝড়ের তরঙ্গ উঠলে প্রেমিকদের দুর্দশার 
সীমা থাকে না । কথাগুলো! হয়ত সুফী প্রেমের ইঙ্গিতবহ। 'মিহর ওয়! মাহ 
কাব্যে মাঝে মাঝে সুন্দর উপমার প্রয়োগ আছে। কাষ্ঠখণ্ডের বুকে ভাসমান 
মনোহরকে দেখে কবির মনে হচ্ছে যে সে যেন ঝিনুকের মধ্যে অবস্থিত এক 
টুকরা মুক্তা । প্রেমিক যেন বিকালের ভাস্বর সুর্য । প্রেমিকার সঙ্গে তার 
মিলন চন্দ্র-হূর্যের মিলন, যা দেখে জোহরা-মুশতারীর সংযোগ ঘটে। ইন্ড্িয়- 
সম্ভোগের মাঝে যখন মনোহরের স্বগৃহের কথা মনে পড়লো, তখন সে বিক্রম 
রায়ের অন্থমতিক্রমে সম্ত্রীক দেশে ফিরে এলো । 


চার 


আলাউদ্দীন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান সে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে 
কোনো রেখাপাত করেছিলো! কিনা, বল! কঠিন। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুগলক 


মধুমালতীর কাহিনী ১১৫ 


কর্তৃক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী অপসারণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 
যার সঙ্গে দাকিনী উচু ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি বিশেষভাবে জড়িত। 
সচরাচর একথা মনে করা হয় যে, উত্তর ভারত থেকে আনীত কথোপকথনের 
ভাষাই কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষার রূপ গ্রহণ 
করে। এই ছুই অঞ্চলের মধ্যে আর একটি যোগন্বত্র হচ্ছে সুফী মতবাদ । 
বাহমনী আমলের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক ও কবি খাজা বান্দা নওয়াজ 
গেস্রদ্বরাজ (মৃত্যুঃ ৮৬৫ হিঃ ব] :৪৬০ খৃষ্টাব্দ ) খাজা নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই- 
দেহলীর শিষ্য ও খলিফা। তার লেখা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় 
সঞ্জীবিত। তার পুত্র সৈয়দ মুহম্মদ আকবর হুসেয়নী ও পৌত্র সৈয়দ আবদুল্লাহ 
হুসেয়নী এই সাহিত্যিক ও ধর্মীয় এঁতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী । এযুগের 
আর একজন দাকিনী কবি সদরউদ্দীন (মৃত্যু £ ৮৭৬ হিঃ বা ১৪৭১ খৃষ্টাব্দ ) বেদার 
উদ্দীন চিশতীর মুরীদ ও খলিফা ।১৮ মোগলদের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের ফলে 
উত্তর ভারতের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়েছিলো । এমনিতর পরিবেশে 
অবধী. প্রেমগাথাগুলি ফারসী কাব্যের আকারে দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছায় এবং 
দাকিনী উ্ছ সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে স্থানলাভ করে! গোলকুণ্ডার স্থলতান 
আব্দুল্লাহ কুতব শাহের সভাকবি গাওয়ানী কোনো এক ফারসী কাহিনী 
অনুদরণে চানদা-লোরকের মসনবী লেখেন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের € ১০৩৫ হিঃ ) পূর্বে । 
কেপস।-এমৈনাঃ নামক আর একটি মসনবীর ছুটি পাণ্ডুলিপি আছে ইণ্ডিয়। 
অফিসে । কবি বলেছেন যে গল্পটি ফারসী থেকে গৃহীত। আরে! আশ্চর্যের 
কথ! এই যে গাওয়াসীর কাব্যের প্রথমাংশের সঙ্গে এই অজ্ঞাতনামা কবির 
মসনবীটির প্রথমদিকের প্রায় আক্ষরিক মিল লক্ষ্য করা যায়।১৯ কিন্তু কিছুদূর 
এগিয়ে গিয়েই: ছুই কাব্যে কাহিনীটি বিভিন্নমুখী হয়েছে । গাওয়াসীর মসনবী 
মোটামুটিভাবে লোর-চান্দার রোমান্স্‌ককেন্দ্রিক । আর “কেস,সাঁ-এ-মৈন।+ অনেকটা 
নীতিমূলক-_ সতী নারী মৈনার একাস্তিক স্বামীভক্তি এ কাব্যের মূল বিষয় ৷ 
ছু'এক স্থানে চান_দার সঙ্গে লোরকের পলায়নের ইঙ্গিত আছে। সেদিক 
দিয়ে এগুলোর মিল সাধনের মৈনাসতের সঙ্গে আর গাওয়াসীর কাহিনী 
মওলানা দাউদের চানদায়েন উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়। গোলাম আলী 
পছুমাবতের কাহিনী নিয়ে একখানি কাব্য লিখেন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ( ১০৯১ হিঃ) 
কুতব শাহী স্থলতান আবুল হুসেন তানা শাহের রাজত্বকালে । প্রায় পঞ্চাশ 


১১৬ সাহিত্য পত্রিকা ! বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


ষাট বছর পর ওয়ালী এ কাহিনীকে কেন্দ্র করে আরো একখানি কাব্য রচনা 
করেন।২* কোনো এক ফারসী গন্ভ-গ্রস্থের ভিত্তিতে ফয়েজ কতৃক ১৬৮২ খুষ্টাবে 
(১০৯৪ হিঃ) লেখা “রিজওয়ান শাহ, ওয়। রুহে আফজা” কাব্য এবং 
মুহম্মদ বাকেরের মসনবী গুলজার-এ-ইশ_ক’ (রচনাকাল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ বা 
১২১০ হিঃ) ২১ বিখ্যাত অবধী কাহিনী মৃগাবতের অনুসরণ! এক্ষেত্রে শুধু 
এইটুকু পার্থক্য লক্ষণীয় যে মৃগাবতের পটভূমি ভারতীয় এবং দাঁকিনী কাব্য 
ছুটিতে নায়ক চীনের রাজপুত্র এবং নায়িকা এক মায়াবিনী পরী-_সে মৃগাবভীর 
মতোই ইচ্ছানুযাঁয়ী অন্তহিত হতে পারে। এইরূপে দ্রেখা যায় যে, দাকিনী 


কবিগণ মূল অবধী কাব্যগুলির সংস্পর্শে আসেন নি-তীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
নির্ভর করেছেন ফারসী অনুবাদ কাব্যগুলির উপর। 


মধুমালতীর গল্পও দাক্ষিণাত্যে জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। নুসরতীর 
‘গুলশান-এ-ইশ কৃ’ কাব্যে এ গল্প বিধৃত! তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে হিন্দী 
ও ফারমী থেকে এই উপাখ্যান সংগৃহীত।২২ হিন্দী ও ফারসী সংস্করণের 
সঙ্গে সাদৃগ্য-বহুল হলেও মধুমালতীর এই দাকিনী রূপ অনেকাংশে পরি- 
বিত ও পল্পবিত। এ কাব্যে মনোহরের পিতা বিক্রম ও রাজধানী কনকগির । 
গল্পের প্রথম দিকে একটি ফকীরের ভূমিকা বেশ প্রলম্বিত, যদিও হিন্দী, 
ফারসী ও বাংলা সংস্করণে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । বিক্রম রাজ! অপুত্রক 
বলে তার গৃহে এই ফকীর খাগ্-গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিল! । দুশ্তি্তাগ্রস্ত 
রাজা রাণীর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে ফকীরের অন্তুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে" 
ছিলেন। একটি সরোবরের নিকটবর্তী হয়ে তিনি.দেখলেন স্মানরতা কয়েকটি 
পরী! তারপর ছদ্মবেশী রাজা 'কর্তৃক তাদের বস্তরহরণের পালা । আানশেষে 
তারা পরিধান বস্ত্র খুজতে লাগলো । রাজা তাদের নিকট স্বীয় দুঃখের কথা 
জানালেন। তার হাতে কেশগুচ্ছ দিয়ে তার! বললো যে এগুলির সঙ্গে অগ্নি 
সংযোগ করলেই তারা এসে হাজির হবে তার সাহায্যের জন্ত। ওরা তাকে 
ফকীরের কাছে নিয়ে গেলো ৷ তাকে একটি ফুল উপহার দিয়ে ফকীর ভবিষ্যদ্বাণী 
করলেন যে ফুলটি খেলে রাণী পুত্রবতী হবেন | শ্যথারীতি পরীদের সাহায্যে 
রাজা তার রাজধানীতে ফিরলেন। ন মাস পরে রাণীর সন্তান জন্মালো। 
গণকদের ডাক পড়লো । তার নাম রাখা হলো মনোহর। তারপর তার ভবিষ্যত 
গণনা চোদ্দ বছর বয়সে রাজকুমারের বিপদ. ঘটবে! রাজবৈগ্যগণ জানালে! 
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যে তার প্রেমের রোগ হবে-সে রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাকে 
এমনি এক স্থানে রাখা উচিৎ যাতে আকাশ তার দৃষ্টিপথে না পড়ে। 
একটি গুপ্ত গৃহে চললো তার বিদ্যাচর্চা । কিন্তু অনৃষ্টের গতি কে রোধ করতে 
পারে! এক জ্যোৎন্না-রাতে সে ছাদে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তারপর পরীবালাদের 
মাধ্যমে মনোহরের মহারস নগরের রাজপ্রাসাদে আগমন এবং মধুমালতীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অঙ্গুরীয় বিনিময়। উভয়ের আবার বিচ্ছেদ এবং মনোহর 
কতৃক মহারস নগরের উদ্দেশ্যে লোকজনসহ ছুঃসাহসিক অভিযান। বিরাট 
এক সর্পের আক্রমণে তার জাহাজ চূর্ণ-বিচুণ ও লোকজন নিহত। কুমার 
গিয়ে পেছালো কিনারায়! এক বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সে পথের সন্ধান 
পেলো। একটি সুন্দর বাগানে সজ্জিত এক গৃহ। ভিতরে কাঞ্চন-নগরের 
রাজা সুরয-মল-কন্া চম্পাবতী বন্দিনী। সে মধুমালতীর বান্ধবী। দেওকে 
হত্যা করে মনোহর চম্পাবতীকে. বশচালো । তারা হাজির হলে। কাঞ্চন-নগর । 
রাজা মনোহরের যথেষ্ট আদর-্যত্র করলেন। চম্পাবতীর ম! খবর দিয়ে মধু- 
মালতীকে সেখানে নিয়ে এলেন। তারপর মনোহর-মধুমালতীর পুনমিলন। 
পরপর কয়েক জন সহচরী পাঠিয়েও যখন মধুমালতীকে ফিরিয়ে আনা গেল না, 
তখন তার মা স্থরেক! স্বয়ং দেখা দিলেন কাঞ্চন-নগরে | একদিন চিত্রশালায 
এসে তিনি একেবারে স্তস্তিত। কেননা মনোহর-মধুমীলতী সেখানে প্রেমালাপে 
রত। মন্ত্রধুত জল ছিটিয়ে তিনি কন্যাকে পাখীতে পরিণত করলেন। পাখী 
উড়ে গিয়ে ধরা দিলে! রাজপুত্র চন্দ্রসেনের পিঞ্জরে। পাখীর মুখে আন্োপাস্ত 
সব কথ শুনে সে মহারস নগর রওনা হলো। এখানে মধুমীলতীর পুনরায় 
মানবী বেশ ধারণ। মনোহরের খেশাজে চন্দ্রসেন কার্চন-নগর গেলো । তাকে 
সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এলো মহারন নগর । সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ । 
চন্দ্রসেনের সঙ্গে তারা আবার হাজির হলে! কাঞ্চন নগরে । চম্পীবতীর রূপ- 
লাবণ্যে চন্দ্রসেন মুগ্ধ _সে প্রেমের পরিণতি ঘটলো! উভয়ের বিবাহে । তারপর 
দম্পতি-যুগলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন । 


গল্পটি যে হিন্দী "ও ফারসী থেকে আগত, সে কথ। পূর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে। মন্ঝনের “মধুমালত' কাব্যের সঙ্গে নুস্রতীর পরিচয় ছিলো বলে মনে 
হয়! কিন্তু কোন্‌ ফারসী কাব্য তিনি ব্যবহার করেছেন, সে কথা স্পষ্টভাবে 
বলেন নি। - অজ্ঞাতনামা! কবির বা মীর আসকারীর কাব্যের সঙ্গে গুলশান- 
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এ-ইশ_কের তুলনামূলক সমালোচনাও এই সমস্তা সমাধানের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ফলপ্রস্থ হবে না, কেননা স্থুদরতীর অনুবাদ মূলান্নগ নয় । আমাদের 
ধারণা, তিনি মীর আসকারীর লেখা কাব্যখানি পড়েন নি অজ্ঞাতনামা কবির 
মস্নবীই তার অন্যতম অবসম্বন। এই অনুমান নির্ভর করছে সামান্য কয়েকটি 
প্রমাণের উপর | মন্ঝনের কাব্যে মনোহরের পৈতৃক রাজধানী কনেনর; ‘কস! 
এ"মধুমালত ওয়! কুন্ওর মনোহর’ কাব্যে কন্কর এবং গুলশান-এ-ই শক" এ 
কনকগির। অথচ 'মিহর ওয়া মাহ” কাব্যে রাজধানীর নাম নেই, দেশের নাম 
হিন্বৃস্তান। ম্বদরতী ‘কন্কর’ শব্দটিকে 'কনকগীর'-এ রূপান্তরিত করেছেন । 
এমনও হতে পারে যে অজ্ঞাতনাম। কবির কাব্যের যে পাগুলিপিটি তিনি 
দেখেছিলেন, তাঁতে কন্গির ছিলো--কেননা গাফ” ‘কাফ’ এপরিণত হতে বিশেষ 
সময় লাগে নাঁ। বাঙ্গালী কবি মুহম্মদ কবীর এই শব্দটিকে একই কারণে 
কঙ্গিরা পড়ে থাকবেন ৷ ন্থুসরতীর কাব্যে এমন ছু” এক চরণ পাওয়া যাচ্ছে 
যার সঙ্গে উক্ত ফারসী কাবোর চরণবিশেষের আশ্চর্য রকমের মিল।২০ তাছাড়া 
গিল্শান-এ-ইশ ক’ লেখা হয় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বা ৯০৬৮ হিজরীতে এবং “মিহর 
ওয়া মাহ, কাব্যের রচনাকাল ১৬৫৫ খুষ্টাবদ। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই 
কাব্য উত্তর-ভারত থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলো কিনা, কে জানে। 
তবে স্বুসরতী কাহিসীটিকে ইচ্ছামত পরিবতিত ও পরিবধিত করেছেন। পূর্বোক্ত 
ফকীরের ভূমিকা, সরোবরে পরীদের স্নান ও রাজা কর্তৃক তাদের বন্ত্রহরণ_-যাঁর 
সঙ্গে তুলনীয় “মুগাবত” কাব্যের রাজকুমার কতৃক অপ্সরাদের বস্ত্রহরণ--সমুদ্রে 
সর্পের আক্রমণে জাহাজ ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনাগুলি ফারসী ব! হিন্দী গল্পে নেই--. 
এগুলি হ্থসরতীর স্বকল্পিত উপকরণ । | 


পাঁচ 


সমসাময়িক কালের হিন্দু কবিগণ হিন্দী ভাষায় এই কাহিনী কাব্যের 
এত্তিহা অনুসরণ করে চলেছিলেন। সতেরো শতক্ষের কবি চতুভূ্জ-দাস 
মধুমালতী কাব্য লেখেন খুব সম্ভব মন্বানের মধুমালতের অহকরণে। কিন্ত 
ছ'জনের মধ্যে কোনো তুপনার প্রশ্ন উঠে না। চতুভূ্জ দাসের সাধ ছিল রোমান্টিক 
কাব্য রচনার, কিন্তু সাধ্য ছিল না। প্রকাশ-ভঙ্জির নীরসতা, ছন্দের ক্রুটা-বিচ্যুতি, 
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ভাষার আভিজাত্য-হীনতা ও ববিত্বশক্তির দূর্বলতা তার লেখাকে নিয্নতর পর্যায়ে 


নামিয়ে এনেছে । ভাষাতাত্বিক প্রমাণের বলে এই ধারণা জন্মে যে তিনি 
রাজপুতনার লোক--তার কাব্যে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের 
প্রয়োগ একেবারে কম নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে আট শতকে রচিত 
ভবভূতির “মালতী মাধব” নাটকের গল্পের সঙ্গে এ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।২৪ 
এই প্রাচীন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে চতুভূ্জ দাসের “মধুমালতী? কাব্যের সম্পর্ক যাই 
হোক না কেন অবধের সাহিত্যিক প্রভাব তার উপরে অত্যন্ত প্রবল । তার কাব্যের 
মধ্যে 'মৈনা সত’ আখ্যায়িকার সন্নিবেশ ঘটেছে একটি উপ-কাহিনীরূপে 1২৭ 
চতুভূণ্জ দাস-রচিত মধুমালভীর একটি চিত্রিত পাঞ্ডুলিপির পরিচয় ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত হয়েছে। একটি চিত্রে মধু ও মালতী এক রহস্তময় পরিবেশে আলাপ- 
রত। অপর দুটিতে নায়ক পড়াশুনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে রাম 
সরোবর-তীরে হুংস-শিকারে ব্যস্ত ; সখাগণের সঙ্গে মালতী জল নিতে আসে-- 
কিন্তু মধুকে সেখানে দেখে অন্থুরাগ-বিহবলাঁ, উৎকন্ঠিতা নায়িকা মাটিতে বসে 
পড়ে; তার কীখের কলদীটিও ধূলায় অবলুষ্ঠিত | সরোবরে ফুটেছে বেশ কয়েকটি 
পদ্মফুল । সচরাচর এই ধরণের রোমান্স্গুলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিসার 
শুরু হয় প্রথমে রাম-সরোবর-তীরে, পরে পাঠশালায়। বোস্টনের মিউজিয়ম 
অব. ফাইন্‌ আর্টস-এর সংগ্রহে আর একটি হিন্দী মধুমালতী কাব্যের একটি 
চিত্রিত পাতা সংরক্ষিত হয়েছে । তাতে দেখা যায় যে গুরুর অনুপস্থিতির 
সুযোগ নিয়ে মালতী অধ্যয়নরত মধুর প্রতি কাগজের পিণ্ড ছু'ড়ে মারছে ।২৯ 
চতুভূ'জ দাসের কাব্যটি রাজস্থানী কাংগ্রা রীতিতে চিত্রিত। 


রাজস্থান এলাকায় আরো অনেকগুলি চিত্রসম্বলিত মধুমাঁলতীর পাণ্ডলিপি 
পাওয়া গেছে। একটি পাগু“লিপির চিত্রায়ন ঘটে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, কুলুর প্রীতম 
সিংহের রাজন্বকালে। কয়েকটি চিত্রে+" কাহিনীটি এইরূপ আকার ধারণ করেছে ঃ 
চিত্রসেনের কন্যা মালতী প্রথম দর্শনে মধুর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। নায়ক প্রধান 
মন্ত্রীর পুত্রা। তাদের গোপন প্রেমের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি জানায় মালতীর 
প্রিয় সহচরী জৈত-মাল। মধুকে বন্দী করার জন্য চিত্রসেন সৈম্ত-সামস্ত পাঠিয়ে দেন। 
নায়ক সেই পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাতে নায়িক! অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। 
কিন্তু বিপদের সঙ্গিনী জৈতমাল তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। যুদ্ধে 
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কিন্ত মধু এশ্বরিক সাহায্যে বলীয়ান । গরুড়ের হুকুমে এলো ব্যাম্রশ্যথ ও 
অসংখ্য বিরাটকায় পাখী ৷ তাদের আক্রমণে চিত্রসেনের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ 
পর্যদত্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধ্য হন। একটি 
চিত্রে চান্দ ও রূপমাল। প্রেমালাপরত। চান্দ বাঘ্বের আক্রমণ প্রতিহত করে। 
এটি বোধ হয় প্রেমা-ভারাচশাদ্র উপগল্পের রূপাস্তর। আর একটি চিত্রে সরোবর 
কিনারায় কলসী-কীখে কয়েকটি রমনী-_পাশে মধু উপবিষ্ট। জলে পদ্ম শোভা 
পাচ্ছে, আকাশে উড়ছে একঝাঁক পাখী- দুজন রমণী আনমনা হয়ে কলসী 
দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে । এধরণের দৃশ্য আমরা চতুভূর্জ দাসের মধু- 
মালতীর চিত্রেও লক্ষ্য করেছি। এগুলি দেখে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই 
আমাদের মনে পড়ে যায় যমুনাতীরে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের ঘটন1। চিত্রকর 
যে সে সম্বন্ধে সচেতন, তার প্রমাণ রয়েছে নায়কের শ্যাম বা নীল গাত্রবণে । 
ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহের দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন তদানীন্তন সামস্ত জীবনের 
শিভ্যাল বীর রূপরেখ। ফুটেছে এই চিত্রমালায়। এগুলি রাজস্থানী-পাহাড়ী 
পদ্ধতিতে অঙ্কিত । উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবি ও চিত্রশিল্পীদের হাতে পড়ে 
গল্পটির চেহার! সম্পূর্ণ বদলে গেছে । 


ছয় 


উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে মধুমালতীর প্রেম-কাহিনী 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রসার লাভ করেছিলো, কোনে! কোনে! 
ক্ষেত্রে সুফী মভবাদের প্রতীকরপে আর কোথাও বা বিশুদ্ধ রোমান্স্‌ হিসাবে । 
সতোরো-আঠারো শতকের হিন্দু কবি ও চিত্রকরগণ এ গল্পের গায়ে সামান্য কিছু 
অলৌকিকতার রঙ লাগিয়েছেন এটা তাদের পুরাণাশ্রিত কল্পনা-প্রবণতার পরি- 
চয়! বিভিন্ন ভাষা ও ভৌগোলিক পরিবেশের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র পরিক্রম-পথ 
পার হয়ে এই উপাখ্যান যখন বাংল! দেশে এলো, তখন নে আর হ্থফী 
মতবাদের বাহন রইল না, বরং নিছক মানবীয় রোমান্স্র রূপ নিলো । 


করমণ্ডল থেকে আরম্ভ করে আরাকান পর্যন্ত একটান! সমুদ্র তীরাঞ্চল। 
মধ্যযুগের বণিকগণ দাক্ষিণাত্যের শহর-বন্দর ছু'য়ে পৌছে যেতো! সাতগঁ, 
চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ, পেগু প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে। পণ্য বিনিময়ের 
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সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের মাঝে হয়তো সাংস্কৃতিক আদান*প্রদানও 
হয়েছিলে। | কিন্তু বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই লেনদেনের কোনো সুস্পষ্ট 
চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বাংলার সঙ্গে দাকিনী পাহিত্যের. যোগাযোগ প্রসঙ্গে 
জনৈক পণ্ডিত একটি তথ্য বহুল ও মূল্যবান প্রবন্ধে সম্প্রতি এ ধরণের ইঙ্গিত 
করেছেন যে, দৌলত-কাজীর ‘সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' এবং আলাউলের 
‘সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*-এর সঙ্গে গোলকুণ্ডার কবি গাওয়াসী রচিত 'চানদা 
লোরক” ও ‘সয়ফুল মুল্‌ক্‌ বদিউজ্জরমাল” কাব্যের কোনো না কোনো যোগনূত্র 
আছে।২* কিন্তু পূর্বোক্ত বাংলা কাব্য ছুটিতে কবিদয় একথা পরিষ্কারভাবে 
বলেছেন যে, কাহিনী ছুটি যথাক্রমে সাধনের হিন্দী ‘মৈনা সত’ ও ফারসী 
ভাষায় রচিত “সয়ফুল মুল কৃ বদিউজ্জমাল” থেকে অনুদিত ।২* আমাদের মনে 
হয়, সেকালে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একট! সমান্ত- 
রাল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো এবং তার মূলে ছিলো উভয় দেশের সাহিত্যিক 
ও ধৰ্মীয় গ্রয়োজন-বোধ এবং উত্তর ভারত ও ইরানের সঙ্গে উভয়ের যোগাযোগ । 
চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এ ছুটি দেশের 
বৃহত্তর জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রস্থ হয়েছিলো । বাহমনী স্ুলতানদের আমলে 
যেমন দাকিনী উট সাহিত্যের সুত্রপাত, ইলিয়াস শাহী শাসকদের রাজত্ব 
কাল ঠিক তেমনি বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থজামান যুগ। সেকালের 
দাকিনী সাহিত্য তাসাউফ তত্বে ও ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আর বাংলার 
কাব্য-সাহিত্য হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর। ধর্মাশ্রয়ী ও দেবদেবীর মাহাত্ময- 
মূলক লৌকিক কাহিনীর স্তর অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য ধর্মীয় সংস্কার- 
বর্জিত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর স্তরে এসে হাজির হয় ষোল শতকের প্রথম 
পাদে_-একাধিক বিদ্যানুন্দর কাব্য ঠিক এই সময়েই রচিত! হ্জন-নৈপুণ্যের 
দিক দিয়ে বাহমনী রাজ্য আরো. কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। বিস্ময়কর 
ব্যাপার এই যে, সেখানে পনেরো শতকের প্রথম ভাগেই পছ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
'গণ্েরও জন্ম এবং ঠিক একই সময়ে একখানি রোমান্টিক কাব্য রচিত হয় 
কাব্যটির নাম কর্ম রও ওয়া প্রেম'-_ রচয়িতা নিযামী বাহমনী সুলতান 
তৃতীয় আহ্মদ শাহের (১৪৬*-__৬২ খৃঃ) সমসাময়িক ।** মোগল সাম্রাজ্যের 
বিস্তৃতির ফলে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ, 
বেড়ে যায়। লোর-চানদা, পছুমাবত, মৃগাবত, মধুমালত, সয়ফুল মুল্ক 
১৬ 
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বদিউজ্জমাল প্রভৃতি গল্প এই দুই দেশের সাহিত্যে স্থান পায় সতেরো-আঠারো 
শতকে অর্থাৎ মোগল আমলে! এই রোমান্স্গুলি কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক 
যুগিয়েছে । এই উভয় দেশেই আবার শরা-শরিয়ত-বিষয়ক ও মুসলিম পুরাকাহিনী- 
মূলক কতকগুলি কাব্য লেখা হয়েছে ধর্মীয় প্রয়োজনের তাগিদে । এই প্রসঙ্গে 
সৈয়দ সুলতানের ‘ওফাতে রসূল’ ও “শবে মেরাজ’ এবং নস্রুল্লাহ খানের 
“শরিয়ত নামা উল্লেখযোগ্য ।০১ দাঁকিনী সাহিত্যেও এই ধরনের কয়েকটি 
কাব্যের সন্ধান মিলেছে। “মিরাজ নামা’, ওয়াফাঁত নামা-এ পয়গম্বর, এবং 
শিরীয়ত নাম!’ এ সাহিত্যের কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনী-গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ । 
প্রথম গ্রন্থটির মূল ফারসী, লেখক ও রচনাকাল অজানা । দ্বিতীয়টির রচয়িতা 
মীর-_ তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। *শরিয়ত-নামা*র কবির নাম শাহ 
মালিক, রচনাকাল ১০৭৭ হিজরী বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ | দুই দেশের সাহিত্যিক 
বিষয়বস্তুর এই আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য সত্বেও একথা মনে কর! বোধহয় 
নিরাপদ নয় যে এদের মধ্যে এক দেশ অপরের দ্বারা গ্রভাবিত। দাক্ষিণাত্যের 
কাব্যগুলি এক্ষেত্রে আরবী-ফারসী থেকে অনুদিত । শিবে মেরাজ” নবীবংশ' 
ও “ওফাতে রম্থুল'-এর ভূমিকায় সৈয়দ সুলতান প্রায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন 
যে আরবী ও ফারসা ভাষায় লিখিত ধর্মীয় কাহিনীগুলি বাঙ্গালী মুসলমানদের 
পক্ষে সহজগম্য নয় বলে তাদের সুবিধার জন্যে তিনি সেগুলি বাংলায় ভাষাস্তরিত 
করেছেন।০ত দাক্ষিনী ও বাংলা সাহিত্যের আর একটি শাখা হচ্ছে ‘জঙ্গনাম!’- 
জাতীয় মগ্সিয়া কাব্য । দাক্ষিণাত্যে এই শ্রেণীর কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে 
সে দেশের শিয়া মতবাদ ও ইরানের সাংস্কৃতিক প্রভাব ৷ বাংলা দেশ সম্বন্ধেও 
মোটামুটিভাবে একই কথা বলা যায়! কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে মুহম্মদ হুসেইন কতৃক ১৬৪৫--৪৬ খৃষ্টাব্দে রচিত ‘মকতুল হুসেইন’ 
বাংলা ভাষার প্রথম মসিয়া কাব্য। তখন থেকে আরম্ভ করে প্রায় আধুনিক 
যুগ পর্যন্ত এই এঁতিহোর ধারাটি প্রবহমান । এক্ষেত্রেও বোধহয় দাক্ষিণাত্যের 
সঙ্গে এদেশের যোগাযোগের কোনো ইঙ্গিত নেই । আওরঙ্গজেবের রাজসভায় 
এধরনের অভিযোগ করা হয়েছিলো যে বাংলাদেশের শাসনকর্তা শুজা শিয়া 
বনে গিয়েছেন। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন ; কিন্তু তিনি যে ইরান থেকে 
আগত শিয়া পণ্ডিত ও শাসকগণকে ঘথেষ্ট সম্মান দেখাতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। তার কর্মচারীদের নাম-ধাম এইরূপ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা শিয়া 
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মতাবলম্বী। বারহার সৈয়দগণ ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থক ; তারাও তো শিয়া।”* 
রাজশাহী দরগায় প্রান্ত সেকালের একটি শিলাপিপিতে দেখা যাচ্ছে যে, আলী 
কুলি বেগ নামক একজন প্রবাসী শিয়া এই বাংল! দেশে বসেই ইছনা-আশারিয়া 
সম্প্রদায়ের ভরসা-স্থল, সাফাভী শাসক শাহ আব্বাসের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছেন, 
মোগল সম্রাট শাহজাহানের নামমাত্র উল্লেখ না করে।** ডাঁচ পর্যটক গতিয়ের 
ক্থাউটেন আওরঙ্গজেবের সমকালীন বাংলায় শিয়াদের মহরম মিছিল দেখে যে 
বর্ণনা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । এই পরিবেশে মাসিয়া-সাহিত্য হুষ্টি 
আদৌ বিচিত্র নয়! 


মধুমালতীর কাহিনীও বাংলা দেশে এসেছে উত্তর ভারত থেকেই, দাক্ষিণাত্য 
থেকে নয়'। বাংলা রোমান্সগুলির গুলশান-ই-এশকের সঙ্গে ততট! সাদৃশ্য: 
নেই, যতটা আছে অবধী বা ফারসী মধুমালতীর সঙ্গে। যে কয়জন বাঙ্গালী 
কবি এই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে মুহম্মদ কবীরই 
বোধ হয় প্রাচীনতম। তিনি অন্ততঃ ছু'বার একথা বলেছেন যে, 
গল্পটি কারসীতে ছিল এবং কাব্যের উপসংহারে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে 
এর মূল রয়েছে হিন্দীতে ।”* কিন্তু তার কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে 
স্বভাবতই মনে হয় যে, এটি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘কিস _সা-এ-মধুমালত ওয়া 
কুনগর মনোহর’ নামক ফারসী কাব্যটির অনুবাদ। তার কাব্য থেকে মনোহরের 
বাল্য-বৃত্বাস্ত পড়ে এই ধারণা জন্মে যে উক্ত প্রসঙ্গ ফারসী কাব্যটির অংশ- 
: বিশেষের একটি ভাষান্তরিত রপ। আমর! উভয় কাবা থেকে আবশ্যক অংশগুলি 
উদ্ধত করে দিচ্ছি £$** 
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এখানেও দেখা যাচ্ছে যে বাংলা কবিতাংশটি ফারসীর প্রায় অবিকল অনুবাদ । 
অবধ্ধী ও ফারসী কাব্যের প্রেমা, চিত্রসেন, চিৎ-বিস,রাম ও কন্কর মুহম্মদ কবীরের 
মধুমধলতীতে যথাক্রমে পাএমা বা ফাতেমা, ছত্রসেন, জটবহর ও কজিরায় পরিণত 
হয়েছে । এই পাঠ-বিকৃতির প্রধান কারণ, এই নাম, বা স্থান-বাচক শব্দগুলির 
ফারসী থেকে বাংলাষ গ্রতিবর্ণীকরণ ॥ তাছাড়া কাবাটিতে অপ্পরার স্থানে পরীর 
উপস্্থতি এই ইঙ্গিত বহন করছে যে, এটি অবধী রোমান্সের অনুবাদ নয়, বরং 
ফারসী কাব্যের ভাষাস্তরিত সংস্করণ। কাহিনীটির মৌলিক রূপ যে হিন্দী-ভাষায় 
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বিধৃত, সে সম্বন্ধে ফারসী কবিগণ স্পষ্টভাষী ৷ তাঁদেরই অনুসরণে মুহম্মদ কবীর 
তার কাব্যের শেষ দিকে গল্পটির হিন্দী উৎসের নির্দেশ দিয়েছেন বলে মনে হয়। 
কাব্যের প্রথম দিকে তিনি স্পষ্টভাবেই অবলস্বিত ফারসী কাব্যের খণ স্বীকার 
করেছেন অন্ততঃ দুবার! তাহলে দেখ। যাচ্ছে যে, মুহম্মদ কবীরের “ধুমালতী" 
কাব্যের রচনাকাল সতেরো শতকের শেষার্ধ অথবা আঠারো শতকের প্রথম ভাগ। 
পূর্বোক্ত “কিস্সা-এ-মধুমালত ওয়! কুন্ওর মনোহর” কাব্য তার অবলম্বন হলে বাংল! 
কাবাটিকে কিছুতেই সতেরো! শতকের প্রথমার্ধে টেনে আনা যায় না--যোল 
শতকের তো প্রশ্নই উঠেন! ;*" কেননা উক্ত ফারসী সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছিলো 
১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে । 


আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা দেশে মধুমালতী কাহিনীর জনপ্রিয়ত! বৃদ্ধি 
পেয়েছিলো ৷ উত্তর-বঙ্গের কবি সাকের মাহমুদ ১৭৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে একটি '“মধুমালা- 
মনোহর’ কাব্য প্রণয়ন করেন। বাইশ বছর বয়মে কবি যখন কাব্য রচনায় রত, 
তখন তিনি ফারসী ও বাংলা ভাষা জানতেন। *৯ এতে করে মনে হয় যে তার, 
লেখাটি কোনে! ফারসী কব্যেরই অহ্থসরণ। 


আঠারো শতকের শেষভাগে রচিত সৈয়দ হামজার ** ‘কেচ্ছা মধুমালতী’ 
ভাষা-গত বৈচিত্রের দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ছিলেন দোভাষী 
পুথি সাহিত্যের খ্যাতনাম! কবি। তীর মধুমালতী কাব্যে বিশুদ্ধ ভাষা-রীতি 
অনুসরণ সেইজন্য অত্যন্ত আকস্মিক ও বিশ্ময়কর ! তবে এটা কি অবধী. হিন্দী 
কবি মন্ঝনের প্রভাব? উভয় কাব্যে কাহিনীর কাঠামো প্রায় একই রকম এবং 
স্থান ও পাত্র-পাত্রীর নামেও সাদৃশ্য একেবারে কম নয়। কিন্তু আরো কতগুলি 
জোরালো যুক্তি আছে। সেগুলি ভিন্ন মতবাদের অনুকুল । সৈয়দ হামজা যদি 
সত্য সত্যই মীর মন্বনের , ধার ধারতেন, তাহলে তিনি হয়তো অবিমিশ্র বাংলায় 
লিখিত এই কাব্যে পরীর আমদানী না করে অবধী কবির অনুকরণে অগ্সরাকেই 
প্রাধান্য দিতেন! এই আখ্যায়িকায় পরীর উপস্থিতি ফারসী প্রভাবের ইঙ্গিতবহ। 
' ফারসী ঘে*ষা “কেচ্ছা মধুমালতী' নামটিও বোধহয় বটতলার প্রকাশকদের 
কারসাজি নয়, কেননা “হাতেম তাই’ পুথিতে আলোচ্য কাব্টটিকে কবি নিজে 
এ নামেই অভিহিত করেছেন! তাছাড়। তার কাব্যে কিঙ্কর নগর’ শব্দটির 
মধ্যেও ফারসী কাব্যে উল্লিখিত শহর কন্কর'-এর প্রতিধ্বনি রয়েছে। গৃহে 


১২৬ | সাহিত্য পল্রিক! | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
প্রত্যাবর্তনের পর মাঁতাঁপিতার সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ উভয় কাব্যে বর্ণিত ৷ 
নীচের উদ্ধ তিতে *১ দেখা যাবে যে এই বর্ণনাও সাদৃশ্য বহুল £ 

সৈয়দ হামজার ‘কেচ্ছা মধুমালতী”.. অজ্ঞাতনামা ফারসী কবির 

| ‘কেস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর’ 


সবে খ্িয়া উত্তরিল 
যেখানে আছিল মনোহর || 


কুমার মা বাথে দেখি ছল ছল ছুটি আখি ১০১) 1494৪ a) ond 
কান্দিয়। পড়িল থদতলে । . 8১57৫০0০34৯ sm 52 ৯০৩ 
আহ। মরি গরি বলে মনোহরে কোলে তুলে MBS 0১ ০৪০০৭০৩০০৭২ 
সুজ্জভান কান্দে কৌতুহলে । 8 রড 93 3) ৬/০)৪০ এ 


বাজারে প্রণাম করি মনোছত্র তরাতরি 
ধরে থিয়! মায়ের চরণ | 


আরে! কয়েবজন বাঙ্গালী কবি এই আখ্যায়িকা নিয়ে কাব্য রচনা 
করেছেন। তাদের নাম চুহর, গোপীনাথ দাস, নূর মুহম্মদ ও জোবেদ আলী-- 
এপ্রা উনিশ-বিশ শতকের লোক।*২ কালক্রমে এই জনপ্রিয় ' গল্প লোক" 
গীতিকার রূপ নিয়েছিলো--যার একাধিক সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব বাংলায় ।*৩ 
জসিমউদ্দীনের লিরিক্যাল নাটক “মদনকুমার-মধুমালা, এই লোক-গীতিরই 
রূপান্তর । নজরুল ইসলাম বোধহয় তার নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য কোনো পুথিকারের 
নিকট খণী। OO 

অবধের এক অতি প্রাচীন লোক-কাহিনী এমনিভাবে অবধী, ফারসী, 
হিন্দী, দাকিনী ও বাংল! সাহিত্য জগৎ পরিভ্রমণ, করে অবশেষে এদেশের 
লৌকিক গল্প-গীতির আসরে স্থান পেয়েছে ।* 


3 এই প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেন্ী সংস্করণ ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামিক ইতিহাস ও শরংস্কতি বিভাগে আলোচনা সভায় ২৯. ৪. ৬২ তারিখে 
পঠিত ও আলোচিত । এটির রচনায় উৎসাহ ও সাহায্য যুগিয়েছেন লেখকের বন্ধু, অধ্যাপক 
কবি হানিফ ফউক। | ৃ 


তথ্য-নিদেশি 


১) মালিক মুহম্মদ জাগদীর “থছুমাবত” £ গ্রীয়ারসন ও আুধাকর দ্বিবেদী-সম্পাদিত 
Bibliotheca Indica সংস্করণ, পৃ ৫১২1 বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, 
বৈশাখ-_শ্রাবণ। পূ ২৭। নায়ক-নায়িকার নামের পাঠ-সংক্রান্ত - মতামতের জন্া 
দ্রষ্টব্য : A. 0. Shirreff: Eng. Trans. of Padmavat, Bibliotheca 
Indica, 1947, পৃ ১৪৪, পাদটীকা । উপরোক্ত সংস্করণে মধুমালতী প্রসঙ্গ 
উল্লিখিত হয়েছে এমনিভাবে: ঘাধ কু" গংধাবতী স্বোণু। 


মধুমালতী কই কীহ্ন বিওগু ॥ 
কিন্ত এ ব্যাপারে বিহার শরীফ : পাণ্ড লিপির থাঠ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য । 
প্রথম চরণটি, সেখানে £ 
সাধ কুনওর মনোহর জগু। 
রামচন্দ্র শক, সুধাকর দ্বিবেদ ও মানের পাও, ধিথি প্রদত্ত 'খণ্ডাবত’ ধা “গংধাবত' 
শব্দটির জায়গায় ‘মনোহর’ শব্দটি স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য । দ্রষ্টব্য 
9, H. Askari: The Bihar Sharif Manuscript of Padmavat, Patna 
University Journal, Off Print, D6. অধ্যাপক হাসান আসকারীর সৌ্বন্তে 
" আমি ‘পদ্ুমাবতে'র মানের থাণুলিপির একটি ফটোস্টাযাট কপি পাটনা 
থেকে ঘংগ্রহ করে বাংলা একাডেমীকে দ্িয়েছি--এটির লিপিকাল ৯১১ হিত্বরী 
বলে উল্লেখিত । | 


| আনঝনের মধুষালতী-কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য £ রামচন্দ্র শুরু ঃ হিন্দী লাহিত্য 
কা ইতিহাস, নারী প্রচারিণী সভা, ১৯৯০ দু্ঘতৎ, পৃ ৯৬-৯৯। এই গ্রন্থের 
১০১ পৃষ্ঠায় মনঝনর ময় ১৫৫০-৯৫ সন্বং বা ১৪৯৩-১৫৩৯ খ্বষ্টাবদ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তার 'ধুমালত" কাব্যের একটি অসম্পূর্ণ গাঙুলিপি 
আছে বারানদীর ভারত কল! 'প্ররিষদে'। এ্রর' ভিত্তিতে মন্‌ বন সমন্ধে একটি 
প্রবন্ধ বেরিয়েছে নাগরী প্রচারিণী পত্রিকায় '(নতুন-বিরিত্ব, ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা তিন ), 


১২৮ 


৩। 


৪1 


৬! 


৮ 
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১০! 


১১ 


১২ 
১৩। 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
রূপম, নং ৩৩০৩৪, পু ৯! অনঝন ও হুসরতীর অন্য দ্রব্য £ ডর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ £ বাংল) সাহিত্যে উৰ্দু =হিন্দী প্রভাব ; মাহে নও, পৌষ, ১৩৬৭ । 
A.G Shirreff: পুর্বোজ গ্রন্থ পু ১৪৪, পাদটীকা ৷ 
অধ্যাপক হাসান আসকারী প্রদত্ত 'যৃগাবত’ কাব্যের উদ্ধৃতি £ 04275 
14712072144 Unique Ms. in Persian Script, Jounal of The Orissa 
Resesrch Society, XLI, 455, 


বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, বৈশাখ--আ্রারণ, পৃ ২৪ । 

মন্ঝানের ‘মধুমালত’ থেকে সুফী প্রভাব নির্দেশক এই উদ্ধুতি ছুটির অন্য দ্রব্য 
রামচন্ত্র শুরের পূর্বোক্ত গ্রন্থ পু ১০০। 

E. G. Browne: A Literary History of Persia, Vol. Il, London, 1925, 
439 ও 442 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দ্রব্য । 4 History of Persian Literature Under 
Tartar Dominion, Vol. IIL, Cambridge, 1920, 9. 531. 

নাসিরউদ্দিন হাশমী £ ইউরোথ মে" দাখ্নী আখ্তুতাত্‌, হায়দরাবাদ, 
১৯৩২, পৃ ১১৯। 

Catalogue of the Persian Mss. in the 7 . 70727, Vol, T, 
Calcutta, 1921, no. 395, pp 288-89. | 

Charles Rieu: Catalogue of the Persian Mss. in the British 
Museum, vol IL, London, 1881, 9803. নাসিরউদ্দিন হাশমী, পূর্বোক্ত 
গ্রন্থ, পু ২৭৩। 

Rieu £ পূর্বোক্ত, 6998; H. 8,039 ? Catalogue of Persian Mss, in 
the Library of India Office, Vol., IL, Oxford, 1903, no. 1634/2; 
pp 893-94. নাগিরউদ্দীন হাশমী, পুর্বোক্ত গ্রহ, পৃ ২৭৪। 

Rieu এর উপরোক্ত ক্যাটালগ, 7008. 

নাসির আলী লিখেছেন? (74০৫, প্র) * 
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মধুমালতীর কাহিনী ১২৯ 


১৪ । 


১৫) 


১৬ 


আর “কিন্‌ সা-এ-মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর” কাব্যে পাচ্ছি (হাশমী, পুর্ব, 
পৃ ২৭৩, থাদটীক। ২ ): 


2) ০০৪৫ ০০৪ 84531 US 
৬৪০০ SMD ৩৪) ০০৩০৬ ৯০০ US 
Sel ১4১১১ ০০05 yh 
৬১৪৪) ৪০১1 EE SR 82১ 
৩৩:০০ G8 1 এস ০0105 


Ethe’ £ পুর্বোন্ত কাট/লগ্‌, 10. 824, চ. 534; নাসিরউদ্দীন হাশমী £ 
পুর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ২৭৪1 বড্ লিয়ান গ্রদ্থাগারেও একটি পাণ্ডুলিপি আছে। Btচৎ''ঃ 
Catalogue of Persian Mss. in Bodleian Library, Oxford, 1889, 
no. 478, 7, 439. 

Et॥e’: ইণ্ডিয় অফিস লাইবেরীর পাণ্ড' লিপির পুর্বোক্ত ঝ্যাটালগ্‌ , 


ne. 803/3, p. 529. 


নাসিরউদ্দীন হাশমী প্রচুর ফারসী উদ্ধতিদহ গল্পটির পারমর্ণ দিয়েছেন। 


আমাদের .এই গল্লাংশ ফারদী উদ্ধৃতিগুলিকে ভিত্তি করে লিখিত। তুলনীয় £ 
ইউরোপ মে” দাখনী মাখ তুতাত, পূ ২৭৭ ও ২৭৯-৮৫৷ তিনি প্রেমা- 
তারাচাঁদের কাহিনী বাদ দিয়েছেন-কিন্ত ছুই রাজকুমারেন্র স্বদেশ প্রত্যা- 
বর্তনের উল্লেখ থেকেই এই উপগঞ্লের অস্তিত্ব আচ করা যায়! 

‘মিহর ওয়। মাহ্‌+এর এই সংক্ষিপ্ত গল্পও নাসিরউদ্দীন হাশমীতপ্রদত্ত 
উদ্ধতি অবলম্বন করে দেওয়। গেল। তার গ্রন্থের ২৭৫-৭৬ এবং ২৭৯-৮৬ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য | 


নানিরউদ্দীন হাশমী £' দাকিন নে উদ; লাহোর, ১৯৫২, পূ ২৫-৩২ ও 
৩৭-৩৯ । ‘ | 
গাওয়াসীর চানদাস্লারকের জন্য দ্রষ্টবা, এওঁ, পৃ ৭৮; উদ্ধৃতির অন্য 


পৃ৮৬-৮৭। এগুলির সাঙ্গ তুলনীয় ‘ইউরোপ মে, দাখনী মাখ্‌ তুতাত' গ্রন্থের 


নও 


১৩০ 


২০) 


২১ 


২২ 


"২৩ 


২৫ে 


২৬ 


| 


1 


শশা 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭৯ 


৫৬৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ‘কেস ঘা-এ-মৈন!’ কাব্যের উদ্ধৃতি। গল্লাংশের জন্য 


দ্রষ্টব্য পূ ৫৬৮ । কাহিনী যে ফার্সী থেকে গৃহীত, তার প্রমাণ আছে এই 
ছুটি চরণে £ 

রিঘাল। উঠা ফাদুসী লো" আউয়াল । 

কেয়। নযঘ্‌ দখলে সতে বে বদল্‌ || 
কেষ্‌ স৷-এ-মৈনার এই বিবরণ ইণ্ডিয়া অফিস প্রাুলিথি-ভিত্তিক। হায়দরা- 
বাদের সালার ঘ্বক্ষ মিউন্রিয়ুম টমনার সতীত্ব বিষয়ক দাঁকিনী কাব্যের যে 
থাঙুলিগিটি ত্ক্ষিত হয়েছে তাতেও এই ছুটি চরণ পাওয়। যাচ্ছে। কাহিনীর 
চেহারাও উভয় ক্ষেত্রে জিন | দ্রষ্টব্য মুআ'ছের, ১৬শ খণ্ড, পূ ৮৩-৮৪। 
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭, ভাদ্রঃঅগ্রহ্থায়ণ, পৃ ৩৯ । 
নাপিরউদ্দীন হাশমী £ ইউরোপ মে দাখ্নী মাখ্তুতাত্‌, পূ ১২০ ও ১৩৫। 


প্র, পৃ ১৪৯ ও 8৪৫৫-৬৬ ৷ 


হুসরতীন্্ এই কাব্য ডাঃ আবদুল হকের সম্পাদনায় আগুষন-ই-তরকী উদ, 
করাচী থেকে প্রককাশিত। কাহিনীর হিন্দী ও ফারসী উৎসের উল্লেখ আছে 
এই সংস্করণের ২২১ পৃষ্ঠার । আরে দ্রষ্টব্য : হাশমীর ইউরোপ মে" দাখ নী 
যাখতুতাত্‌, পৃ ২৭৭-৭৮। | 


য়ন দাকিনী কাব্যে £ 0500০ 55 6 Pl FSU UGS) 
এবং ফারসী কাব্যে ঃ Pr Ir 2110 ০০১ ৪ 


Pandit Keshava Prasad Misra: An 11145172660 Manuscript of 
Madiu-Malati, Rupain, 1928, January-April, Nos. -33-34, pp 9-10. 
শ্রী উদয়শঙ্কর শাত্রী $৪ চতুর্ভুজ দাস কি মধুমালতী মে টৈনাষত প্রসংগ, 
ভারতীয় সাহিত্য, জুবাই, ১৯৫৯, তৃতীয় সংখ্যাঃ পৃ ৯৯-১৩৬! 


পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূ. ১০-১১। সংশ্লিষ্ট চিত্রগুলি 
দ্রষ্টব্য ! 


মধুমালতীর কাহিনী ১৩১ 


২৭ 


২৮ 


২৯ 


৩০ 


৩১ | 


৩২ 
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৩৪ 
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Jagadish Mittal: An Illustrated Manuscript of Madhu-malati 
And other Paintings from Kulu, Lelit Kaela, nos. 354, April, 1956 
— March, 1957, FLalitrets Aksdami, New Delhi, pp. 90—94, 
চিত্রগুলির অন্য দ্রষ্টব্য Pls. XLII, XLIV এবং E. রূপম পত্রিকায় প্রকাশিত, 
পুর্ধো চিত্রগুলির সঙ্গে এগুলির সার্ৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অঙ্কন-পদ্ধতিতে এবং 
মানব-মানবীর পোষাক-পরিচ্ছদে ও মুখাবয়ব-চিত্রণে । 

ডক্টর এ বি, এম, হবিবুল্লাহ £ বাংল। সাছিতো উপাখ্যান £ গুলে-বকাওলী, 
সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, হয় সংখ্যা, পৃ ১০-১১1 

সতোন্রনাথ ঘোষাল-সম্পাদিত দৌলত কাঙ্দীর ‘সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী," 
সাহিত্য প্রক।শিকা, বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পূ ৪৯; .বাউলা একাডেমী পত্রিক', 
১৩৬৬, বৈশাখ-শ্াবণ, পৃ ১৫ এবং ১৩৬৭, ভাদ্র-অগ্রন্থায়ণ, পৃ ৩৮) ডক্টর 
সুকুমার সেন £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৪৮, পূ ৫৮৫ ! 
হাশমী £ দাকিন মে উরছু, পূ ৩৩--৩৭। 

এই কাব্যগুলির পরিচয়ের গন্য দ্রষ্টব্য ডক্টর এনামুল হক £ মুসলিম বাজাল। 
সাহিতা, ঢাকা, ১৯৫৭, পূ ১৫৩-৫৪, ১৫৫-৫৭ এবং ১৭৭-০৮ | “ওফাতে 


রসুল’ আলী আহমদের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে ১৩৬৫ সানে প্রকাশিত! 
হাশমী £ ইউরোপ মে দাখলী মাখতুতাত, পৃ ৩১৪-১৭ ৫৯৩-৯৪ এবং 
৬২২-৯৩। 

পুর্বো্ত ওফাতে ব্রসুলের ভুমিকায় (পৃ ৮০) আলী আহমদ কতৃ'ক উদ্ধৃত 


‘শবে মেরাজ? ; প্র, পৃ ৭৮1 এনামুল ছক: পুর্বোক্ত গ্রন্থের ১৪৪ ও ১৫০ 
পৃষ্ঠায় 'শবে মেরাজ" ও 'নবীবংশের" উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য ! 


History of Bengal 10. 05 1948, p 335. 


শিলালিপিটির তারিখ ১০৪৫ হিঞ্জরী বা ১৬৩৪ খ্বষ্টাহ্দ । দ্রষ্টব্য Varendra 


‘Research Scciety’s Moncgraph, 1949, PP 48--49. আলোচনার জন্য দরষ্টথ্য 


00118) cf the Asiatic Society cf Pakistan vol. VI, 281--82, 


১৩২ 


৩৬। 


৩৭! 


৩৮! 


৩৯। 
891 


৪১ । 


8২ 


পপ 


৪৩) 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ কবীরের মধুযালতী, বাউলা একাডেমী, ১৩৬৬, 
ভূমিক। (পৃ য),পৃ ৪,৩০ ও ৫১। 


বাংলা কবিতাংশ দুটির শ্রন্য দ্রষ্টব্য. ওর, ২-৩ এবং ২১--২২; ফারসী 


উদ্ধতি ছুটির জন্য হাশমী £ ইউরোপ মে' দাখ্নী মাখৃতুতাত। ২৭৯--৮০ 
এবং ২৮৩) 


আহমদ শরীফের ধারণা যে এটি ষোল শতত্কপ্র রচন। । তিনি ডক্টর এনামুল 


হক-প্রদত্ত তারিখে অসঙ্গতি দেখিয়েছেন; এর নির্ভরযোগ্যত। সম্বন্ধে শেষ 


কথা বলেননি । মধুমালতীর ভূমিকা, পৃ ছ ' উক্ত তারিখ ছুটি (১৫৮৮ 
অথবা ১৪৮৫ খ্বষ্টাব্দ ) সম্বন্ধে ডক্টর হক নিঞজ্জেও সন্দেহ-যুক্ত নন--সে কথা 
তিনি স্বীকার করেছেন হেঁয়ালীতে উল্লিখিত তান্রিখটি আব্দুল কবীয সাহিত্য 


বিশাঁঃদও বুঝতে পারেন নি। ডক্টর এনামুল হুক £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৯৮। 


ডক্টর সুকুমান্র ৫সন ধরে নিয়েছেন যে মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী আঠারে। 
শতকের প্রথম দিকে রচিত! পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পু ৮৬১-৬২। 

ও, পৃ ৯২৭--২৮। 

রিয়াশ্তউদ্দীন কর্তৃক ১৩০১ সালে রিয়াজিয়৷ প্রেস, কোলকাতা থেকে মুদ্রিত ; 
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যে আমরা এই কাব্য বাবহার করেছি) 

গর, পৃ ৮২। ফারসী উদ্ধতির জন্য হাশমীঃ ইউরোথ মে দাখ্নী 
মাখ তুতাত, পূ ২৮৫। ্‌ 

আহমদ শন্দীক-লিখিত মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্যের ভুমিকা, ঝাঁট। 
ডক্টর সুকুমার সেন: ইসলামি বাংল। সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্য সভা, 
১৩৫৮; পূ ১৭০--৭২| মুহম্মদ আশরাফ হোসেন £ আমাদের প্রল্লী 
সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৪৩ ভাদ্র পৃ ৭৫৬ । 


উদাসীন পথিকেন্র মনেন্ত ক্রথা। 
মুনীর চৌধুরী 


১.১ মীর.মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমুলক রচনা উদাসীন পথিকের মনের 
কথা*য় ছুই পৃথক দুনিয়ার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এক এলাকা ঘরের এবং 
পরিবারের, অন্য এলাকা বাইরের এবং পরিবেশের । এক জগতের কথা কিছু 
দুর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কোরে লেখক অন্য জগতের .কথার অবতারণ! 
করেন। কাহিনীর ছুই ধারা কখনও পর পর কখনও পাশাপাশি এগিয়ে চলে । 
উভয় ধারার মধ্যেই আবার একাধিক স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ বিদ্যমান । একশত আটানববই 
পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থের রনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, 
গ্রন্থকার নানা প্রকার মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাবলীকে একটি কাহিনীর 
অংগে পরিণত কোরে সুকৌশলে গে*খে তুলেছেন। উপন্যাস এ রকম না হয়ে 
উপায় নেই, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক কাহিনীর মধ্যে এত বিভিন্নযুখী ঘটনাকে স্থান 
দেওয়া এবং সেই বৈচিত্রোর মধ্যে একাবিধান করা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়। 
অবশ্য এই চেষ্টা রচনাকে আত্মজীবনীর নিজস্ব এলাকার একনিষ্ঠ বাস্তবতা থেকে 
ক্রমাগত উপন্যাসের অতিমুক্ত কাল্পনিকতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে । তাতে কিছু 
ক্ষতিও হয়েছে । সত্যকথন অবিমিশ্র হওয়ায় আত্মজীবনী হিসেবে এর মূল্য 
কমেছে, কল্পনা অবাধ হতে না পারায় এর গল্পরসে ঘাটতি পড়েছে। গ্রন্থকার 
নিজে যে আশঙ্কা অনুভব করেন, তার স্বরূপ আলাদা । তিনি ভেবেছিলেন যে, 
একাধিক প্রসংগের সম্মিলিত অবতারণার ফলে হয়তো কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও 
বোধগম্যতা ব্যাহত হয়ে থাকবে । পঞ্চদশ তরংগে গ্রন্থকাঁরের নিবেদন হোলো £ 


পাঠক বিরক্ত হইবেন ন।। একটু ধৈর্য্য ধরিয়! পথিকের মনের কথ! শুনিয়া 
যাইবেন। এ কথার বান্ধুনী, মিলথরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই |...যেখানে 
সন্দেহ, যেখানে গঁরমিল বোধ করেন। দয়) করিয়া নিজগুণে দংশোধন ও সংলগ্ন 
করিয়া লইবেন | 


১৩৪ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


এই অনুরোধের আবশ্যকতা ছিল ন1। কারণ, উদাসীন পথিকের মনের কথা? মূলতঃ 
সহজ ও সরল গল্প, কাহিনীর বুনটের মধ্যে জটিলতা কিম্বা গভীরতার বিশেষ 
প্রশ্রয় নেই । 


১.২ ভিদাসীন পথিকের মনের কথা*র একদিকে রয়েছে নীলকুঠির অত্যাচারী 
সাহেব টি, আই. কেনী, তার গ্রতিদ্ন্্ী দেশী জমিদার প্যারীসুন্দরী ও ভৈরব 
বাবু এবং নিপীড়িত চাষী।. বইয়ের এই অংশের তারিফ সবচেয়ে বেশী শোনা 
যায়! শোষিত জনগণের জন্য লেখক যে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, 
উৎপীড়িতের বিদ্রোহকে তিনি বে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন, অনেক আধুনিক পাঠক 
তা আবিষ্কার করে মুগ্ধ । উৎসাহের আভিশয্যে কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, 
“বিষাদ-সিদ্ধু' নয়, ‘গাজী মিয়শার বস্তানী' নয়, উিদাদীন পথিকের মনের কথাই 
হোলো মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । আমাদের মতে উভয় সিদ্ধান্তই 
প্রমাদপূর্ণ। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ €বিষাদ-সিদ্ধু' | অর্ধশত বৎসর 
ধরে শত সহঅ্র সাধারণ পাঠক যে সত্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত করেছে, জবরদস্তি 
তা অগ্রাহ্য করার মধ্যে কোনে ব্রকম গবেষণামূলক গৌরব লুক্কায়িত থাকতে 
পারে, মনে করি না। 


মীর-মানসের গণ-দরদী জীবনদৃষ্ঠির যে প্রশস্তি গতানুগতিক সমালোচনায় 
লক্ষ্য করি, ভার মধ্যেও অনেক ফাঁকি রয়েছে ৷ মীরের সমগ্র রচনাবলী মনোযোগ 
দিয়ে পড়লে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করতাম যে, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে 
রোষ ও শোধিতের জন্য বেদনাবোধ মীর মশাররফ হোসেনের চিত্তে যত তীব্র তীক্ষ 
আকারই ধারণ করুক না কেন, ব্বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে 
ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং বিলাতী সাহেব ও শাসনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ! 
এক তরফা বন্দনায় না মেতে, সমাজ-সচেতন শিল্পীর এই দ্বিমুখী মনোভাবের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা বেশী জরুরী কর্ম। পথিকের অস্তদ্ব নব দিবালোকের মতো 
স্বচ্ছ। উদাসীনে’র সপ্তবিংশতি তরঙ্গে নীলকরের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতাকে 
অভিবাদন জানিয়েও লেখক হু”শিয়ারীর সংগে উভয় কুল রক্ষা কোরে আনন্দ 
ও উদ্মা প্রকাশ করেছেন। 


হরিশের হৃদয়ভেদী বভ্ততায় এবং পেটরিয়টেব্র (সই জলন্ত ভাঁবপুর্ণ বাকৃবিতণ্ায় 
অনেক বংগভুষণের হৃদয় দুঃখে থলিয়। গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু 


উদাসীন পথিকের মনের কথ! ১৩৫ 
উত্তেপ্রিত .ন৷ হইয়াছে ভাহাও নহে। দীনবন্ধু দীনবন্ধুর সহামূৰ্য দর্পণধানি 
অনেরকর ঘরেই উঠিয়াছে। ...... ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাতে সাগ্জাইতে 
গ্রিয়।৷ কারাবাসী হইয়াছেন । জরিমানার হাজার টাফ! দ!ত। কালী সিংহ আনন্দ 
সহকারে দান করিয়। তরজমাকারককে খালাস করিয়াছেন। খাঁননীয় হর্ষেল 
বাহাদুর ভারতীয় সিভি সাতিদ আকাশে পুর্ণ জ্যোতি সহকারে, পুর্ণ কলেবরে 
পুর্ণচন্ত্রূপে দেখ। দিয়াছেন । প্রজার ছুর্দশ। স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এ প্রকার 
আৰ্তনাদে" বংঘণশ্বরের আসন পর্য্যন্ত উলিয়াছে। মহামতী লাটবাহাছুর প্রজার 
দুরবস্থা, স্বচক্ষে দেখিবার গন্য সোনামুখী আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইগ্রাছেন। 


উদ্বাসীনের নীলকর সাহেব টি: আই. কেনী মহাপাপিষ্ঠরূপে চিত্রিত হয় 
নি। কখনও কখনও সেরূপ বিশেষণে ভূষিত হলেও নৃশংস আচরণের দ্বারা সে 
আমাদের ঘৃণ| অর্জন করে না। যেটুকু করে, তা প্রজাপীড়ক হিসাবে নয়, 
মুক্তহস্ত লম্পট হিদাবে। তার ঘোড়াদৌড়ান ও শিকারের মধ্যে, প্রতিদবন্্ী দেশী 
জমিদারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে, অর্থ ও পুরস্কার দ্বারা 
গাড়ওয়ানকে প্রলুদ্ধ কোরে তার সুন্দরী স্ত্রীকে পোষ মানাতে সমর্থ হওয়ার 
মধ্যে যে শক্তি, দন্ত ও দক্ষতার প্রকাশ রয়েছে, তা তাকে, ছর্ৃত্ত নয়, এক 
প্রকার নায়কে পরিণত করে। কেনী, উড-রোগের দোসর নয়, সে জবরানে 
ধোরে এনে চাষীবৌ ধর্ষণ করতে উগ্ভত হয় না। কেনী ময়না পোষ মানাতে 
জানে । পথিক উড-রোগের যেমন সাক্ষাৎ লাভ করেন নি, তেমনি 
তোরাঁপকেও চোখে দেখেন নি। কেনীর বিপক্ষ শক্তির মধ্যেও ধারা প্রধান, 
তাদের মধ্যেও কেউ বিন্দুমাধব-নবীনমাধবের মতো সর্বন্বত্যাগী আদর্শবাদী 
কিম্বা তোরাপের মতো শক্তিমান পুরুষ নয়। ‘উদাসীন পথিকে’ অত্যাচারী 
কেনী সাহসী এবং বুদ্ধিমান; তার পত্রী সুন্দরী, স্বদেশান্থুরাগী এবং বুদ্ধিমতী ; 
তার দক্ষিণ হস্ত সাওতার মীর সাহেব ঘোর আমুদে ৷ কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে- 
যশরা লড়েছেন, তারা কেনীর অমকক্ষমাত্র, যেমন প্যারীসুন্দরী এবং ভৈরব 
বাবু। কৃষক নেতা সাগোলামও পারিবারিক জীবনে শ্বশুরের সম্পত্তি 
আত্মসাৎকারী, কেনীর কুঠি আক্রমণকারী লেঠেলরা অর্ধলোলুপ | যদিও কৃষক 
সন্তানের ছুঃখ-ছুর্শশার অনেক কথাই বইয়ে স্থান পেয়েছে, তবু সমগ্র গ্রন্থের 
আবেদন পরীক্ষা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই জীবনপথিক নিজের 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রায়তন লাভক্ষতির বাইরে অবস্থিত দেশ 


। ১৩৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


বা জাতির বড় বড় সংগ্রাম ও সমস্যা সম্পর্কে অন্তরে উদাসীন ও নিধিকার 
ছিলেন। ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা? পাঠ কোরে জনৈক সমালোচক আত্মহারা 
হোয়ে ঘোষণা করেন যে, এই শিল্পী ছিলেন সতাপ্রকাশে নিভীকি, অত্যাচারীর 
প্রতি নির্মম এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমতাশীপ । গ্রন্থের কোনো তরঙ্গই 
এই উচ্ছাসের প্রমাণ বহন করে না। বরঞ্চ বল! চলে যে, শিল্পীর মানসদ্বন্দ 
'অত্যাচারীর প্রতি নির্মম হোতে তাকে পদে পদে বাধ! দিয়েছে, একাধিক ব্যক্তিগত 
কারণে তার গ্রন্থে সত্যের প্রকাশ অনেক স্থলে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে । মীরের 
নীলচাষীদের মধ্যে একজন তোরাপও যে জন্ম নিতে পারল না, তার কারণ 
হোলো নির্যাতিত সাধারণ মানুষের প্রতি পথিকের স্বভাবজ ওদাসীন্ত । প্রবন্ধের 
পরবর্তী অংশে আমর! এসব চিন্তার স্ত্রনির্দেশক দৃষ্ান্তসমূহ ক্রমশঃ উপস্থিত 
করতে থাকব। আপততঃ শুধু 'আমার জীবনী'তে (১৩১৫) উদাসীন “পথিকের 
মনের কথা” এবং “দীনবন্ধু দীনবন্ধু” সম্পর্কে গ্রন্থকার যে সকল ধারণাদি ব্যক্ত 
করেছেন, তার একটি নজীর উদ্ধত কোরে আমরা প্রসংগাস্তরে প্রবেশ করতে 
ইচ্ছক। “আমার জীবনী'তে বল! হয়েছে $ 


দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণে নীলকরের দৌর[ত্ব অংশই চিত্রিত করিয়াছেন । 
প্ররিণাম ফল...( নীল বিদ্রোহ )...নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব । কি প্রকারে 
শান্তিত্ব বাতাস বছিল, প্রজার আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিণরাঞ্ছ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি 
শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকব বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা” ভিন্ন অন্ত 
কোনো পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ক্রটি ইংরেণের কুৎসাই গাইয়। ' 
গ্িয়াছেন। ইংরেছের মধ্যে ৫ দেবতাব আছে, প্রজ্কার প্রতি মায়! মমতা সে 
এবং ভালবাসার ভাব আছে, তাহ) তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই । 


যে ইংরেজ ক্বাতির নিমক রুটি খাইয়। বহুকাল গ্বীবিত ছিলেন, যে ইংরেনের 
৫বতনতোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সে ইংব্রেজ" 


প্রদত্ত টাকার উপমত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও 
খাইতেছেন, সেই ইংন্েেরপ্ধর কুৎসা গান করির। হুশ" বাহব! গ্রহণ করিয়াছেন । 
এখন দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহব। ভোগ করিতেছেন, ইহাদিখকে কি বল। যায়? 
ইহারই নাম পাতফৌড়--যে থাতে খান সে পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয় 
বাহির হইবে!  -আমার জীবনী”, পৃ ১২২ 


‘উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় কুঠিয়াল সাহেব কতৃক প্রঞ্জা'নিপীড়নের 
এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্মিলিত জনদাধারণের ফরিয়াদের যে চিত্র 


উদাসীন পথিকের মনের কথা ১৩৭ 


উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে এতিহাপিক সত্যের অপলাপ ঘটে নি। 
অনেক সমালোচক এইসব স্থুল ঘটনাদির এঁতিহাসিকতা বিস্তৃত প্রমাণ- 
সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের পক্ষে এটা কম 
গৌরবের কথ! নয়। কারণ এই বইয়ে বর্ণিত বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটে 
তার জন্মের পূর্বে। মীর মণাররফ হোসেন সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনেরর 
দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। উদাসীন পথিক পুরাতন প্রসঙ্গ কতটা ধারাবাহিক- 
ভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। তবে সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম 
হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় গ্রন্থের ছুই-তৃতীরাংশের পর, ১৩৩ 
পৃষ্ঠায়। দে হিদাবে অবশিষ্ট পঁয়ষটি পৃষ্ঠায় আছে পথিকের ভূমিষ্ঠ হবার 
পরের প্রথম বারো চোদ্দ বছরের পথ চলার কাহিনী । পথিকের নিজের জবানীতে £ 
মনের কথা তায় আধার কানে শোনা । সে শোনাও সেই ছোট বেলায়। 
অগংলগ্র, ভুদ ভ্রাস্তি হওয়াই সম্ভব । (পৃ ৭৪) 
‘আমার জীবনী”র পঞ্চম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, পুজনীয়! জননী 
নীল বিদ্রোহের পরেই পীড়িত হন। বৎসরকাল যন্ত্রণা ভোগ কোরে 
দেহত্যাগ করেন। তখন মীর মশাররফ হোসেনের বয়ন চোদ্দ, মহতেসামের 
চার, বঞ্জলাল হোসেনের দেড। উদ্বাপীন পথিকের মনের কথ! প্রকাশিত হয় 
এই ঘটনার আরও ত্রিণ বছর পর। স্বভাবতই তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে 
পথিক যখন তার জন্মের আগের এবং অব্যবহিত পরের কয়েক বছরের 
ঘটনাবলী গিপিবদ্ধ করতে বললেন, তখন মনের কথামত না চলে উপায় 
কি। সাধ্যমত মনগড়া কথ! যে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেটাই মস্ত বড় 
কৃতিত্বের কথা। এ সব সত্বেও আমর! মনে করি যে, উদাসীন পথিকের 
মনের কথার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মার-পরিবারের অন্দরমহলের এবং মীরের 
অন্তর্জীবনের সংবাদ, ফেনীর জুলুম বা! প্রজার প্রতিবাদের বিবরণ নয়। 


২.১ ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা"র কাহিনীর দ্বিতীয় স্তর আত্মজীবনী- 
মূলক। আমাদের মতে গ্রন্থের এই অংশই বেশী কৌতৃহলোদ্দীপক। অনেক 
স্থলে সামান্য বিবরণও পথিকের মনের - গোপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার আবরণে 
বিজড়িত হয়ে প্রকারান্তরে শিল্পীর গহন মানসের উন্মেচনকেই সরল কোরে 
তুলেছে। মনের কথার আসল সংবাদ এখানেই প্রাপনীয়। মীর-মানসের 
শংকা ও সংকোচ, দ্বিধা ও ছন্দ, গর্ব ও লঙ্জা, তার জীবনের এঁখর্য ও অভাব, - 

নি: 


১৩৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৬৭০ 


ওঁদার্য ও সংকীর্ণতা, উঁদাসীন্ত ও উৎকণ্ঠা, একান্তভাবে নিজের পরিবার ও 
পরিবেশে কি ভাবে অভিব্যক্তি লাভ কোরেছে বা অব্দমিত হয়ে গুমরে 
মরেছে, তার এক জীবন্ত দলিল ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা'। যে সকল 
কথা আপাতদৃষ্টিতে ঘরের নয় বাইরের, মনের নয় ঘটনার, সেখানেও 
পথিকের অন্তরংগ ভাবন। ও আত্মগত বিচার বিবরণকে নৈর্ব্যক্তিক হতে দেয় নি। 


২:২ আমার জীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায়, নিজের যে ছুজন নিকট 
আত্মীয় নীল বিদ্রোহী প্রজার দলে মিশেছিলেন, তাদের নাম উল্লেখ করেছেন । 
একজন হলেন মীর মহেব আলী । ইনি মীর মশাররফ হোসেনের পিতার বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা । অন্তজন সাগোলামাজ্জম, পিতৃব্যকন্যা শুকরণনেসার স্বামী । ফরিদপুরের 
গণ্টির পীর বংশের সন্তান। জোলফেকার আলীর মৃত্যুর পর শুকরণনেসা 
পিতার কনিষ্ঠ জাত! সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের গৃহে কন্তান্সেহে লালিতপালিত 
হয়। উদাসীন পথিক, পিতা সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনকে বরাবর সাওতার মীর 
সাহেব বোলে উল্লেখ করেছেন । সাগোপামাজ্জম শুকরণনেসাকে গ্রহণ কোরে 
চাঁচাশ্বশ্ুরের বাড়ীতেই ঘরজামাইরূপে বসবাস করতে থাকে । পথিকের মতে, 
ক্রমে চাঁচাশ্বশুরের সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। সে ঘটনা ঘটে অনেক দিন 
আগে। মীর মশাররফ হোসেনের তখনও জন্ম হয় নি, এমন কি তার পিতামাতার 
বিবাহ তখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি । কিন্তু পথিক সাধারণভাবে উদাসীন হলেও 
অবস্থাপন্ন গ্রাম্য পরিবারের পুরুষ হিসাবে জমিজমার শরিকীসত্বের প্রশ্নে অতি 
সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তা সে কাহুন্দি যত পুরাতনই হোক না কেন। 
এই উত্তেজন! মীর-মানসের নানাবিধ দ্বন্দ্বের আদি কারণ | এট! সমাজশ-সচেতনতার 
নামান্তর নয়। 

‘উদাসীন পথিকের মনের কথা" প্রজাপীড়নের মর্মস্তর চিত্র রচনা কর! হয়তো 
গ্রন্থকারের মুখ্য অভিনন্ধি ছিল। কিন্তু পিতৃশক্র সাগোলামাঁজ্জম উৎপীড়িতের .. 
নেতৃত্ব করেছিলেন, এইরকম লোকপ্রসিদ্ধি থাকায় লেখক উভয় সংকটে পড়েন। 
কেনী লেখকের আদর্শের প্রতিপক্ষ, কিন্ত সাগোলা মাজ্জধ পরের ছুষমন। পথিকের 
মনের কথা গোপন থাকে নি। পিতৃত্বার্থের পরিপোষক শ্বেতচর্স কেনীকে তবু 
সহ্য কর! সম্ভব, কিন্তু জনসেবক হলেও যে সাগোলামাজ্জম সম্পত্তি দখলের 
প্রতিযোগিতায় পিতাকে পরাজিত করেছে, পুত্র পথিক তাকে বরদাস্ত করতে 


উদাসীন পথিকের মনের কথা ১৩৯ 


পারে না। লেখক শুধু গোলামীজ্জমকে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, মনের 
উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য সমগ্র জামাই জাতির প্রকৃতি বিচার কোরে 
ছেড়েছেন ঃ 
এক গাছের বাকল অন্ত গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাটি ওৎরে 
না।......গামাই প্রগাছা, জামাই কলমের চারা, এবং ব্যবহারের বাকল। 
হাজার ঘষ মাজ, মিশিবার নহে । মিশিবে না। স্থুল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস 
লাই, তারপর আবার ভাইবি জামাই 1......জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, 
সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হদয় ভিন্ন । সে বশে থাকিবার নয়। 
‘২.৩ ঘটনা তো বটেই, মনও মনের কথাকে অকপট হতে পদে পদে বাধা দেয়। 
অনেক বাধার প্রতি পথিক উদাসীন থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, পারেন 
নি। কিছু কথা বলতে চাঁন নি, কিন্ত বলে ফেলেছেন; কোনে কোনো কথা! 
বলতে চেয়েছেন, কিন্তু বলতে পারেন নি। যেমন, পিতা-প্রসঙগে । সন্তান 
হিসেবে পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পথিক বদ্ধপরিকর ছিলেন। 
নিজের পিতাকে কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়? সমাজের সামনে নিজের মর্যাদা 
অক্ষুণ্ন রাখতে হোলে পিতৃনামও উমণ্তিত কোরে প্রচার করা আবশ্যক ৷ মীরের 
সে কাণ্ডজ্ঞান ছিল। পিতা যে আুপুরুষ ছিলেন, বিখ্যাত বংশে জন্মেছিলেন, 
এসব কথ! তিনি বলেছেন। কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন পিতার স্বভাবের অপেক্ষাকৃত 
অন্ুজ্জল দিক বর্ণনা করা নিয়ে। গ্রামা আভিগ্াত্যের কর্মক্ষম উত্তরাধিকারী- 
রূপে পিতা গানবাজনা ও মদমেয়েলোক সম্পর্কে অত্যধিক পরিমাণে উৎসাহী 
ছিলেন। পিতার- এই পারদর্শিতায় পথিক একই সংগে লজ্জিত ও গবিত । 
সঁওতার মীর সাহেব ঘোর আমুদে ছিলেন, এর চেয়ে কঠিন কথা উদামীন পথিকের 
মনের আসে নি। 
মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্ুপ্নকায়, চক্ষু বিস্কারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল 
প্রকৃতি, এবং ঘোর আযোদী । 


প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর পিতা কিয়ৎপরিমাণে সংসার বিবাগী হয়ে পড়েন । দ্বিতীয় 
বার দারপরিগ্রহ করায় নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন। এও এক প্রকার উদাসীন 
হওয়া । কিন্ত তাই বোলে জগতের সব ব্যাপার সম্পর্কেই যে উদাসীন হয়ে পড়েন, 
তা নয়! অন্দর ত্যাগ করে সদরেই পড়ে থাকেন, “আমোদের অংগ কিছু বেশী 
_ করিয়াছিলেন? । 


১৪০ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 
মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে, দেশীয় 
নত কীদ্বয় নৃত্য করিতেছে । মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ- 

সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। (পৃ২৯) 

দেবীপ্রপাদ দ্বিতীয় বিবাহের ঘটকালী করতে এসেছিল । সীওতার মীর সাহেব 

তার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তার মধ্যে পথিক ও পথিকের 

পিতা, উভয়ের স্বভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। উভয়ের বললাম এই জন্তে যে, 
দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে যে সাঁরসত্য পিতার জবানীতে প্রকাশ করা হয়েছে, 
আদতে তা উদাসীন পথিকের দ্বারাই উদ্ভাবিত | সীওতার মীর সাহেব বলেন £ 


আবার !! জেনেশুনে, ভুগে, আবার || যে নুতন সংসারী তার কাছেই সংসার 
সুখের! ভুক্তভোগীর নিকট অন্যপ্রকার। সে ফাদে আবার পড়িব? আমি 
স্ত্রী পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ হুঃখ ভালভাবে ভোগ কহিয়াছি। জন্তানের 
সাধ বিষয় সম্পত্তির সকলি ফিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও 
কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে)? বয়সের সংগে, শরীরের 
অবস্থার সংগে--সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে ...বয়সে কিছু করুক 
না করুক আমি আর এ ফাদে পা দিতে ইচ্ছা করি না? আমার গায়ে 
বাতাস লাগিয়াছে। (পৃ৪৪) 


পিতার সংগে কেনীর জাঁতাতকে পথিক নানা সময়ে নানা ভাবে দেখেছেন। 
এই সম্পর্ক অনুমোদন করতে গিয়ে বাস্তব অবস্থার অনেক স্থৃবিধা-অন্ুবিধার 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সম্পর্কে এক সম্পুর্ণ নতুন পূর্বপট কল্পনা কোরে প্যারীনুন্দরীকে দিয়ে বলিয়েছেন:ঃ 


এই কুঠিরই একঘ্বন সাছেহকে সা'ওতার বড় মীর গাছেৰ কি করিয়াছিলেন 
মনে আছে? আন্ত যে মীর দাছেব কেনীর আজ্ঞাবহ সেই মীরের জোন ভাত 
যে কীতি রাখিয়। গিয়াছেন, চিরকাল এ দেশে সাধারণের মনে দে কথা আঁকা 
থাকিবে। তাহার ক্ষরতাকে সহজ ধন্যবাদ ... বড় মীর এ শালঘর অমধুয়ার 
কুঠির একন্বন কুঠিয়াল সাহেবকে ধরিয়। দিনে দুপুরে তাহার একটি কান 
কাটিয়া লইয়াছিলেন। (পৃ ১৯২০) 


কেনীর দৌরাত্রযে টিকিতে ন। পারিয়। এ দেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ 
দিয়াছে, সত্যসত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও কোরো না। সে যোগ 
দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পায়িয়। ... অপমানের ভয়, প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের 
প্রতি অত্যাচারের ভয় ভাবিয়া) (পৃ ৪১) 


উদাসীন পথিকের মনের কথা ১৪১ 


মীর সাহেব নিজেও, পথিকের মতে, মনে মনে প্যারীনুন্দরীকে শ্রদ্ধা করেন 
এবং নিজের সম্পর্কেও বিশ্বাস করেন যেঃ “কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর 
সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ৷” 
(পু ১৬)। পিতার দায় কত গুরুতর ছিল, তার স্পষ্টতর ধারণা, ইচ্ছে থাকলেও, 
পথিক পরিবেশন করতে পারেন নি। মনের কথাটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। 


২.৪ মীর মানসের সংকট গভীরতর আবর্ত রচনা করেছে মাতা-প্রসঙ্গে । 
সাওতার মীর সাহেব বোনের বাসায় কয়েকমাস কাটিয়ে, বোনের বিষয়াদি 
সুশৃঙ্খল কোরে দিয়ে বাড়ী ফের! মনস্থ করেছেন। নৌকায় সিরাজগঞ্জ অঞ্চল 
থেকে রওনা হন। লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছেড়ে সীগতার ঘাটের নিকটবর্তী 
হয়ে দেখেন ঘাটে বহু লোক দাড়িয়ে রয়েছে। এরা সব সাগোঁলামাজ্জমের 
লোক। জামাই চাচা-শ্বশুরকে ঘাটে নাবতে দিল না । পৈতৃক বাটী ও জমিদার, 
সমুদয় স্বাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে সীতার মীর সাহেবকে সম্পুর্ণ 
বেদখল করা হোলো। তাহার চিরসাধের আশাতরী সোনার টাদ জামাই, 
তরবারী হস্তে আজ গৌরী গর্ভে ভাসাইয়া দিয়! স্থস্থির হইলেন । (পু ১৩৩) 
এর অল্প পর মীর সাহেব দ্বিতীয় পত্রী গ্রহণ করেন। এই পত্নীর, গর্ভে মীর 
মশাররফ হোসেনের জন্ম । পিতার এই বিবাহ সম্পর্কে গ্রন্থকার কোনো বিস্তৃত 
বর্ণনা দ্রেননি। যে কয়েকটি ছত্রে এই আকণ্মিক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, 
তার সকল বাক্য সমপরিমাণে সপ্রকাশ নয়। হয়তো ঘোর সংসারীর মতো, 
উদাসীন পথিকের মনের কথাগুলি সর্বত্র প্রকাশ্য নয়। পথিক বলেছেন, 
সাগোলামাজ্জরম কর্তৃক গৃহচ্যুত হবার পর পিতা 'প্রায় ছ'মাস নৌকায় নৌকায় 
থাকিয়া নানা স্থানে বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়! সাওতার অতি সংলগ্ন 
লাহিনীপাড়। গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতননেসাকে বিবাহ করিলেন । 
আবার সংসারী হইলেন । এই দৌলতননেসাই উদাসীন পথিক ব! আমাদের 
মীরের মাতা ৷ গ্রন্থের ষড়বিংশ তরঙ্গ, ত্রয়োস্রিংশ তরঙ্গ এবং পঞ্চভ্রিংশ তরঙ্গে 
মাতার জীবনচিত্র রচনাই পথিকের মুখ্য উদ্দেশ্য । গ্রন্থের শেষ আট পৃষ্ঠা 
আমরা পড়তে পারি নি। 


মাননীয়া দৌলতননেসা সম্পর্কে লেখক স্বীকার করেন যে, ‘সে রূপের 
বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য । তবু যতটুকু সাধ্য ছিল করেছেন। ধনদৌলত 
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ও রূপের চেয়ে দৌলতননেসার চিত্ত ও চরিত্রের বৈভব অধিকতর স্মরণীয় । 
তার মত সৌভাগ্যবতী রমণী অতীতের ইতিহাসে, এমন কি দাহিত্যেও জন্মগ্রহণ 
করে নি। প্রভু মহম্মদের কন্যা, হাসান হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা, মহা 
পবিত্রা এবং পুণ্যবতী। ইসলাম জগতে রমনীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই হিসাবে 
দৌলতননেসা তার কিংকরীর কিংকরী। কিন্তু বিবি ফাতেম! পর্যন্ত কখনও কখনও 
সপত্বীবাদের ঈর্ধায় বিবি হানুফার নামে জলে উঠতেন। পথিকের মতে 
দৌলতননেসার শরীরে “সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ’ প্রবেশ করতে পারে নি। 
‘বদরুল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের 
জন্য” বিবি.আয়েস। সিদ্দিকার মতো “পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্র হইতে 
হইয়াছিল’ ৷ কিন্তু ‘পথিকের পূজনীয়! দেবী এক মুহুর্তের জন্য শক্রমুখে কখনও 
অপবাদগ্রস্থ হন নাই ।” '‘রমণীপ্রধানা বিবি খদ্দিজা’ “কয়েক স্বামীর পর’ ‘প্রভু 
মহম্মদকে” 'পতিত্বে বরণ করেন । পথিকের পুঙ্গনী়া দেবী এক স্বামীর পদ 
কায়মনে সেবা করিয়া, দেই স্বামীপদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া 
জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।” ক্রমে পথিক মিশরের জুলেখা, ভারতরমণী নূরজাহান 
এবং বঙ্কিমের আয়েসার সংগে দৌলতননেসার তুলনা কোরে পূজনীয়া জননীকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন । “কাজেই শেষ কথা, দৌলতননেসা পবিত্রা, মহা- 
পবিত্ৰা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী’। মীর সাহেবের এই মাতৃ-বন্দনায় 
নিজের হৃদয়োচ্ছাস কখনও সংবরণ করতে চেষ্টা করেন নি! জীবনে নয়, পু"থির 
তুলনা নির্বাচন প্রণালীর অভিরঞ্জনকে অনুসরণ কোরে নিজের অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুযায়ী ক্রমাগত অনুসন্ধানে রত হয়েছেন। 
মনের কথার চেয়ে তাতে মনোবাঞ্ছণই বেশী প্রকাশিত। বর্ণনাত্বক রচনায় 
প্রত্যাশিত সত্যসমাচার লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও আকাঙক্লায় পরিমণ্তিত 
হয়ে একপ্রকার ভাবাত্মক আত্মকথায় পর্যবসিত হয়েছে | 


নারীজীবনের যে তিনটি সৌভাগ্য মীর-মানসে সর্বগ্রধান বোলে স্বীকৃত ছিল, 
সে হোলো, আজীবন চিরপতী থাকা, জন্তান-সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অধিকতর স্বামী সোহাগিনী হতে পারা এবং কখনও সপ্গত্বীবাদের দ্বেষে পীড়িত 
ন! হওয়া। বিবি কুলস্্রমকেও মীর সাহেব এই সব গুণে ভূষিত করেন। 
‘বিষাদ-সিন্ধু'র সপত্বীদের মর্মান্তিক ক্রিয়াকাও কেবল শিল্পীর কল্পনাবলে সুষ্ঠ 
হয় নি, মীরের শৈশবের স্মৃতি ও যৌবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেও সে হলাহলের 
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অস্তিত্ব ছিল। এই বিশেষ বিকারের সত্য বিষাদ-সিদ্ধু'তে যথার্থ শিল্পরূপ লাভ 
করেছে, একটা অপ্রতিরোধনীয় ট্রাজেডীর মুল মানবীয় কারণরপে আমাদের 
বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। বন্পত্বী গ্রহণের জন্য পতি নিন্দিত 
হননি এবং পতিহন্ত্রী পত্নীও পাপীয়সীরূপে চিত্রিত হয় নি! মন্ুষ্য-হৃদয়ের 
সামান্য বিকার পরিবেশের প্রতিকূল তাড়নায় কী ভয়ানক ক্রুরশক্তিতে রলপাস্ত- 
রিত হতে পারে, জায়েদা তার শোকাবহ গ্রতিমুত্ি। “বিবি কুলসুম’ লেখকের 
নিজের দাম্পত্যজীবনের অন্তরংগ কাঁহিনী। সেখানে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শৈল্লিক 
নৈ্বযক্তিকতা অক্ষুন্ন রাখা সাধ্যাতীত ছিল! দ্বিতীয় পত্নীর প্রেমানুগত্য স্বীকার 
কোরে নিয়ে প্রথমার নির্মম সমালোচনা করেছেন। ‘উদাসীন পথিকের মনের 
কথায় পিতামাতার দাম্পতা জীবনের সকল সত্য প্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে 
লেখক বারবার দ্বিধা ও সংকোচ অনুভব করেছেন। পুরুষের পাঁনাসক্তি ও 
রমণীপ্রীতিকে পথিক হয়তো পাপাচার ব1 অস্বাভাবিক আচরণ বোলে বেশী 
নিন্দা করার পক্ষপাতী ছিলেন না । অন্তত পিতা ও নিজের চরিত্রকে অনেকট! 
এই আলোকেই তিনি বিচার কোরে অভ্যন্ত। পত্বী কুলস্থম কিন্ত স্বামীর এই 
পর্যায়ের উদ্াসীনতাকে ক্ষমানুন্দর চোখে দেখেন নি। পরিণত বয়সেও কেবলমাত্র 
সন্দেহের বশবর্তা হয়ে চেল! কাঠ দিয়ে প্রহার করবার জন্য গৃহের দাসীকে 
তাড়া করেছিলেন। উদাসীন পথিক একবার ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে হয়তো 
মাতা অধিকতর উদারস্বভাব ও সাশীল! ছিলেন! কল্পনা করেছেন ঃ 


দৌলতননেছা নিগ্ গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়। 
যাইতেছে । মীর সাহেব আমোদ আহনাদেই আছেন । দৌনঘতনেসার কর্ণে 
গানের স্বর আসিতেছে, বাঞ্খনার শব্দ যাইতেছে । বাম! কের মধুর ধ্বনিও 
সময় সময় প্রবেশ করিতেছে! নুপুরের বানবানীও কানে লাখিতেছে সবাদ্িতেছে | 
যত ব্রান্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখ হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, মেই বিশুদ্ধ 
প্রেম ভাব, সেই হাসি মুখে সেই মধুমাখ। হাসি হাসি কথ! । 


পাড়াপ্রতিবাসীরা সময় সময় অনেক কথ! বলিত 1......দৌলতনমেষা হাধিয়। 
ঘলিতেন ... ও গান বান্বনা, নাচ ধরিতে নাই। ও ঝমাকঠে কোনে! 
কু্তাবের কোনে। কারণ নাই, আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই 
চাই আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করি যে তিনি সুখে থাকুন। 
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পথিকের মনে অন্ত কথাও ছিল। জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতা এত সরল 
প্রশস্তির প্রতি তাকে বেশীক্ষণ আস্থাবান রাখতে পারে নি। পিতৃচরিত্রের মর্যাদ। 
ক্ষুণ্ন হতে পারে এ আশংকাকে অগ্রাহ্য কোরে মীর সাহেব ‘আমার জীবনী'তে 
মাতার মৃত্যুকালীন দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, ‘উদাসীন পথিকের বিবরণের 
সঙ্গে তার অনেক অমিল। আমার জীবনী'তে আছে যে মাতা মৃত্যুর মুহুর্তে ও 
পিতার মুখ দর্শন করেন নি £ 
মাতার মৃত্যুদিনের ঘটন। আমার স্মরণ আছে ।...পিত। চক্ষের ম্বল ফেলিতে 
ফেলিতে কতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও 
হইল না। আজ ছুইট। বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে 
দেখ নাই | অথচ এক ব'ড়ীতেই তুক্ন বাস করি !...তুমি তোমার মনের ঘ্বণায় 
আমাকে ডাক নাই, আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে ..আঁমি নাই। 
আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়। মমত। ত্যাগ করে... মুখের আবরণ ফেলিয়। 
দেও--জনমের মত তৌমাকে দেখিয়া যাই ।...পিত। নীরবে ছুই চক্ষের পানি 
ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অন্ুমানে বুঝিয়। 
" মুখাবরণ সরাইলেন। চক্ষে জলধার)। (পূ ১৩৫--১৪৫) 


‘উদাসীন পথিকে'র মনের কথাকে আমারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার 
করতে চেয়েছি । সমকালীন সমাজে শাসক শোধিতের সম্পর্ক কি ছিল, তার 
এক বিশেষ এলাকার চিত্র পুংখানুপুংখ রূপে উদঘাটন. কর! পথিকের একটি 
উদ্দেশ্য হলেও উদাসীন পথিকের মনের কথা”র অপেক্ষাকৃত অধিক উল্লেখযোগ্য 
আকর্ষণ মীর মশাররফ হোসেনের নিজের" শৈশব ও পিতামাতার পারিবারিক 
জীবনের অন্তরংগ বর্ণনা। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! গ্রন্থের এই দ্বিতীয় দিক 
বিশ্লেষণ কোরে মীর-মানসের পুর্ণতর প্রতিকৃতি রচনা! করতে প্রয়াস পেয়েছি । 
প্রবন্ধের শেষে, পরিশিষ্টে, অধুনা ছুশ্রাপ্য ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা*র 
মাতা"প্রদঙ্গ থেকে কয়েকটি বিস্তৃত অংশ মুদ্রিত হল । 


পরিশিষ্ট J 
উদ্বাসীন পথিকের মনের কথ৷ 


ষড়বিংশ তরংগ 
দ্ৌলতননেস! 


মাননীয়! দৌলতননেসা দেখিতে উজ্জল শ্যামবর্ণ। মধ্যমাক্কৃতি। চক্ষু, নাসিকা 
জব, ললাট নিখ,ত। শে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য । অপরের 
সহিত তুলন। করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়। বুঝাইয়৷ দিতেও অক্ষম । মুসলমান রমণী 
মধ্যে অনেক খজিলাম, থাইলাম না| হয়ত এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন 
থথিককে থাগল মনে করিতে পারেন! কি করিব! পথিকের চক্ষে যদি ভ্রগতের 
কোন রমণীকেই দৌলতন্নসার সহিত তুলনা করিয়। দেখাইতে ন) পারে তবে সে 
কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও লহে। কিন্তু পথিকের চত্ক্ষ 
. বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জলিয়া পুড়িয়৷। যদি এই তরংগ থা 
না করেন, আক্ষেথ নাই! কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন | 


পথিকের চিস্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আগসিয়! বিউদ্ধতাবে দাড়াইলেন ৷ 
ইহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি থবিত্র, সচ্চরিব্রো, দেবী আধৃশা, 
রমণীকুলের শিরোমণি মহো'দয়াগণও রহিয়াছেন। মহামতি লেখকগণ হস্তে যিনি যে 
অবস্থায় যে প্রকার কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাছারাও অনেকে রহিত 
ছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে ! 
উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে--পরবিব্রা, অনেকেই স্বগাঁয়। রমণী সদ্বশী । অনেকেই রূপে 
গুণে ভুবন বিখ্যাতা | কিন্তু গর্ব বিষয়ে, পর্ববাংগিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও 
পথিক আপন মনে সে করা স্বীকার করাইতে প্রারিল না । ৫স মনে দৌলতননেসার 
রূপই যেন, জগতের আরাধ্যা, পথিক চক্ষে এ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ! 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল । সুতরাং তুলনা করিয়। পাঠকথণকে বুঝাইতে সক্ষম 
হইল ন।) তব প্রাচীন কয়েকটি কথ। শুনাইয়। উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস থাইল বটে, 

— ১৯ 
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কিন্ত তাহাতে অনেকেই চটিতে থারেন। মা নিন্দুক, মহাপাপী বলিয়া নানা 
প্রকার ভর্ঘনাও করিতে থারেন--করুন থখিক তাহা! সহ্য করিবে! কিন্ত কথ! 


শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না| যাহার যেরূপ মনন গতি, এবং মাথার ক্ষমত। তিনি 
সেইরূপ বুঝিয়। লইবেন} যথা 


প্রভু মহন্মদের স্ত্রী, কন্যা, ইহারা মহা। . থবিব্র। এবং পুণ্যবভী ! দৌলতন্ নেস! 
তাহাদের কিন্বরীর বিঙ্গরী ! মুসলমান-জথৎ চক্ষে তাহাদের দাসীর দাসী। কিন্ত 
সপত্বীবাদে, হিংসার আগুণে তিনি মনে মনে জলিয়া পুড়িয়। খাঁক হইয়াছেন কিন। 
তাহা। অন্তৰ্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই ভ্রানিতে পারে নাই। আকারে প্রকারে 
হাবতাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জন দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে 
প্রত্নে দেখাইব। আর একটি কথ।! 


প্রভু মহন্মদের কন্যা মহামান্য হাসান-হোষেনের অবননী বিবি ফাতেম। যিনি 
ইসলাম ভ্রগন্্ত রমণীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ 1 সকলের যাননীয়। এবং আশ্রগদ!ত্রী । তিনিও 
কিন্ত সপত্বীবাদ-মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন. সে মহাযাতনাপন্তত মহাবিষ 
সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছি । থয়গন্যরের ছুছিত!, এমামের ননী, মছাবীনের 
অঙ্কলক্ষী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। অনেক সময় বিবি হনুফার নামে জলিয়া উঠিতেন। 


পথিকের পুজনীয়া দেবী, এক মুহুূর্ভের জন্য শত্রমুখে। কখনও অপবাদগ্রপ্ধ; হন 
নাই | সেমিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের শ্রন্যও স্বামী মন হইতে সরিয়া যান নাই। 
ইহা কি কুনত্রীর গৌরবের কথা নহে ?--উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে? 


বিবি আরেস। সিদ্দিক হজ্বরাত মহন্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হম্তরাত 
নূর নবী মহন্মদ, আয়েপা সিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। ঘ্বীবনের শেষ ঘীম।, তানবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন গ্রগযতে ভাল করিয়া 
দেখাইয়। গিয়াছেন। পে সময় আ়েস। সিদ্দিকার বয়ন সবে মাত্র ১৮ বৎসয় ছিল। 
এত অল্প বয়সে প্রতি পররায়ণ। গ্তিগতপ্রাণ৷ ছিলেন৷ বদরুন আকবরীর যুদ্ধের 
থর মদীনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য সে পবিত্র বমণীকেও 
স্বামীর অপ্রিয় পাত্রী হইতে হইয়াছিল । 


রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা প্রভু মহন্মদের প্রথম। স্ত্রী! কএক স্বামীর থর চল্লিশ 
বত্যর বয়সে হজরত মহণ্মদের কার্ষ্যে ও বিশ্বাস গুণে বয়সের ন্যনাধিক্য থাক! 


উদাসীন পথিকের মনের কথা 7... 7১৪৭ 


সত্বেও যুব। মহন্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥ সে সময় প্রভুর বয়স ২৫ বৎসর । 
তখনও ধর্ঘন্ম।পদেষ্ট। বলিয়া! আরব খণ্ডে পরিচিত হন নাই ! 


পথিকের পুজনীয়) দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেব। করিয়!, সেই 
স্বামী পদপ্রান্তে মস্তক বাখিয়। জগৎ কঁ।দাইয়। ঘণ্থৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। 
ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথ। নছে। 


অন্যরূপ চিত্র দেখুন! আক্রিকা খণ্ডে নীলনদ-তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের 
যাভমন্ত্রী আন্বীন্ধ মেসেরের স্ত্রী, যাহার রূপ গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি ছ্বামী 
মাহাদয় সংহঅ মুখে বর্ণনা বরিয়াছেন। নাম জ্রলেখা। তিনিও ধর্দের মাথায় 
কুঠার মার্ছিয়৷। পবিত্র প্রণয় হন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, 
রূপে মোছিতা হইয়।, রমণীকুলে কলঙ্কব্রেখা পাতিয়। গিয়াছেন। ইউসুফের মন 
ভুলাইতে, কত যত্ন, করত চেষ্টা, শেষে 'হফত খানা’ (সপ্যতল বাশর ) নিৰ্ম্মাণ 
করিয়৷ নিজ মৃত্তিসহ মানসাক্কিত নাগরের প্রেমভাব পূর্ণ, কুরুচি সম্পন্ন, নানাবিধ 
চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়। ইউসুফের মন ভুলাইতে, শ্রিয়দর্শনের 
হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়া ছিলেন। মহাথাধির মন ভুলাইয়। কুপথে আনিতে 
কত প্রকার যত্ব করিয়াছিলেন! যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগ্রতি ফিরাইতে 
সাধ্য কার? সে চিত্রে সে ভুলিল না| জলেখা যিথ্যা ভান করিয়া হৃদয়ের বত 
_মহারতু- ১১১ ১০, ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়। বন্দিখানায় থাঠাইতে ক্রাটি 
ধরেন নাই! সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল। 


ভরতরমণী নূরঞ্জাহান শেষে বাজরাঁণী ! প্রথমে সের আফগানের মনোমোহিনী 
ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি! অনায়াসে স্বামীঘাতককে প্রতিত্বে ঘরণ করিলেন। 
রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন 
করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন! ইছাতেও কি বলিব নূরণাহান বমণীরত্ব ! রাজ- 
দৌরাত্ব ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামী উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
কি সে সময় কোন উপায় ছিল নাঃ বাহার ইচ্ছা হস্ত, তিনি সৈনিক সীমন্তিনীর 
রূপ গুণের প্রশংসা সহস্র মুখে করুন কিন্ত উদাসীন পথিক যাহ) ভাবিযার ভাবিয়া 
চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইল ) তৃতীয় চিত্র-কবিবর বঙ্কিষ্ব যে চক্ষে আয়েসার রূপ বর্ণন। 
করিয়াছেন, যে পঞ্জিসনে তিলোত্তমার ফটে। তুলিয়াছেন। যে তুলিতে কুন্দনন্দিনীর 
শরীর অশকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কুভাব সম্পন্ন! মালিনীর 
মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে প্রজ্িসনে, সে তুলি, যে 
রুচি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্নেদাঁর রূপ বর্ণনা করিতে অক্ষম) কাজেই শেষ কথ। 


১৪৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৭০ 


দৌনতন নেসা প্রবিব্রা, মহাপবিব্রা, দর়াবতী, পুণ্যবতী এবং আহ্বীবন চিরসতী । সে 
পবিত্র পদই পথিকের যুক্তিপদ, পু্জনীয় পদ | তুলন। করিয়াই বা আর কি দেখাইবে? 
কাছেই নীরব! কান্থেই সে কাছের কথ। শুকালের বথা আপাততঃ এইখানেই 
শেষ। মনোযোগ করিয়। এখন মনের কথ শুনুন । 


মীর সাহেব পৈতৃক ঘাড়ী বিষয় গম্পভি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের 
লিখায় বঞ্চিত হইয়াছেন । পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতন্‌্* 
নলেগ। তাহাকে বিশেষ যত্ব ও আদরের সহিত সযত্রে স্বামীহস্তে পদসেবায় পর্ধদ। রত 
রছিয়াছেন। কোন কারণে তাহাত মনে কোন রূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 


দৌলতন্‌ নেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়। আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া 
যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ আহ্নাদেই আছেন। দৌলতন্নেসার কর্ণে গালের 
স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে । বাঁম। কঠের মধুর ধবনিও সময় সময় 
প্রবেশ কর্িতেছে। হনুপুরের বানবানীও কানে লাগিতেছে-_ধাজিতেছে। যত রাত্রিই 
হউক স্বামীর সহিত দেখ। হইলে, সেই হিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই 
হানিমুখে সেই মধুমাথা হাসি হাসি কথ।। 


পড়া প্রতিবাসীরা সময় সময় অনেকে অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ী, 
তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই গকল। তুষি এক ঘরের একটি মেয়ে, 
তোমার আদরের সীমা! নাই । আর তোমার স্বামী সর্বদা! রংগ রসে আনমাদে মত্ত । 
আমোদ চুলোয় যাক্‌, মাবো যে আবার কি ঘটন৷ ৷ মীর সাহেবের এ নিতান্তই 
অন্তায়। তুমি কিছুই বলিতেছ ন।, কিন্তু ভাল হইতেছে না| শেষে বড় প্রস্তাইবে) 
দৌলতন নৈসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ী, ঘর, টাক! কাহার? বলত বন্‌ ! আপন 
জীবনই যখন আনার নয়, এজগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? 
তার থরে, তাছার' ঘকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্ণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে 
প্ারিতেন এত টাক। তাহার ছিল | না ছিল কি? সন্তান সম্ভতাঁ পরিবার সকলই 
ছিন্ন । সংসার্নে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটিরপে তাহার ছিল] সে 
সকল এখন লাই। আশ্চর্য্য ফথা-তিনি সে সকল কথা নইয়। কোন দিন কোন 
কথ মুখে আনেন না। কিন্ত তাহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন 
ভাব দেখি বন্‌। ভাহার মনে দুঃখে কত? ও গান বান্না, নাচ ধরিতে নাই। 
ও বামাকঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আন্ত কারণ থাকিলেই বা কি? আগি 
ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট সর্ধদ! প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন। 


উদাসীন পথিকের মনের কথ! ১৪৯ 


ভাহার অসীম চিন্ত। অন্তর হইতে দুর হউক, তাহার মনের দুঃখ ক্রমে উপসয 
হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ? প্রতিবাদীরা এই সকল 
কথা শুনিঘ্ব। অবাক হইয়া রহিত! কেহ ধা রাগ করিয়। উঠিয়। চলিয়া! যাইত ! 


্রয়স্ত্রিংশ তরংগ 


ঘরের কথা 


মীর দাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন । বিবাহ করিয়াছেন। শশুযরের অতুল 
ধশ্বর্ধ্যে মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় 
হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থ। দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে। কিন্ত 
আমোদ আহ্লাদ দর্বরদা হাসী খুসী, রংগ তামাসা, গান বাজন। ইত্যাদি যেমন তেমনই 
রহিয়াছে । মনে কি আছে ঈশ্বর জাচুন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পুর্বে 
ছিল, হাবভাবে বোধহয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে। সাধারণ চক্ষে, দশ বছর পূর্ব্বেও 
যাহা, এখনও তাহা । পূর্বে শ্ত্রীপুত্র বিয়োথের থরে যে ভাব,-দ্বামাই কর্তৃক পৈত্রিক 
সম্পত্তি, দালান, কোঠ।, জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্তমান সুখ সময়েও 
সেই একই ভাব। মীর সাহেবের মনের ভাব সুখে হুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি 
দুঃখের সময় তাহার মুখে হাসির আভা সর্ববদ। বিরাজ করিত। সাধাবুণ লোক সে 
কথা লইয়াও কতসময়ে কত আন্দোলন করিয়াছে । মীর সাহেব কি ধাতুর লোক হলে 
কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ সুখে দুঃখে সমান ভাব । অন্তরের অন্তঃস্থানের 
ভাব অন্তর্ধাধী ভগবান ভিন অন্যের জ্বানিবার সাধ্য ছিল না । বসীরদ্দীন সওত। ছাড়িয়া 
" মীর সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চির আমোদের সহিত সংসার যাত্রা নিশ্চিন্ত ভাবে 
নির্বাহ করিতেন? খানসাম। বিনদ বিদ্রোহী দলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই 
আছে। কিন্তু পুর্ব মত আদর, ভালবাস৷ আর নাই। যাগোলায় এখন স্বয়ং মালিক | 


মীর সাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী '্রিনাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদায় সম্পত্তি 
দৌলতন্নেসা ও তাহার মাতায় বন্তিয়াছে বটে, কিন্ত মীর সাহেবই মানিক! মীর 
পাহেবের হস্তেই সম্পত্তি । নাম মাত্র তাহাদের । 


সার্থোলাম এবং মীর সাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন | সীওত। লাহিলীপ্রাড়া এ 
পড় । কিন্তু থরস্পর দেখা শুন হয় ল। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবাতী। হয় ন। 
উভদ্বের চাকরে চাকত্বে, প্রদ্বায় প্রভায়। অনুগত লোকজনের সহিত অনুগত লোকেত্র 
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প্রায়ই বাথড়। বিবাদ, বচস। হইয়।৷ থাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়। 
দাড়ায়] আদালত পর্য্যন্ত খবর হয়। উভয় পক্ষের লোকের জরিবানা, ফাটক হইতেছে, 
যাইতেছে, যিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীর আাহেবের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে, তাহার পররামর্শমত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ বাধ্য ছইয়। সাণ্ধোল!মের 
আশ্রয় লইতেছে। সাগোলামও যত্বপুর্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এখন মীর 
থাহেব কেনীর পক্ষে! দেশের লোকের বিপক্ষে ৷ 


মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা৷ প্রয়োগ্জনীয় এবং আবশ্যকীয়। এ কথা এত 
দিন চাপ) ছিল। আবশ্যক না হইলে ঘরের কথ। পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের 
ছিল ন। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল । ঘটনাল্রোতে বাঁধ। দিতে কাহারও 
সাধ্য নাই। মানবীয় কার্যের আদি অস্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োগ্তন। কিন্তু সূত্রপাত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভুত কারণ কি তাহা দির্ণয় করা কঠিন। বুদ্ধিমান, 
সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞান, বুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনাজ্রোত অবলীলাক্রমে কত জীবন 
ডুবাইয়াঃ কত জীবন্ত জীবন ভাঁসাইয়। ভাসাইয়। কোথা হইতে কোথায় লইয়। যাইতেছে । 
কোন বিষাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়। 


মীর সাহেব জানান! পহিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা শরীরের 
রক্ত কাহারই তরল নহে । কেহই পাত্লা লোক নহেন। নুতন সংসারী নহেন 
নান) বিষয়ে পরিপক্ক)? সকল বিষয়েই পাক।। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন 
একটা কীচ। কাৰ্য্য হইতেছে যে তাহার আভাষে ইংগিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ 
করা ভিন্ন বিশ্ব!রিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না। সেই বাঁম। কঠই 
ঘটনার মূল । সেই নূপুর ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলত্ননেসান্ কর্ণে প্রবেশ করিত 
সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্মগ্রত আভ্যন্তরিক ভাব ও আভাষ) দৌলতন্‌ নেস। স্বামীসোহাগিনী। 
বিশেষ সন্তান সন্ততি হইয়। সে গোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ারই 
কথা] স্ত্রীধনে ধনবানঃ ভ্ত্রী-কল্যাণে অপরিষিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর 
কোথায়, না, আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্রী-ধনে অধিষ্ষার । 
রূপসীর সহ্য হইল না| রূসীর চেষ্টা স্বামী-ভ্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিচ্ছে সুখি 
হয়?) বহুদিন হইতে চেষ্ট। করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারিতেছে না) মীর সাহেব 
রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ব করেন, আদর করির। কাছে বসান, গান শুনেন! এ 
সকঙ্গ কথ। দৌলতন্নেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাঁহার মন স্বামীপদ হইতে 
টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীও 
জুটিয়া গেল । 


উদাসীন পথিকের মনের কথা ১৫১ 


দৌলতননেসা রূপসী কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাহার সেই পুর্ব ভাব, 
পুর্ব কথ।। বূপসীর মনে এই কথ! যে, নীর সাহেব-দৌলতন্নেসায় যেরথ আঅকুণ্রিয 
প্রণয়-ভাঁব বর্তমান তাহ। ভংগ করা! সাধ্য কি? বূথসীর ঘাধ্য কি সে দাম্পত্য 
প্রণয়বন্ধন শিথিল করে) সে প্রঘিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু অংশ বিনষ্ট করাও রূপসী 
সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উথ্থায় দৌলতননেষাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে 
সরাইতে থাব্ধিলে আশা বৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিত পরিমাণ আশা জন্যে । তাহা 
না পারিলে আর আশ। নাই । এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারে 
নাই, সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন কবর) দুরে থাকুক ; সাযান্যতাবে বিচ্ছিন্ন কবরিতেও 
সাধ্য হয় নাই! তখন ও সোজা থথই রূপদীর মনোরথ সিদ্ধির উপায়! এই 
সিদ্ধান্তই মনে মনে অশটিয়। আসরে নাযিয়াছেন। আহায্য জুটিয়াছে। অর্থের 
অগাধ্য কি আছে? অনুগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই 
সাংঘাতিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহ। মীর সাহেব স্বপ্নেও কখন চিত্ত করেন 
নাই। কোন দিন কোন কারণেও কথা ভাবিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি 
অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামী+ পদসেবা কণিয়। শ্বীবন সার্থক মনে কণ্রিতেছেন। মীর 
লাহেব মলের পংথে তাঁলবাজিয়া। মনে মনে মহ। সৌভাথ্য জ্ঞান করিতেছেন । 


মানুষের তাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম যাকুষের চক্ষে দেখিতে থারে 
ন|। প্রণয় ভাব, বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, থবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল ৷ 
রূপসীরই যে না হইবে আশ্চর্য্য কি! তাহাতে রূপসী শিক্ষিত। নহে, ধর্ম তাবে 
আকুল। নহে । মহাপাথে ভীত) নহে--ইহকালই সর) ইহকালই ঘকল। পরকাল 
পরের কথ | মরিলেই ফুরাইল। হিসাব নিকাশের ধার কে ধারে, কেই ঝা অদেখা 
ঈশ্বরকে ভয় করে। এইত রূপদীর মত, ইহাতে আর আশ কি! 


বসীরদ্দীন সহচরীর অন্থুগত। চাকরের মধ্যেও ছুই একটি স্রহচরীর আল্ঞাবহ । 
অথচ তাহার। দৌলতননেসার বেতনতোগী, দৌল্তননেসার অন্নে প্রতিগালিত। 
বসীরদ্দীনের অন্নের সংস্থানও দৌলতননেসার অর্থে-তবে মীর দাহেবের হস্তে এই 
মাত্র প্রভেদ। দৌলতন্নেসার খাস দাসী, চার ছন। তাহার এক জনের নাম সব্জা! 
দুর্গতী, হরণ, নুরণ, চাম্পা, এই চার ছ্বন লর্ববদ। থররিফার থরিচ্ছমন ভাবে তাহার. 
সন্মুখে থাকিত। ফয়ফরমাস ইত্যাদি কার্য কর্রিত। দৌবতননেঘ! ইহাদিগকে অন্য 
অন্য দাদী অপেক্ষ। ভাল বাসিতেন, বিশ্বাসও করিতেন । ইহার। চার জ্রন বাড়ীর 
বাহির হইত ন)| ঘব্া। বৃদ্ধ» হাহির বাটার মধ্যে পক ঘময় দর্ববস্থানে পমান 
ভাবে যাওয়। আম করিত। সব্জার সহিত রূপসীর খুব আলাথ। বূপসীর' সহিত 
ঘব্ঘ্ার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইয়া থাকে] এই 
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সৰ দৰাই সহচরীর সাছায্যকারিণী। মীর সাহেব শালঘর কুঠিতে খিয়াছেন। সন্ধ্যার 
পুবেবেই আনিঘার কথা। সন্ধা। উত্তীর্ণ হইয়া খেল আধিবেন না। টাঠকখানায় 
লিয়মিতরূপে আলো জন্িল। বিদ্বান, বালিশ পররিফার হইব প্রতিদিন যে যে 
নিয়মে বৈঠকখানার কাৰ্য্য চাকরের) করে তাহ। করিল) বূপ্রসী ও বসীরদ্দীন নিয়মিত 
চাকুরী বাজাইতে বৈঠকখানায় আসিয়। জুটিল। মীর হেব অবশ্যই আসিবেন। 
যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ কি করা? গান বাজন। করিতে সাহপ হইল না। 
উভয়ে তাস খেল৷ করিতে বসিলেন।.. “সুধু বসে থাকাও ত মহ] দা্ভ 1! তুমি একটী 
গ্বান থাও আমি আস্তে আস্তে সংগত করি 1.০, 


গ্বাবা সে আমার দ্বার। এখন হইবে ন৷। মীর সাহেব ন! আসিনে 
বৈঠকখানায় গান বাজনা করে কার সাধ্য; এতেই সকলে চটা। বাড়ী শুদ্ধ লোক 
আমাকে দেখতে পারে না, ফেল বিবি সাহেবের অন্থই রক্ষা)! এমন মেয়ে হত 
নাই। এ কালে কেউ দেখে নাই। বারে বাপ্‌ ! তারই সকল, তারই বাড়ী, 
তারই বৈঠকখানা। ভাব দেখি ঘে কেমন মেয়ে ?” 


“সেকি আর বলতে ! আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ী হতে একেবার ঘুরে আপি--”" 
্ত্রীমুত্তি ছুই এক পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল । রূপসী তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার বন্ধ 
করিলেন। ফিরিয়) আসিতেই ত্র মুন্তির অঞ্চল ধরিয়। ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। 
স্ত্রী মুত্তিটা বাড়ীর লোক, বয়সও বেশী-দৌলতন্নেসার পরিচারিকা ছুর্গতীর মাতা, 
নাম সব্জা| মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সব দবা যে সময় খরিদ হইয়াছিল সে ময় 
উত্তর অঞ্চলে দাষী বিকি কিনিতে দোষ ছিল ন।। বাড়ীর দাসী মাত্রেই প্ররূথ খরিদ! । 
তাহাদের পেটে সন্তান-সন্ততি হইয়াছে--সব্জার পেটের মেয়ে ভুর্গতী। ৫দীলতন্‌ - 
নেসার চারিজ্বন খাস পরিচাদ্থিকার মধ্যে একল্বন দুর্গতী 1--তাহাতে সব্ঘার একটু 
আদরও আচ্ছে। মেয়ে মহলে সকলে একটু ভয় করে। 


“কি কৌশব, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহ] ত মনে আছে?” 


“ত বেশ মনে আছে। শিকড়টাও কএক দিনে বেশ শুকাইয়। গিয়াছে । গুড়া 
করতে আর বেশী ৫মহনত লাগবে ন।। দেখ ও শিকড়ের গু'ড়ে। খাওয়ান ছাড়া আর 
কিছু থারবো। না। আর যা দিয়েছ--ত! আমি কখনই গাওয়াতে থারবে। ন।--আমার 
প্রাণ থাকতে থারবে। না 1” 


“আচ্ছা, শিকড়টাতে গুঁড়ে। করে কোন খাদ্য সামগ্রী মধ্যে মিশিতয় খাওয়াতে 
থারবে ?” | 


উদাসীন পথিকের মনের কথা! ১৫৩ 


শ্হশ-_-ধারবো | আর যা বলিলে ত! কিন্ত দিবে 1 
“কি বলিলাম ?” 


“এ যে বলিলে, আরও কিছু--” 


“তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলিভেছ্বি-যে দিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, 
পেট চ্িয়াছে, যেই দিন তোমাকে মনের হত খুসি করবো! বকশিশ ত ধরা রইল '__”" 


ব্জ/ উঠিতে পড়িতে গাত পাক খাইয়া ভয়ে কাপিতে কাপিতে ঘরের বাহির 
হইল। রূপসী সব্জর পিছনে পিছনে আসির। পাশের দ্বার বন্ধ কন্িয়। দিলেন। এবং 
সন্মুখের একটা দ্বারে খাড়া হইয্ন; পান্ধী দেখিতে লাগ্নিলেন। 


পঞ্চত্রিংশ তরংগ 
হৃদয়ে আঘাত 


দৌলতন্নেনা সেই যে পীড়িত শয্যায় পুড়িয়াছেনঃ আর আরোগ্য লাভ করিতে 
পারেন লাই | দিন দিন পাড়ার বৃদ্ধি।...আনেক্ষেই দৌলতন নেসার জীবনে নিরাশ 
হইয়াছেন। কিন্তু তাহার মাতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পীড়া আরোগ্য হইবে। এক 
ঘরের এক কন্যা, এক বংশের একটীমাত্র কন্য] ! দৌলতন্‌ নেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইবেন, এ কথা তাহার মনে একদিনের প্রন্যও ওঠে নাই ! কিন্ত চক্ষেপ্র জ্বলে সর্বদাই 
ভাসিতেছেন।...মীর সাহেব পুকষ, কিছুদিন স্রী-বিরোগ দুঃখ মলে থাকিতে থারে | কিন্ত 
মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ নাই! ভালাই নাই । এমন রোগ কেউ কখনও দেখে 
নাই। হায়! হায়। ছোট ছুটী ছেলেরই বা কি দঘ। হইবে ! হাজার বিষয় থাক, 
টাক থাক, কিন্ত মায়ের সমান যত্ন, মায়ের ঘমান ভালবাস কি আর হয় ?...ছয় মাস 
যায়, প্রীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হাস হইল না) আজ আরও বৃদ্ধি! কি ভয়ানক বিষয় ! 
উহু! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়ে উঠে, অংগ শিহরিয়। যায়, অন্তব্থের অন্তঃস্বান পর্যন্ত 
আঘাত লাগে) হায়রে হিংসা]! হায়রে আহমাদ! নর্তকীপহ একত্র আমোদ! আজ 
দৌলতন্‌ নেসার নাড়ী পরচিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া 
মলিন বদনে বাধিত আসিলেন। মীর সাহেব কবিরাজদিগের হাবভাব দেখিয়। বুঝিয়। 
অবস্থা শুনিয়া স্থল নয়নে স্রীগ্ধ পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন । দেখি- 
বেন, (গে জলন্ত জ্যোতি! পুর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পুর্ববভাব পরিবর্তন হইয়া, গত 
কল্য যাহ। ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিত লোচ্ন খরতর জ্যোতিঃর অভাব 
যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছ্ঘিলন, আর তাহার কিছুই নাই! সরল নাপিকা বামে 


—২০ 
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কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চহ্ক্ষর জলে চিবুকদ্ধয় ভাঁসিয়। যাইতেছে। পদতলে মাথ। রাখিয়। 
সঙ্গল নয়নে মায়ের মুখ পানে চাহিয়!। রহিয়াছে । আর কুটি পুত্র তাহার) অতি শিশু, 
তাহার] সেখানে নাই। স্থানাস্তরে দাসীদিগের তত্বাবধানে রহিয়াছে কিন্ত সময় সময় 
তাহাদের কানা বুবও শোনা যাইতেছে । মীর দাহেষ অনেকক্ষণ সহধন্সিনীর মুখ 
পানে চাহিয়। জিজ্ঞ/স। করিলেন কেমন বোধ হয়। 


দৌলতন্‌ নেস! কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়! ঈশ্বর উদ্দেশ্যে 
মাত্র তর্জনী উত্তোলন কর্ণিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধি- 
কন্ত বসত দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি ছুই হাতে ধরিয়া 
অন্কট স্বরে কি বলিলেন, তা্া অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীর সাহেব কিছু- 
তেই তিটিতে পাস্িলেন না । নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাছির হইলেন! কোন 
দিন কোন লোকে যে চক্ষে অল দেখে নাই, তাহারা আজ মীর সাহেবের চক্ষে অবি- 
শ্রাম জলধারা পতন দেখিল 1... 


মীর সাত্ছবের অভিমতে তাহার পিতার দমাধিস্থানের নিকট দৌলতন্নেসার সমাধি- 
স্বান নির্ণয় হইল | তাহাতে সাগোঘাম কোন আপত্তি করিলেন না। সীওতার বাড়ী 
ঘর, প্রমীদারী, সে সময় সকলি সাগোলামেয | মীর সাহেবের কোলে স্বত্ব নাই | কিন্ত 
দৌলতন্‌নেনার সমাধি পঁওতায় হইতে সাগোলাম কোনো আপত্তি করিলেন না] এত 
দিনের পর রূপসীর যনোবাঞ্চা পুর্ণ হইল ৷ রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবে না। 
তবে তাহার পরিণামফল পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল | 


জায়সী ও আল্রাওল 
(পদ্মাব্তী-রত্বমেন ভেট খণ্ড) 


সৈয়দ আলী আহসান 


পদ্মাবতের সপ্তাবংশ সর্গটি আবেগের প্রসার, ' সৌন্দর্যের উচ্ছুলতা এবং 
অনবরত উপমার সঞ্চয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ-সর্গে জায়লী আত্মপ্রকাশ 
করেছেন পণ্ডিত ও তত্বরপিক হিসেবে নয়, যদিও এখানে তা একেবারে অবতর্মান 
নেই, কিন্তু জীবন-বিলাপী আনন্দিত কবি হিসেবে। বিবাহের পর বর-কন্তার 
প্রথম নিশি-যাপন এ-সর্গের উপজীব্য ৷ কবি পরিতৃপ্তির সঙ্গে বর-কন্যার 
সচকিত সংলাপ, আভরণের দীপ্তি, দেহ-সংযোগের উল্লাস এবং অন্তকালের 
অবদাদের রহস্য বর্ণনা করেছেন। সমস্ত বর্ণনা একত্রিত হয়ে একটি মধুর 
সম্মোহনের স্ুষ্টি করেছে। কখনও কখনও বর্ণনার পুনরাবৃত্তি অ'ছে, 
যেগুলোর কিছু অংশ মধ্যযুগীয় কবির স্বাভাবিক অতিভাষণ হিসেবে অগ্রাহ্য 
করা যায়। ষড়বিংশ সর্গের শেষ তিনটি স্তবক এবং সপ্তবিংশ সর্গের প্রথম 
স্তবক একই তথ্যের প্রকাশ-বৈচিত্র্য মাত্র ।* কবি, পদ্মাবতীর বাস-কক্ষের 
বর্ণনা দিচ্ছেন যেখানে পদ্মাবতী ও রতুসেন জীবনের প্রথম মিলন-নিশি 
যাপন করবেন। সে বাদ-কক্ষ কৈলাশ-সদৃশ এবং সেখানে সখীগণ পরিবৃত 
পল্মাবতীতে মনে হচ্ছে তারকা-সমাবৃত শশী। সে বাপ-কক্ষে মলয়গিরির 
চন্দনের স্থগন্ধ, চতুর্দিকে হীরা এবং মুক্তার দীন্তি। উপরে রক্তিম চন্দ্রাতপ, 
ভূমিতে সুদৃশ্য আচ্ছাদন। সপ্তবিশ সর্গ আরম্ভ হয়েছে সুখ-বাস নারা- 
সেজের বর্ণনা দিয়ে। ষড়বিংশ সর্গের শেষ তিনটি স্তবক আমাদের প্রয়োজনে 
আসছে বাংলা পন্নাবতীর অলোচন!। সূত্রে । আলাওল এ-তিনটি স্তবক এবং 
সপ্তবিংশ সর্গের প্রথম স্তবকের সন্মিলিত রূপের ভাব-সংক্ষেপ করে একটি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। মূলের ৬৪ চরণ ভাঁষাস্তরিত হয়ে ২৮ চরণে 
দাড়িয়েছে যার মধ্যে আলোচ্য সর্গের প্রথম স্তবকের ছুটি মাত্র চরণের অনুবাদ 
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আছে। অনুবাদে এ-ছুটি চরণের সঙ্গে পূর্বের ২৬টি চরণের সম্পর্ক এত 
ঘনিষ্ঠ যে, সেগুলোকেও বত“মান আলোচনার অস্তভূক্তি করতে হল। 


জায়সীর ষড়বিংশ সর্গের সপ্তদশ স্তবকের মূল পাঠের উদ্ধ তি দিচ্ছি ঃ 


ধৌরাহর পর দীন হ। বাস্তু! 
সাত খণ্ড অহ বশ কৰিলা 11 
সখী সহসদস সেবা পাঈ। 
জনহু চাদ সগ নখত তরাঈ। 
হোই মণ্ডল সসি কে চহ’ পাস! 
সসি সুরহি লেই চটী অকাস)।। 
চলু সুরত দিন অথবৈ ভহ1 
গদি নিরমল তু পাবসি তহা॥ 
গঁধরবসেন ধৌরহর কীনহ!। 
দীন নরাজহি জোগিহি দীনহা। 
মিল'ণ জাই রাশি কে চু" পাঁহা। 
সুবল ন চাপৈ পাৰৈ ছাহশ |? 
অব ভোগী গুরু পাবা সোঈ । 
উত্তর! ভোগ ভসম গ। ঘোঈ ॥ 
দাত খণ্ড ধোগ্াহর সাত রঙ্গ নগঁ লাগ। 
দেখত গা কহিল!সহি দিষ্ট-পা প্রসব ভাগ ।২ 
সপ্ত খণ্ড যেখানে কৈলাশ, সেই ধরাহরের মধ্যে বাসস্থান নির্দিষ্ট 
করলেন। সখী দশ সহস্রের সেবা পেল (পদ্মাবতী), যেন টাদের সঙ্গে 
নক্ষত্রতারা-শশীর চতুর্দিকে মগ্ুলীকৃত। সুর্কে নিয়ে শশী উঠলো 
আকাশে । স্বর্য, তুমি সেখানে যাও যেখানে দিন অস্ত যায় (অথবৈ-- 
প্রাচীন হিন্দী, সংস্কৃত 'অস্তমন’, অপজ্রংশ অসবণ”, অর্থ ‘অন্ত হওয়া? ), 
সেখানে তুমি নির্মল শশীকে পাবে। যে ধরাহর গন্ধর্ব সেন নির্মাণ 
করেছেন তিনি তা রাজাকে দেননি, দিয়েছেন যোগীকে। চন্দ্রের চতুদ্দিকে 
তারা মিলিত হল। স্ূর্ধকে ছায়া ঢাকতে পারলো না। এখন যোগী তার 
গুরুকে পেয়েছে, তার যোগ দূরে গেছে, ভন্ম ধুয়ে গেছে। সপ্তম খণ্ডের 
মধ্যে ধরাহর, সেখানে সাত রঙ্গের মূল্যবান পাথর লাগানো । এ-কৈলাশ 
দেখলে দৃষ্টির সমস্ত পাপ দূরে যায়। 


জায়সী ও আলাওল ১৫৭ 
এ-স্তবকের প্রথম ছয়টি চরণ এবং শেষের দোহাটির অনুবাদ আলাওলে পাই ঃ 


সপ্ত খণ্ড ধরাহর এ সণ্ঠ আকাশ । 
তথ। গিয়। কন্য। বর দিলেক নিবাস || 
সখী ছুইও সছস্ আসিল সেবাকাজে ! 
তারক। বেষ্টিত যেন পুর্ণ দ্বিজরাজে || 
উজ্জল নক্ষত্র যেন করি চাহিপাশ | 
মিহির লইয়া শশী উঠিল আকাশ ।। 
সপ্ত খণ্ড ধরাহর নব সপ্ত বঙ্গ । 

দরশন মাত্রেহয় দৃষ্টি পাপ ভঙ্গ ৷৷ 


অষ্টাদশ স্তবকে জায়সীর বর্ণন! নিম্নরূপ ঃ 


সাত খণ্ড সাতৌ কবিলাস! 
কা বরনেী শুগ উপর বাসা || 
ছীর! ঈ'ট কপুর গিল।বা। 


মলয়াগিরি চন্দন সর লাব! ) 
চুন! কীন্হ ওটি গঞ্জমোতী ৷ 


মোতিহ চাহি আধিক তেহি জ্জোতী ৷! 
বিসুকরমৈ সো হাথ স'বার৷া। 
সাত খণ্ড সাতহি চৌপার। ! 
অতি নিরমল সহি" জাই বিসেখ।। 
জন দরপন মহ দরমন দেখা ৷ 
ভুই” গচ জান" সমুদ হিলোরা ৷ 
কনকখন্ত শুক্ণ রচ! হিংজেরা 11 
দুতন পদারথ হোই উত্তিয়ার! | 
ভুলে দীপক ও মসিয়ার। | 
তহ’ ছা অহী পদমাবতি রতনসেন'কে পাস! 
সাতো সবুগ্ধ হাথ জন্ু ও সাতৌ কবিলাস 1)5 


সাত খণ্ডে সাতটি কৈলান। পৃথিবীর সব কিছুর উপরে যে বাঁস-কক্গ 
তাকে কি করে বর্ণনা করবো? তার ইপ্ট হীরার এবং গীথণনি কপূর্রের, 
উপরের প্রলেপ মলয়গিরির চন্দনের। তার চুণা গজমতীর নির্ধাস, মুক্তার 
চেয়েও তার জ্যোতি অধিক। বিশ্বকর্মা নিজ হাতে এ-মহল নির্মাণ করেছেন। 
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সাত খণ্ডে সাতটি চৌপারা । অতি নির্মল যা আর কোথাও দেখা যায় নাঃ 

যেন দর্পণ যার মধ্যে সমস্ত কিছুই দেখা যায়। সর্ব নিয়খণ্ডের জমি সমুক্র- 

হিল্লোলের মতো, কণকন্তস্তগুলে! হিন্দোলের মতো । রতুপদার্থ উজ্জ্বল 

হয়ে আছে, প্রদীপ এবং মশাল হারিয়ে গেছে। . সেখানে আছেন অগ্সরী 

পদ্মাবতী রত্বসেনের সঙ্গে, তারা যেন সাতটি সর্গ এবং সাতটি কৈলাস পেয়েছেন । 
আলাওলের কাব্যে এর রূপাত্তর ঘটেছে নিষ্নরূপ £ 


হীরামোতি কপাট আদি ইটাল পাষাণ । 
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রত্তুন ৷৷ 

গঞ্ষমুক্তা থানে লাগ্থাইছে শতগুণ। 
বিশ্বকর্মা দৃছিতে না পারে কার্ধগুণ ॥ 
অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়৷ ৷ 

এক দিকে)মূতি দেখি আর দিকে ছায়া || - 
তাতে শশী কন্য। অপ্সরা সখীগণ। 

যোগ সিদ্ধি ফলে পায় অমর] ভবন 1)৫ 


এখানে মূলের সঙ্গে ভাবগত ব্যতিক্রম আছে। মূলে যেখানে আছে যে 

বিশ্বকর্মা নিজ হাতে অলঙ্ক'ত করেছেন, আলাঁওল-এর অনুবাদে তার বিপরীত 
অর্থ ধরা পড়েছে- বিশ্বকর্মা এ-বাসকক্ষের নির্মাণ চাতুর্য সহ্য করতে পাঁর- 
লেন না। আমার মনে হয় মূলের সঁবার! শব্দটি এ-গোলযোগের কারণ। অভি- 
ধানে পাওয়া যাচ্ছে--শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত । অর্থ, সাজানো, অলঙ্ক'ত 
করা।৬ 4503. 9101192 সাহেবও এ-অর্থকে গ্রহণ করেছেন।" আলাওল 
সম্ভবতঃ এর অর্থ করেছিলেন সংগোঁপন করা, তাতে সম্পূর্ণ চরণের অর্থ 
দাড়ায়, বিশ্বকর্মী আপন শিল্পকুশলতায় লজ্জিত হয়ে হাত . গুটিয়ে নিলেন। 
শেষ দুইটি চরণও মুলের দোহা অংশের যথার্থ অনুবাদ নয়। উনিশ জ্ববকে জায়পীর 
কাব্যে আছে 2 | 

পুনি তহ' রতনসেন থণ্ড ধার'। 

ভ্রহ। নৌ রতন সে সবার। 11 

পুতরী ঘটি টি খন্তন ক্কাটী। 

জন্তু সজীব সেবা সব ঠাট়ী।। 

কাহু হাথ চদন কৈ খোরী! 

কোই সেতুর কোই গহে পিধোরী। 


জায়সী ও আলাওল | ১৫৯ 


- . কোই. কুই কুহ কেসর লিছে রহৈ। 
লাবৈ অংগ রুহসি হবু চহৈ।। 
কোঈ লিছে কুমকুম চোব।। 
ধনি কব চহৈ ঠাটি মুখ ভোবা ৷! 
কোই বীরা কোই হীন্হে বীরী। 
কোই পরিমল অতি স্ুগধ-সমীরী ॥ 
কাহু হাথ কস্তরী মেদু। 
কোই কিছু লিহে লাগু তস ভেদু। 
পাঁতিহি পাতি চু দিসি সব সেশথে টক হাট। 
মাঝ রচা ইন্ত্রাসন পদসাবতি কহ প্বাট ।)৮ 
তারপর রত্বসেন গেলেন সেখানে যেখানে নয় প্রকার রত্বে সেজ অলঙ্ক তত 
ছিলো। স্তম্ভে পুস্তলিকা খোদিত, যেন সব সজীব মূর্তি সেবার জন্য দশভিয়ে 
আছে। কারো হাতে চন্দনের পাত্র, কারো হাতে সিন্দুর, কারে হাতে কৌটা। 
কারো হাতে জাফরান, যা সকলে -আনন্দে অঙ্গে লেপন করে। কেউ নিয়েছে 
কুমকুম, সুন্দরী যখন ইচ্ছ! করবেন দর্পণে মুখ দেখতে পারবেন । কারে! 
কাছে পান, কারো কাছে দাতের রং দেবার মাজন, কারো কাছে আতর বাতাসকে 
যা স্থগন্ধ করছে। কারে! হাতে কন্তুরী-মেদ। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কিছু 
নিয়েছে । চতুর্দিকে সারি সারি সকলে দাড়িয়ে আছে যেন গন্ধ-দ্রব্যের হাট। 
মাঝখানে রচিত ইন্দ্রাসন যেখানে পন্নাবতীর আসন 
এঅংশের যথাযথ অনুসরণ আলাওলের কাব্যে নেই। আলাওলের 
পাঠ হচ্ছে £ | | 
চারিদিকে চারি স্তম্ভত ফটিক উগ্জজন। 
নানা বর্ণ মূৰতি তাথে গ্রঠিছে নির্ধন 1 
গন্থীবন কায়। জেন ট্রজ্ছ দাণ্ডাইয়। । 
নানাবিধ সুগন্ধি তাল পত্র লইয়। ৷ 
. তায় মাঝে রত্বখাট অতি মন্তুহর | 
_ বিচিত্র কোমল শয্য। তাহার উপর | 
জেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছ। হয়। 
পুতলির হস্তে ক্কানো, সেই দ্রব্য পায়) 
সেই শযা। উপরে বলিল বুত্রসেন |. . 
অপ্সরা বেষ্টিত সর্গরাজ ইন্দ্র পবন 11১০ 
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জায়সীতে যেখানে বন্ত বর্ণনা এবং অলঙ্করণের বিস্তার, আলাওলের কাব্যে 
সেখানে সঙ্কোচন। শুধুমাত্র এ-সগেই নয়, সর্বত্রই আমরা তা লক্ষ্য করি। 
এখানে দেখছি, জায়সী পুত্তলিকাগুলোকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন--কারে৷ 
হাতে চন্দন, কারে! হাতে মৃগমেদ, কারে! হাতে কুক্ক,ম ইত্যাদি: আলাওলের 
পুত্তলিকাগুলো নানাবিধ . সুগন্ধি তান্ব বল পত্র নিয়ে দাড়িয়ে আছে। স্থগন্ধ 
দ্রব্যের বর্ণনা নেই । তা ছাড়া আলাওলের নিজন্ব ছুটি চরণে-_‘জেই দ্রব্য 
খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়। পুতলির হস্তে জানো সেই দ্রব্য পায়? ॥ একটি 
মধ্যযুগীয় সুলতা আছে, জায়মীতে যা অবর্ত মান। 

আলোচনার সুবিধার্থে আমি মূল হিন্দীর জন্য সর্বত্রই এ-সর্গে রামচন্দ্র শুরুর 
পাঠক্রম অন্ত্সরণ করেছি। ভুগতিপ্রসাদ পাণ্ডের ফারসী হরফে মুদ্রিত 
পদমাবত-এর সংস্করণে ( পদমাবত ভাখা মুতরজম ) ১১ এ-সর্গটী পঞ্চবিংশ সর্গ 
হয়েছে। সেখানে প্রেম খণ্ড, যোগী খণ্ড এবং রাজা-গজপতি সংবাদ খণ্ড, 
দশম সর্গের অন্তভূক্তি। আবার পদ্মাবতী-রতুসেন ভেট খণ্ডের মধ্যে পূর্ববর্তা 
খণ্ডের শেষাংশ নিয়ে একটি নতুন সর্গ আছে__ধোৌরাহর খণ্ড। লালা ভগবান- 
দীনের হিন্দী সংস্করণের ১২ সর্গ বিভাগ আবার অন্ত রকম। তিনি আধুনিক 
পাঠকের জন্য বিষয়গত পরিবর্তন পরীক্ষা করে সর্গ বিভাগ করেছেন। তাতে 
সর্গ সখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । আলোচ্য সর্গটির সংখ্যা ৩১, নাম “সেজ বর্ণন? । 
প্রথম স্তবকটি শুরুর ২০-সংখ্যক সর্গের সর্বশেষ স্তবক। আবার শুরুর স্তব্ক 
সংখ্যা যেখানে ৪৪, ভগবানদীনের স্তবক সংখ্যা সেখানে ৩৫1 অবশিষ্ট নয়টি 
স্তবক ৩২ সংখ্যক সর্গ ‘সোহাগ বর্ণন'-এর অন্তর্ভূক্ত । মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত 
পাঙুলিপিতে কোনও সর্গ'বিভাগ নেই । 

আলাওলের কাব্যে শুরুর একটি সর্গ একাধিক সর্গে পরিণত হয়েছে। 
আরম্তের ছুটি স্তবক পাচ্ছি রতনের হস্তে গন্ধর্ব রাজার পদ্মাবতীকে সমর্পণ 
করিবার বয়ান” -অংশের শেষে, এবং অন্যান্ত স্তবকগুলো ‘সখিগণ চাতুরী রত্বসেনের 
সঙ্গে করেন? ‘পদ্মাবতীর বার লক্ষণের বিবরণ’, ‘পদ্মাবতী বত্ুসেনের সাক্ষাতে 
যাইয়া বচনের উত্তর দিবার বিবরণ, এবং 'রতিক্রিয়া* করিয়া আনন্দে শয়ন 
হইতে জাগিবার বিবরণ? অধ্যায়গুলোর মধ্যে ধর! পড়েছে । 

এ-সগেঁর দু-একটি স্তবক প্রক্ষিপ্ত বলে আমি পূর্বেই সন্দেহ প্রকাশ করেছি । 
তা ছাড়! স্তবকশবিশ্তাসে অল্প কিছু বিশুঙ্ঘলা আছে। উদাহরণ স্বরূপ», ২৫ 


জায়সী ও আলঙাওঙ ১৬১ 


ত্বকে পদ্মাবতীর যে বক্তব্য মূলতঃ তারই পাঠাস্তর পাই ২৭ এবং ২৯ ভবকে। 
এই স্তবকে নতুন কোনও কথা নেই। আবার ২৫ স্তবকে পদ্মাবতীর 
বক্তব্যের পর ২৬ স্তবকে পুনর্বার পদ্মাবতীর বক্তব্য আসতে পারে না। ত! 
ছাড়া ২৬ স্তবকে রসোল্লাসের পূর্ণ-্ব'কৃতি দেখে মনে হয় যে, এর পর সংলাপের 
আর বিস্তার নেই--এর পর শুধু দেহণ্সংযোগের বৈচিত্রা। ২৫ স্তবকের পর 
আমবে ২৮ স্তবকে ধৃত রতুসেনের বক্তব্য এবং তার পরই ২৬ স্তবকে ধৃত 
পদ্মাবতীর স্বীকৃতি-বাকা। ২৭ এবং ২৯ স্তবক বাদ যাবে। এ-ছুটি স্তবক 
মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত পছুমাবতের পাঞুলিপিতে পাওয়া যায়না। ২৮ 
স্তবকটি সেখানে নেই। ২৪ স্তবকের সঙ্গে ২৮ স্তবকের অনেকটা মিল আছে 
বলে এ-ধারণ। করলে হয়তো অন্তায়ও হবে না যে এটি ২৪-এর পাঠাত্তর মাত্র ৷ 


মানের শরীফ খানকার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি যে, পা 
লিপিটির. স্তবক বিল্যাসের সঙ্গে শুরু, ভগবানদীন ও পাণ্ডের স্তবক-বিশ্যাসের 
সর্বত্র সঙ্গতি নেই। পাঙুলিপিটির স্তবক-বিষ্যাসই যুক্তিযুক্ত কারণন্বরূপ 
একটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করব। পাঙুলিপিতে বিবাহ-বর্ণনার পর নিশি- 
যাপন কাহিনীর উন্মেষ হয়েছে, ‘সাত খণ্ড উপর কবিলাস্থ। তহ! ন্ুনার 
সেজ নৃখ-বাস্থ ॥”--এস্তবক থেকে । এর পরবর্তী কয়েকটি স্তবকের প্রারস্তিক 
দ্বৈত-চরণ-গুলো! এখানে উল্লেখ করছি ঃ 


হয় স্তথক £ পুনি তহ রতন সেন পগুধারা। 
জহী নৌ রতন সেম্র সবার ॥ 

৩য় স্তবক £ স্ুরজ তপত সেজ জে। পাঈ। 
গাঠি ছোরি ধান সখিনহ ছপাঈ | 

৪র্থ স্তবক £ অস তপ করত গএউ দিন ভান্রী। 
চারি পহর ধীতে জুগ চারী ॥ 

৫ম স্তবক 2 কা" বসাই জো গুরু অস বুঝা! । 
চাকাব্হ অভিমন্থ জে৷ জবা | 

৬ষ্ঠ স্তৰক £ সুনি টক বাত সখী সব হঁসী। 
জ্বনহ রৈনি তরই পরগাসী” ৷ 


১৬২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষী সংখ্যা, ৯৩৭০ 


আর অগ্রসর না হয়ে প্রাথমিক এ-স্তবক কয়টির বিশ্যাসের যৌক্তিকতা 
পরীক্ষা কর! যায়! প্রথম স্তবকের অতি স্থকুমারী সেজ-এর বর্ণনার পর, দ্বিতীয় 
স্তবকে অত্যন্ত সমীচীন ভাবেই এসেছে যে রাজা রত্ুসেন সেজ অধিকারের 
জন্য প|1 বাঁড়ালেন। তৃতীয় স্তবকে সেজ অধিকারের পর সখীরা যে চাতুরী 
করছে তার বর্ণনা পাই, চতুর্থ স্তবকে আছে 'রাঁজার বিহ্বল অবস্থার পরিচয় 
এবং সখীদের প্রথম কৌতুক প্রশ্ন, পঞ্চম স্তবকে রাজার উত্তর এবং উত্তরটি 
পূর্ববর্তী স্তবকের উদ্ভূত প্রশ্নের, ষষ্ঠ স্তবকে সখীদের পরিহাস এবং রহস্ত- 
' কৌতুকের বিস্তার। শুক্র স্তবকের বিন্তাম অযৌক্তিক এবং সেখানে কয়েকটি 
প্রদ্দিপ্ত স্তবকও আছে। ২৬সর্গের ১৮ স্তবক এবং ২৭ সর্গের ১ম স্তবক 
মূলতঃ একই বক্তব্যের পাঠ-দ্বৈত। মানের শরীফের পাঙুলিপিতে শুরুর ২৬ 
সর্গের ১৮ স্তবকের পাঠটি নেই। পাতুলিপি অবলম্বনে শুরুকে সংশোধন করা 
যায় নিম্নরূপে £ 


শুরুর পাঠ পাগুলিপির পাঠ শুরুর পাঠ-সংশোধন 


১, ২৬ সর্গ ১৮ স্তবক শুরুর ২৭ সর্গ ১ম স্তবক ২৬ সর্গ ১৮ স্তবকের 
স্থানে ২৭ সর্গ ১ম স্তবকের 
পাঠ আসবে। 

২. ২৬ সর্গ ১৯স্তবক শুরু-র ভেট-খণ্ডের ২য় স্তবক ২৬ সর্গ ১৭ স্তবকের সঙ্গে 
বিবাহ-খণ্ড শেষ হবে, নতুন 
সর্গ আরম্ভ হবে ২৭ সর্গ 
১ম স্তবক দিয়ে, ২য় স্তবক 
হবে ২৬ সর্গের ১৯ স্তবক। 


৩. ২৭ সৰ্গ ২য় স্তবক ভেট-খগ্ডের ওয় স্তবক ২৭ সর্গের ৩য় স্তবক। 

৪. ২৭ সর্গ ওয়স্তবক ভেট-খণ্ডের ৪র্থ স্তবক ২৭ সর্গের ৪র্থ স্তবক। 

৫. ২৭ জর্গ ৪র্থস্তবক পাগুলিপিতে নেই প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত 
". হবে। 

৬. ২৮ সর্গ ৫মস্তবক ভেট-খণ্ডের ৫ম স্তবক ২৭ সর্গের ৫ম স্তবক | 


এখন লালা ভগবানদীনের ও পাগুলিপির পাঠের তুলন! ঃ 
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ভগবানদীনের পাঠ পাণ্ডুলিপির পাঠ  ভ্তগবানদীনের পাঠ-সংশোধন 


১. ৩১ সর্গ ২য় স্তবক £ “সেজ ভেটখণ্ডের ১ম স্তবক ৩১ সর্গ ১ম স্তবক 
বর্ণন” অধ্যায় । 


২. ৩১ অর্গ :ম স্তবক ভেটখণ্ডের ২য় স্তবক ৩১ সর্গ য় স্তবক। 

৩, ৩১ সর্গ ওয় স্তবক পাঞ্জুলিপিতে নেই ।  প্র্গিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত 
“্ৰিখী কুতুহল করছি" ধমারী। হবে। 
কোই হ'সে কোই আখহি” গারী 7৮ 

৪. ৩১ সর্গ ধর্থ স্তবক পাঞঙুলিপিতে নেই প্র্গিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত 
“কনক হার হীরা ভরি হাসু। হবে। 
গাবহি" গীত সখী দস যাধু ৷” 

৫. ৩১ সর্গ ৫ম স্তবক ভে”্ট খণ্ডের ওয় স্তবক ৩১ সর্গ ওয় স্তবক। 

৬: ৩১ সর্গ ৬ষ্ঠ স্তবক ভেস্ট খণ্ডের ৪র্থ স্তবক ৩১ সর্গ ৪র্থ স্তবক। 

৭. ৩১ সর্গ ৭ম স্তবক পাগুলিপিতে নেই প্রক্ষিপ্ত হিসেবে পরিত্যক্ত 
“ক। পুছুহু তুম ধাতু নিছোহী । হবে। 


জো গুর্‌ কীনহ অশ্তরূপট ওহী 1 
৮. ৩১ সৰ্গ ৮ম স্তবক ভেট খণ্ডের ৫ম স্তবক ৩১ সর্গ ৫ম স্তবক। 


ভগবানদীনের যে কয়টি স্তবক প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ দিতে চাচ্ছি, পরীক্ষা করলে 
দেখ! যাবে যে, প্রথমতঃ অশোভন বাঁকভঙ্গীর জন্য এগুলোকে জায়সীর রচনা 
বলে স্বীকার করতে অস্তৃবিধা হয়, দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য সর্গের বর্ণনার যুক্তিযুক্ত 
প্রবাহের মধ্যে এগুলো! অতিরিক্ত, অনেকটা! অহেতু বিপর্যয়ের মতো । 


এখন ভূগুতিপ্রসাদের ও পাঙুলিপির পাঠের তুলনা ঃ ্‌ 
ভূগুতিগ্রপাদের পাঠ পাগুলিপির পাঠ  ভুগুতিপ্রসাদের পাঠ-সংশোধন 


১. ২৪ নর্গ ৫মস্তবক ভেট খণ্ডের ২য় স্তবক ২৫ সর্গ ২য় স্তবক ! 
“ধৌরাহর খণ্ড” 

২. ২৫ সর্গ ১ম স্তবক ভেপ্ট খণ্ডের ১ম স্তবক ২৫ সর্গ ১ম স্তবক। 
“ভেপ্ট খণ্ড” 


১৬৪ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


ভূস্তভিপ্রসাদের পাঠ গাগুলিপির পাঠ  ভুগুভিগ্রসাদের পাঠ-সংশোধন 


৩, ২৫ সর্গ২য়স্তবক ভে'ট খণ্ডের ওয় স্তবক ২৫ সর্গ ওয় স্তবক। 

৪. ২৫ সর্গ ওয়স্তবক ভে'ট খণ্ডের ৪র্থ স্তবক ২৫ সর্গ ৪র্থ স্তবক। 

৫. ২৫ সর্গ ৪ৰ্থ স্তৰক পাগ্ুখলিপিতে নেই  প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যক্ত হবে। 
৬. ২৫ সর্গ ৫ম স্তবক ভেপ্ট খণ্ডের ৫ম স্তবক ২৫ সর্গ ৫ম স্তবক 


পাঞুলিপির পাঠ যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তার আর একটি প্রমাণ, প্রচলিত 
মুদ্রিত পুথিগুলির পাঠ যেখানে অস্পষ্ট এবং বিকৃত, পাঁুলিপির পাঠ সেখানে 
অর্থবহ ,ও যুক্তিযুক্ত" একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি। শুরুর ২৬ সর্গের ১৯ 
স্তবকের একটি চরণদ্বৈতৈ পাই £ 


“কোঈ লিহে কুমকুম চোবা | 
ধনি কব চহৈ ঠাঢ়ি মুখ জোব। 11” 


এর অর্থ : “কেউ (পুত্তলিকাদের মধ্যে কেউ) কুঙ্কুম চোবা! নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। সুন্দরী যখন ইচ্ছে করবেন, দাড়িয়ে মুখ দেখবেন।" দ্বিতীয় চরণটি 
স্পষ্টই বিকৃত কেনন! অর্থের দিক দিয়ে অসঙ্গত ! 4. G: ৪1160 এ-অসঙ্গতি 
ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন, “I think a reference to a mirror held 
by one of the carved figures must be missing”: পাগুলিপিতে | 
এ চরণদ্বৈতের পাঠ বাতিক্রম নিয়রপ ৪ 


“কোঈ লেহি কুমকুম। চোব। | 
দরসন আস ঠাট়ি মুখ জোব1 ৷” 


এর অর্থঃ “কেউ (পুত্তলিকাদের মধ্যে কেউ) কুস্কুমচোবা নিয়ে দর্শনের 
আশায় ছাড়িয়ে মুখ দেখছে ' অর্থাৎ পুত্তলিকাটি এমনভাবে নিমিত যে মনে 
হয় সে যেন কারও দর্শন পাবার আশায় পথের দিক তাকিয়ে আছে। 

আলোচ্য সর্গের দ্বিতীয় স্তবকের চতুর্দশ চরণে শুরুর পাঠে আছে £ 


*বইঠে। খোই হুরী ও বটি। 
লাভ ন পাব মূর ভই টটা।।" 


জায়সী ও আলাওল ১৬৫ 


এর অথ হয়ঃ “মূল এবং শাখা হারিয়ে বস্লেন ; লাভ পেলেন না, মুলধনও 
হারালেন ৷” 
পাঙুলিপিতে দ্বিতীয় চরণের পাঠ এই £ 
“ৰোল ন আউ মোল ভই টুটা।” 
এর অর্থ হয় “মূলা হারিয়ে মুখে আর কথা সরলো ন।।”, এ-পাঠটিই সমীচীন 
মনে হয়। দো হা-অংশে একথারই বিস্তার আছে। “বিষাক্ত লাড়, খেয়ে 
তিনি বোধশক্তি রহিত হ'লেন 1” 


.ব্রয়োবিংশ স্তবকের দোহা-অংশে শুরুর পাঠ হচ্ছে £ 


“জেহি মিলি বিছুরণ ওঁ তপনি অন্ত হোই জৌ নিত 
তেমি মিলি গঞ্জন কে! গহৈ বর বিনু মিলে নিচিত।।” 


এর অর্থ হয়ঃ “কোনও কিছু প্রাপ্তির চেষ্টায় অন্তে এবং নিয়ত যদি বিচ্ছেদ 
ও দাহ থাকে, তাহলে গঞ্জনা সহ ক'রে কে আর প্রাপ্তির চেষ্টা করবে? 
সেক্ষেত্রে না পেলেই তো নিশ্চিন্ততা 1” এ-অর্থ পছুমাবতের মূল দর্শনের 
বিপরীত। এ-কাব্যে সর্বভ্যাগের সাধনার কথা বলা হায়েছে। সত্য ও সৌন্দর্যকে 
পেতে হ'লে অনবরত যে যন্ত্রণা এবং দাহ সহা কণ্রতে হয়ঃ তার পরিচয় 
পাই রতুসেনের আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনার মধ্যে। পাঙুলিপির প1$টিই এখানে 
বর্থার্থ অর্থ বহন করে £ 
“জেছি মিলি বিছুরন ও তপন অস্ত 
তন্ত তহ মিত। | 


তেহি মিলি কঞ্চন কে। সছৈ 
পরবন মিলৈ নিচি ত 11” 


এর অর্থঃ “যাকে পাওয়ায় বচ্ছেদ ও দীহ অন্ত (শেষ) হ'ল, বন্ধন সেখানে 
মিত্র । সে যেন সোনা পেয়েছে যা, হ'ল তার জন্য নিশ্চিন্ত পার্বনী ৷” 


মানের শরীফের পাঙুলিপিতে “পদ্মাবতী-রতুসেন-ভেঁট-থও” সম্পূর্ণ পাওয়। 
যায়না । মাঝে মাঝে পাতা নেই। পঞ্চদশ স্তবক পৰ্যন্ত আমরা অগ্রসর হতে 
পারি নির্ভরতায় এবং যথাযথ পাঠক্রম অগ্থুসারে। এর পরই পাতা নেই তাই 
বক্তব্য অসংলগ্ন হয়েছে। পঞ্চদশ স্তবকে সুন্দরী বলেছেন, ভিখারী যে, সে ভিক্ষার 





১৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০" 
জন্য দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকচব। এর পরই যেস্তবক পাওুলিপিতে এসেছে 
তার আরস্তে পাই--“কা ধনি পান রঙ্গ কা চুনা,'’--“ বল সুন্দরী, পানের রং 
বা চুণায় কি আসে যায়।” এ-ছুই স্তবকের মধ্যে কোনও সংযোগ নেই। 
শুরু, ভগবানদীন এবং পাণ্ডের সংস্করণগুলিতে একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলায় এবং 
সংলাপের স্বাভাবিক বিকাশ নিয়ে অন্তর্গত আরও চারিটি স্তবক আছে। 


আলোচ্য সর্গে অনুবাদ, ভুবক-বিস্তাস এবং চরণের গতিতে আলাঁওলের 
দ্বিধা-বন্ধন ছিলো না। মূলের স্তবক বিন্যাস রাখেন নি। চরণের শৃঙ্খলাও মূলাম্ুগ 
নয়, অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হয়েছে, মুল সংলাপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে, আবার 
প্রয়োদনবোধে অন্ত সর্গ থেকে বাণী আহত হয়েছে | 


আলাঁওলের স্তবক-বিন্যাস নিয়রূপ । শুক্র পাঠের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে 
স্তবক সংখ্য! চিহ্নিত কর] হয়েছে । J 


আ'লাওল ( হবীৰী প্রেসের ১৩১৪ এবং 


মূল : জায়সী (শুরুর পাঠ) 
১৩১৭ সালের সংস্করণ ) 





২... স্পা কী শিক শিট 


২৬ সর্গ ১৭ স্তবক-রত্রুসেন পদ্মা- 
বতী বিবাহ খণ্ড৷৷’ প্রারম্ভিক চর্ণ__ 
“ধৌরাহর পর দীনহা বান্থ। সাত খণ্ড 
জহ ব” কবিলাস্থ ৷’ 


২৬ সর্গ ১৮স্তবক। আরম্ভ--“সাভ 
খতু সাতো কবিলাসাঁ। কা বরনৌ জগ 
উপর বাঁসা। হীরা ইস্ট কপুর গিলাবা ৷ 
মলয়িগরি চন্দন সব লাবা1।। 


২৬ সর্গ-১৯ স্তবক। আরম্ত--“পুনি 
তই রতন সেন পণ্ড ধারা। জহা নৌ 


রতন সেজ সঁবারা ৷৷ পুতরী গাঁটি খম্তন 
কাট়ী । জন্ু জীবন সেবা সব ঠাট়ী ॥+, 


৩২ সৰ্গ “রত্বসেনের হস্তে পদ্মাবত্তীকে 
রাজা সমর্পণ করে” | ' পৃষ্ঠা ১৪২ | 
আরম্তঃ “সপ্ত খণ্ড ধরাঁহর এ সপ্ত 
আকাশ । তথা নিয়! কন্যা বর দিলেক 
নিবাস ৷? 

৩২ সর্গ- এ, আরন্ত--“হীরামতি 
কপাট আদি ইটাল পাষাণ । চন্দনের 
স্তম্ত.সব জড়িত রতন ৷” | 


. ৩২ সর্গ এ, আরস্ত-“চারিদিকে 
চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জল ৷ নানা বর্ণ 
মূৰ্তি তাহে গঠিছে নির্মল | 


 জীয়সী ও আলাওল 


২৭ সৰ্গ, ১ম স্তবরের তিনটি মাত্র চরণ 
“মানিক দিয়া জবাবা মোতী। হোই 
উঞ্জিয়ার রহ! তেহি জোতী ৷ উপর 
রাত! টদব! ছাবা 0৮ 


২৭ সর্গ ২য় স্তবক । আরন্ত-_ 
“বাজৈ. তপত সেজ জো পাঈ। গাঁঠি 
ছোঁরি ধনি সখিনহ, ছপাঈ ৷? 


২৭ সর্গ ৩য় স্তবক। আরম্ভ 
“অব তপ করত গএউ দ্রিনভারী। চারি 
পহর বীতে জুগ চারী॥ পরী সব 
পুনি সখী সো আই। চাঁদ রহ! উপনী 
জো তরাঈ ॥ পুছহি" গুর কহ রে 
চেল! ৷ বিহ সসি রে কদ স্থুর অকেলা ৷” 


২৭ সর্গ ৪র্থ স্তৰক । আরম্ত--“কা 


পূছহু তুম ধাতু নিছোহী। জো গুর 
কীনহ, অতরপট ওহী ॥? 


২৭ জর্গ ৫ম স্তবক | আরম্ত--“কা 
বসাই জো! গুরু অদ বুঝা। চকাবৃহ 
অভিমান জেশী জুঝা। বিষ জো দীন্হ 
অমৃত দেখরাঈ ৷” 


২৭ অর্গ ৭ম-স্তবক। আরম্ত--*ম্নি 


কৈ বাত সখী সব হঁলী ৷” 


২৭ সৰ্গ ৬ষ্ঠ স্তবক । আরম্ভ 
“প্রথমৈ মজজন হোই সরীর। পুনি 
পহিরৈ তন চঁদন চীর ॥” 


১৬৭ 

৩২ সণ ১৪২--৪৩ পৃষ্ঠা । মাত্র 
দুটি চরণ--“উপরেতে চন্দ্রাতপ করে ঝল- 
মল। মাণিক্য প্রদীপ জ্যোতে বাসর 


-উজজ্বল।% 


৩২ সৰ্গ ১৪৩ পৃষ্ঠা। আরম্ভ “গাঠি 
ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ। নপ 
পাশ হস্তে কন্যা নিল অন্য স্থান ।” 


৩৩ সগ ১৪৩ পুষ্ঠা। আরম্ভ 
“সখীগণ নপতিরে দেখি হেন রীত। 
জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া কিঞ্চিৎ ॥৮ . 


আলাওলে নেই । আমার সংশোধিত 
জায়সীর পাঁঠেও নেই! 


৩৩ সৰ্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ 
“ন পতি বলিল শুনি সখীর বচনে। 


চাতুরী সময় ভাল পাইছ এখনে ॥ অমৃত 


দর্শাই পুনি বিষ কর দান৷” | 


৩৩ সৰ্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা I আরম্ত-- 
“এতেক শুনিয়া সখী ঈষৎ হাসিয়া ৷” 


৩৩ সর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা । আরম্ভ 
“সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জন । 
বিচিত্র বসন পরি পরয় চন্দন ॥” 


১৬০ 


শরীরে দ্বাদশ চিহ্নের বর্ণনা জায়সীতে 
নেই। 


৪০ সর্গ ৫ম স্তবক--“শ্রীভেদ-বর্ণন 
খণ্ড!” আরম্ভ £ “প্রথম কেস দীরঘ মন 
মোহে | 


২৭ সর্গের ৮ম, ৯ম, ১০ম. স্তবক 
পৃদ্মাবতীর আভরণ ও বন্ত্র সঙ্জার 
বর্ণনা! ৷ 


২৭ সর্গ ১১শ স্তবক। 
“অন বারহ সোরহ 
ছাজ ন ওর আহি পৈ ছাজৈ।। 
বিনবহি* সখী গহর,কা কীজৈ। জেই 
জিউ দিন্হ তাহি জিউ দীজৈ ॥” 


২৭ সর্গ ১২শ স্তবক। আরম্ত- 
“সুম্ ধুনি ডর হিরদয় তব তাঈ। 
জৌ লগি রহসি মিলৈ নহি” সাঈ ৷৷” 


জায়সীতে নেই। 


আরম্ভ _ 
ধনি সাজৈ | 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষ! সংখ্যা, ১৩৭০ 


৩৪ সর্গ ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা? আরম্ত-- : 
“চাবি পক্ষী চারি পশু ফল গোটা চারি । 
তেন মতে অনুমান পদ্মাবতী নারী | 


৩৪ দর্গ ১৪৪ পৃষ্ঠা । আরম্ভ ঃ 
“এবে শুন যড়দশ শৃঙ্গার বেকত।” এ 
অংশে বর্ণনা জায়সীর আলোচ্য অধ্যায় 
থেকে গৃহীত হয়নি--৪০ সর্গের ৫ম স্তবক 
থেকে গৃহীত হয়েছে। 


আলাগলে নেই। ভার পরিবর্তে 
অলঙ্কারের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্পর্কে 
নৃপতি ও বখীদের সংলাপ এসেছে। 
এ অংশটুকু আলাঁওলের নিজস্ব ৷ 
আঁরম্ত--“এ বার আভরণ যদি 
সখী বাখানিল। ঈষৎ হাসিয়া নৃপ 
পছুত্তর দিল।1” 


৩৪ সর্গ ১৪৬ পৃষ্ঠা। আরম্ভ ঃ 
“কর জোরে বলে রানি শুনহ মিনতি।” 


৩৪ সর্গ  ১৪৬--১৪৭ পুষ্ঠা। 
আরন্ত--“সখী বলে শুন রাণী মোর 
নিবেদন 1১৯ 


গীত দক্গিণাস্ত, শ্রীরাগ চৌক এক 
তালি--আলাওলের সংযোজন । 


জায়পী ও আলাওল 


২৭ সর্গ ১৩শ স্তবক। আরম্ভ ঃ 
“পদমিনি গবন হংল গএ দুরী। 
কুপ্জর লাজ ভেল সির ধূরী |” 


২৭ সর্গ ১৪শ স্তবক। আরম্ভ ঃ 
টাদ গুরজ পহ* আইঈ ॥” 
২৭ সর্গ ১৫শ স্তবক। আরম্ভ ঃ 


“সুনি যুহ সবদ অমিয় অস লাগা। 
নিদ্র! টুটি সোই অস জাগা । গহী 


বাহ ধনি সেজর্বা আনী। অঞ্চল ওট 
রহী ছপি রাণী ৷” 
২৭ সর্গ ১৬শ স্তবক। আরম্ভ £ 


“মৈ তুমহ, কারণ পেমপিয়ারী। রাজ 
ছা*ড়ি কৈ ভএউ ভিখারী 11” 


২৭ সর্গ ১৭ অ্তবক। আরম্ত £ 
“আপনে মু'হন বড়াঈ ছাজ! ৷ জোগী 
কতহু" হোহি* নহি রাজ! 11” 


২৭ সর্গ ১৮শ স্তররু। আরম্ভ £ 
“অন্ত ধনি তৃনিপিঅর নিসি মাহা” । 
হেঁ দিনিঅর জেহি কৈ তু ছাঁহা" ৮ 


২৭ সর্গ ১৯শ, .. ২০শ, 
২৩শ, ২৪শ স্তবক । 
২২ 


২১শ, 


আলাওলে নেই । 


৩৫ সর্গ ১৪৭ পৃষ্ঠা। আরম্ভ £ 
“পদ্মিনীর গমন নির্মল করি জিনি। 
ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী 11৮ 


৩৫ সর্গ ১৪৮ পৃষ্ঠা। আরম্ভ £ 
“করে ধরি নিল কন্তা শয্যার উপরে । 


: লাজে অধঃমুখে রহি ঘো'খঘট অন্তরে 1? 


এর পর দশটি চরণ নৃপতির উক্তি 
রূপে আলঙেলের সংযোজন এবং 
তারপর পুনরায় মূলানূসরণ। 


৩৫ সর্গ ১৪৮ পৃষ্ঠা। আরম্ভ ঃ 
“পপ বলে তোমা লাগি প্রাণের 
ঈশ্বরী। রাজপাট তেজি সত্য হৈল 
ভিখারী ।।৮ 


৩৫ লর্গ ১৪৮--১৪৯ পৃষ্ঠা 
আরম্ভ £ “কন্যা বলে যেবা মন বান্ধি 
গেল যোগে । তার কোন কার্যা আছে 
সংসারের ভোগে ॥” 

৩৫ সর্গ ১৪৯ পৃষ্ঠা। আরম্ভ ঃ 
“নৃপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত ৷ 
সিদ্ধি হেন পদ যোগী না পায় যাবত । ৯ 
ভাবানুসরণ মাত্র । 


আলাওলে নেই । 


১৭০ 


২৭ সর্গ ২৫ স্তবক। আরম্ভ ঃ 
“বিহ"সী ধনি সুনি কৈ সত বাতা । 
নিহচয় তু মোরে রগ রাতা ৷” 


২৭ সর্গ ২৬শ স্তবক। আরম্ভ £ 
“কৌন মোহনী দহ” হুতি তোহি। 
জো তোঁহি বিথা সো উপনী মোহী ॥” 

জায়সীতে নেই । ২৭ সর্গের ৩০শ, 
৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ স্তবকে দেহ-সংযোগের 
যে রসোল্লা আছে, আলাওল তা? 
অবলম্বন করেন নি.। 


২৭ সর্গ ২৭শ, ২৯শ স্তবক । প্রন্ষিপ্ত 
ব'লে পরিত্যক্ত । 

২৭ সর্গ ২৮শ স্তবক। 
“সত্য কহেশী সু পদ্মাবতী” 

২৭ সর্গ ৩৪শ, ৩৫শ স্তবক। 


আরম্ভ £ 


২৭ সর্গ ৩৬শ অভবক। আরম্ভ £ 
“ভা বিহান উঠা রবি সাঈ*। চনু 
দিসি আঈ নখত তরাঙঈ্গ" ৷” 


২৭ মর্গ ৩৭ স্তবক। আরম্ভ £ 
'বিহ*সি জাগাবহি সখী সয়ানী ॥* 
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৩৫ সৰ্গ ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা । 
আরম্ত “বিহসি কহিল ধনি শুন প্রাণ 
পিউ। ভাবরস বাক্যে মোর জড়াইল 
জিউ 1155 

. ৩৫ সৰ্গ ১৫০ পৃষ্ঠা! আরম্ভ “কি 
জানি মোহিনী দিয়। বন্ধি কৈলা মন। 
শয়ন জাগরণে তিল নাহি বিস্যরণ ॥” 

৩৫ সৰ্গ ১৫০--১৫৩ পৃষ্ঠা । 
বলিয়। মুখের ঘেশঘট দূর করি’”--এখান 
থেকে আরম্ভ করে, রতি-কৃত্যের ‘বিস্তৃত 
বিবরণের পর £শিরে ধরি তান আজ্ঞ। 
মালতীর মালে । ' সরস পয়ার কহে 
কহে হীন আলাওলে |” এ পর্য্যন্ত 
মূলের সঙ্গে অসঙগত ! ' 
আলাওলে নেই | 


এ 


আলাওলে নেই ৷. 


আলাওলে নেই । 


৩৬ সর্গ--“রতি-ক্রিয়। করয়া আনন্দ 
শয়ন হৈতে জাগিবার বিবরণ।” পৃষ্ঠা 


১৫৩। আরম্ভ £ঃ “রস সিন্ধু সঞ্চরিয়া 


অতি বড় শ্ৰান্ত হৈয়া, ছুই জনে শুতিল 


শয়নে ৷” মূলের যথাযথ অন্গুদরণ নয়। 


৩৬ ঈর্গ ১৫৪ পৃষ্ঠা। আরম্ভ ঃ 
“প্রভাত সময় লখি, নিকটে আইল সখী, 
মৃদু হাসি মদনের শাল।”--মূলের 
আভাস আছে, অনুকরণ নেই । তাছাড়া: 
অতিরিক্ত সংযোজনও আছে। 


জায়লী ও আলাওল . ১৭১ 


২৭ সর্গ ৩৮শ স্তবক। আরম্ত “ইসি ৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠা। আরম্ভ £ “ছিন্ন 
ইসি পুছহি সখী সরেখী । মানহু কুমুদ আভরণ বিচারিয়া লৈল সখী । হাসিতে 


চন্দ্ৰমুখ দেখী 1৮ হাসিতে কহে কন্যার মুখ দেখি ।” আংশিক 
অন্ুরণণ ৷ ূ 

২৭ সর্গ ৩৯ স্তবক। আরম্ভ ঃ “কহৌ ৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠ । আরম্ভ £ “কন্ত! 

সখী আপন সতভাউ ।” বলে শুন সখী কহি সুনিশ্চিত |” 

২৭ সর্গ ৪০শ, ৪১শ স্তবক। আলাওলে নেই। 


২৭ সর্গ ৪২শস্তবক। আরম্ভ £ “কহি -৩৬ সর্গ ১৫৫ পৃষ্ঠা । আরম্ভ £ “চম্পাবভী 

য়হ বাত সখী সব ধাঈ”। চম্পাবতি রাণী পাশে গিয়া সথিগণ ।” 

গহ জাই সুনাইঈ ৷” 

২৭ সর্গ ৪৩শ স্তবক । ... আলাওলে নেই। শুধু দোহা অংশের 

আভাষ ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রথম ছুই চরণে 

পাওয়া যায়--“ন্নান করি পরাইল বসত 
অলঙ্কার। পুনি জ্যোতির্য় হৈল চন্দ্র 
পূর্ণিমার ৷” 


২৭ সর্গ ৪৪শ স্তবক। আলাওলে নেই। 


এভাবে সাধারণ বিচারে উভয় কবির স্তবকগুলির সমাস্তরাল উল্লেখ দ্বারা 
আমরা জায়পীর উপর আলাগলের নির্ভরতার গুরুত্ব পরিমাপ করতে পারি। 
এই সর্গের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে চরণগত, শব্দগত এবং উপমা-বূপকগত তুলন' 
করা সম্ভবপর নয়! আমি সে কারণে পাঠ-আলোচনায় অন্নুবাদ-সহ জায়সীর 
সমগ্র সর্গ উদ্ধত করে, আলাওলের সংশোধিত পাঠ উপস্থিত ক’রেছি। 

উভয় কাব্যের তুলনায় যেখানে ব্যতিক্রম অধিকতর স্পষ্ট, সামঞ্জান্ত নয়, 
সে-অংশের কাব্য-ৰিচার করলে উভয় কবির ভাঁবগত এবং আদর্শগত পার্থক্য 
কিছু পরিমাণে ধরা পড়বে ।' প্রেম এবং রূপ-বর্ণনায় এ পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ 
প্রেম বা শূঙ্গার বর্ণনায় জায়মীর কাব্যে মানসিক পক্ষ প্রধান, শারীরিক গৌণ ।১ 
শৃঙ্গারে দেহ-সংযোগের ফলম্বরূপ হৃদয়ের যে উল্লাস এবং আনন্দের যে 
ওঁদাধ্য এবং তৃপ্তির যে অপরিসীম পূর্ণতা জায়সীর কাব্যে তার পরিচয় আছে। 
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তিনি সংযোগের কলাকৌশল তথা আপন-বৈচিত্রোর স্থুল বর্ণনা দেননি । যেখানে 
স্পষ্টভাবে সংযোগের কথা আছে সেখানেও অনবরত উপমা-রূপকের পরিশীলনে 
রিরংস! অপরোক্ষ থাকে, যেমন ঃ “মনের সত্যভাব প্রকাশ ক'রে তারা কণ্ঠলগ্ন 
হ'ল একে অন্যের, যেন কাঞ্চনের সঙ্গে মিললে! সোহাগ! ৷ চুরাশী আসন 
দক্ষ যোগী ষটরস এবং ভোগে চতুর। যেন কেউ মালতী কুসুমের মালা 
পেয়েছে, যেন কেউ চম্পার শাখা নুইয়েছে। যেন ভ্রমরের বিস্মরণ, যেন ফুল 
কলি বিদ্ধ করেছে, যেন অজু “নের বাণে লক্ষ্যবিদ্ধ মৎস্য, যেন কাঞ্চন-কলিতে 
রত্ব বসানো, যেন স্ু"চ দিয়ে বুক্তী ভেদ করা। নারাজী মনে করে শুক নখ 
লাগালো, অধরের অমিয় রসেত্র আত্বাদ নিলো। কৌতুক কেলি করে দুঃখ 
দুর করলো, সরোবরে হংসের মতো নাচলো শব্দ করলো । সেখানে রইলো 
সুগন্ধ চুয়া, মেদ এবং চন্দনের । যার এমন পদ্মিনী রমণী আছে, সেই এ 
স্থগদ্ধের ভেদ জানে ।”১ 


আলাওলের কাব্যে এ বর্ণনার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। আলাওল 
বিস্তৃতভাবে কেলি-কলার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কৌশল এবং কাম-দক্ষতাই 
প্রধান। বিপরীত বিহারের দেহ সর্বস্ব স্নাযু-নির্ভর বর্ণনাও এসেছে। আমার 
সংশোধিত পাঠের বিংশ স্তবকের অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত করছি ঃ 


£সত্বরে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল। 
শয়ানে বয়ানে চুম্বি ললাট শ্রাণিল || 
যোগানলে আল।ইয়। মৃত্যু অবধান ৷ 
অত্র অস্ত পানে হৈল সঙ্গীবন || 
ভুঞ্জে বান্ধি আলিঙ্গিয়া৷ অতি অনুরাগে । 
একত্রে লাগিল যেন কণক সোহাণে || 
রতিশাসত্র জত! ছুই ভুলি রতি রসে! 
করর বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে || 
উরে উত্বে লাগাইয়। শুতিল শয়নে। 
যেন পক্ষী ধরি নখে বিদ্ধয় শাসনে ৷। 
কঠিন হিয়া ছুই শ্রীকল- কঠিন। 

গড় আলিঙ্গণে বহে কাঙ্গুরার চিন 1। 


জায়সী ও আলাওল | ১৭৩ 


ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উধ্বে অধে। 

দুহু মিলি উলটে পালটে রতি যুদ্ধে] 

সন চুম্বন ক্ষেণে ক্ষেণে মধুপান। 

নানামতে রুস কেলি কৈল সমাধান ৷৷ 

রতি রসে বিভোর হৈয়া ছুইঞ্জন। 

দুর হৈল অঙ্গ হইতে লজ্জার বসন 11” 
ইত্য।দি। 


আলাওলের বর্ণনা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের স্বভাব এবং গ্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়। 
ভক্তির ক্ষেত্রে নির্ণেয় যে আনন্দ এবং রসোপলব্ধি জনিত যে তৃপ্তি, তার সঙ্গে 
লৌকিক রসোপভোগের বর্ণনার পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। তুলসীদাসের কাব্যেও 
এর পরিচয় আছে। সংযোগ শৃঙ্গারের বর্ণনা তুলসীদাস করেন নি, তার রূপ-বর্ণনাও 
অন্ুভূতিগত, যেমন ৫ 


“দেখি সীয় সোভা সুখু পাব৷। 
হৃদয়, সরাহত বচনু ন আঁব। || 

জন্থু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাই । 
বিরচি বিশ্ব কই প্রগটি দেখাঈ ৷ 
সুন্দরতা কহ" সুন্দর করঈ। 
ছবিগৃ দীপসিখা! জুন বরঈ ॥ 

সব উপমা কবি রহে জুঠারী ৷ 
কেহি পটতরউ" বিদেহকুমারী 00৮৯৬ 


সীতার শোভা দেখে সখ পেলেন রামচন্দ্র । হৃদয় শরাহত হ'ল। বচন এলোনা 
মুখে। মনে হ’ল যেন বিধাতা তার সমস্ত নিপুণতা দিয়ে মূর্তি বিরচন ক'রে 
তা প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। স্ুন্দরতাকেও তার রূপ স্থন্বর ক'রেছে-- চিত্র 
গৃহে দীপশিখার মতো । কবিরা সকল উপমা উচ্ছিষ্ট করেছেন, এখন কার সঙ্গে 
বিদেহকুমারীর রূপের সমতা করব । 


নারীর দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় জায়সীর সঙ্গে আলাওলের যে পার্থক্য তাতে 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের আবেগগত উৎস সম্পর্কে কয়েকটি সত্য ধরা পড়ে । 
আলোচ্য সর্গের সপ্তম স্তবকের দোহা অংশে জায়সী বলছেন £ 


১৭৪ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


“পুলি সোরছ্ছেশী সিঙ্গার জস চারি চৌক কুলীন। 
দীরঘ চারি, চারি লঘু, চারি সুভর ও খীন।।” 


‘আরও আছে ষোড়শ শূঙ্গার__কুলীন চারিটি চারের সমূহ, চারি দীর্ঘ, চারি লঘু 
চারি স্থুভর বা প্রশস্ত এবং চারি ক্ষীণ’ ৷ 


এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে ৪০ অর্গের ৫ম স্তবকে £ 


“প্রথম কেস দীর্ঘ মন মোছৈ। 
ও দীর্ঘ অগুরী কর সোহৈ ৷: 
দীরঘ নৈন ভীথ তহ' দেখা । 
দীর্ঘ গীউ কন্ঠ তিনি রেখা || 
পুনি লঘু দসন হোহি” জনু হীরা ৷ 
ও লঘু কুচ উতঙগ গ্র্তীর। ৷ 

লঘু লিলাট দুইগ্ পরগ্রাস্থ । 

ও নাভী লঘু চন্দন বাস্তু 1 
নাসিক খীন খয়গ কৈ ধার৷। 
খীন লংক ত্বন্ু কেহুরি হার। || 
খীন পেট আনহু নহি” আ'ত৷ ৷ 
খীন অধর বিভ্রম-র'গ-রাতা | 
সুভর কপোল দেখ মুখ শোভ।। 
সুভর নিতম্ব দেখি মন শোভ। ৷ 
সুভর কলাঈ অতি বনী সুভতর্র ভ্রংঘ গঞ্জ চাল।। 


প্রথম, দীর্ঘ কেশ মন মোহিত করে এবং দীর্ঘ অঙ্গুলী করে শোভা পায়। 
দীর্ঘ নয়ন তীক্ষ দৃষ্টিতে যা দেখে, কণ্ঠের তিনটি রেখা সহ দীর্ঘ গ্রীবা। 
তারপর লঘু দশন হীরার মতো, লঘু কুচ জস্বীর লেবুর মতো উচু, লঘু 
ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মতো, এবং চন্দন স্থগন্ধিত লঘু নাভি। নাসিকা ক্ষীণ 
খড়গধার, ক্ষীণ কটি কেশরীকে পরাভূত করেছে, ক্ষীণ উদর যেন অন্তর 
নেই, ক্ষীণ অধর বিদ্রম বর্ণে রর্জিত। প্রশস্ত কপোল মুখ মণ্ডলের শোভা, 
প্রশস্ত নিতম্ব মনকে লোভাতুর করে, বাহু অতি প্রশস্ত, জংঘা প্রশস্ত এবং 
সে গজ-গামিনী। 


জায়পী ও আলাওল | ১৭৫ 


নারী দেহের এ বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ রীত্যান্থসরণ নয়! 
জায়সীর বর্ণনায় রমণীর কুচযুগল স্থূল নয়--পরিমিত এবং লঘু । সংস্কৃত 
কাব্যে ক্ষীণমধ্যা রমণীর দেহের ছন্দ এবং তরঙ্গ নির্মাণ ক'রেছে উরোজ এবং 
নিতম্ব । সেখানে রমণী শ্রোণীভারে অলস-গমনা এবং স্তনভারে আনত তনু । 
জায়সী সম্ভবতঃ ফারসী কাব্য দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন! “ইউম্ৃফ যুলাইখা” 
কাব্যে মোল্লা আবদুর রহমান জামী যুলাইখার দেহ-সৌন্টব-বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেনঃ 


“পয়োধর যুগল যেন জ্যোতির গুস্বত্ব, যেন কপুরের প্রশ্রবনে উত্থিত 
ছুই বৃঘ্দ্। যেন একই শাখায় উৎপন্ন ছুটি দাড়িম্ব ”*১৮ প্রথম উপমায় দীপ্তি 
ও মস্থণতা, দ্বিতীয় উপমায় সুগন্ধ এবং সর্বশেষ উপমায় সৌষ্কব বণিত হয়েছে । 


জায়সা ফারসী কাব্যদ্বারা যে কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে 
বিস্তৃত' আলোচনা রামচন্দ্র শুরু ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন যে পছুমাবত 
আখ্যায়িকার প্রেম-পদ্ধতিতে ফারসী কাব্যের প্রভাব আছে। শুরু অবশ্য রপ- 
বর্ণনার মধ্যে এ প্রভাবের পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি, নায়ক-নায়িকার 
প্রেমের স্বরূপের মধ্যে তা’র জাগৃতি খ,জেছেন।১৯ 


আলাওল সংস্কৃত-রীতি অনুসরণ ক'রে জায়সীকে সংশোধন ক’রেছেন। 
তার বর্ণনায় কুচযুগল স্থল --“উরোজ নিতম্ব স্থল আর ভুজ উরু ।” 


জায়লীর কাব্যের অর্থ-নির্ণয়ে কখনও কখনও অন্ুবিধ! হয় দ্বার্থ-বাচ্যারথের 
জন্য। স্পষ্ট ভাবে শব্দগুলি যে-অর্থের পরিবাহা, কবি অনেক ক্ষেত্রে সে 
অর্থের উপর নির্ভরশীল নন। উদাহরণস্বরূপ, রামা” এবং ‘রাবণ’ শব্দ ছুটি 
ধরা যাক। সাধারণ অর্থে শব্দ ছুটি রাম এবং রাবণকে বুঝায়, কিন্তু এখানে 
অর্থ “রমণী” এবং ‘রম ণকারী? | 

৩৩ স্তবকের আরম্তে আছে ঃ 


গভএউ জুঝ জস ব্রাবণ বলাম! ।- 
৫ বিধাসি বিরহ সংগ্রাম! |। 
লীনহি লংক কঞ্চন গঢ় -টুট! ৷ 
কীনহ সির অহ। সব লুট] 11২০ 


১৭৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


“os 


এর সাধারণ অর্থঃ “মনে হ’ল যেন যুদ্ধ হচ্ছে রাবণ এবং রামের মধ্যে । 
সেজ বিধ্বংস হ’ল প্রেম-সংগ্রামে । তিনি লঙ্কা অধিকার ক'রলেন, কাঁঞ্চন-গঢ় 
ভাঙ্গলো। রমণী যত আভরণ পরেছিলেন, সব লুগ্ঠন করলেন। বিস্ত 
এখানে এর অর্থ হ'লঃ ‘যেন যুদ্ধ হচ্ছে রমণকারী ও রমণীর মধ্যে, সেঞ্জ 
বিধ্বংস হ,ল প্রেম-সংগ্রামে। তিনি কটিদেশ লংকা অধিকার ক’রলেন এবং 
বক্ষের কাঞ্চন-গঢ় স্তন’ ভেঙ্গে পড়লো । রমণী যত আভরণ পরেছিলেন, সব 
লু্ঠটন করলেন” 
৩৮ স্তবকের ছুটী চরণ ঃ 
“লিংক ভে! পেগ দেত মুছি বাই। 
কৈসে রহী জে। রাবণ রাঈ 11” 
এর সাধারণ অর্থঃ «“পদভারে নে লঙ্কা নুয়ে গড়ে, কি কারে তা” রাবণের 
আক্রমণে স্থির থাকবে ।” কিন্ত বিশেষ অথ: “তোমার (পল্লাবতী) পদচারণে 
যে রুটিদেশ নুয়ে পড়তো, কি রু'রে তা রমণকারীর Cag স্থির থাকবে |» 
৪০ স্তবকের হু’টি চরণ £ 
“হুলসী লংক লংক সৌ লসী। 
ব্রাবণ বুহনি কপসৌটি কসী 1” 
সাধারণ অর্থ ঃ উল্লাসে লঙ্ক। যেন লগ্কার মতে। শোভিত হ'ল । রার্ণ আনন্দে 
কষ্টি পাথরে স্বণ” রেখা টানলো ৷” কিন্তু কাব্য-প্রবাছে এ অথ” দুরাগত। যথার্থ 
অর্থ হবে, “কটির সঙ্গে কটি নংসক্ত হয়ে কাপলে|-রমণকারী আনন্দে 
কসৌটিতে স্বর্ণরেখা টানলো 1৮ | 
১৫ স্তবকের প্রথম ছুটি চরণের পাঠাস্তর হিসেবে পাণ্ড,লিপিতে পাই £ 
“গোরখ সবদ সুধ ভ৷ বাজ ! 
বামা সুন রাবণ হো গান৷ ৷” 
যার অর্থ হবে “গোরখ শব্দ শুনে রাজ সচেতন হ*লেন_্ুদ্দরী রমণীকে দেখে 
রমণকারী মোহগ্রন্ত হলেন ।” 
বর্তমান সর্গের কয়েকটি ভবকের “সারি পাশা” বা টোপর” খেলার 
রূপকের মাধ্যমে প্রণয়ের কথা এবং রমণীর দ্বাদশ আভরণ এবং ষড়দশ শৃঙ্গারের 
কথা জায়মী ব’লেছেন। চৌপর সংক্রান্ত দৈত অর্থগত শব্দগুলি হচ্ছে 


জায়সী ও আলাওল ১৭৭, 


ঘারহ = বারটি গুটি অথব। বাবা আভরণ । 

পৌ = এক অথব। প৷। 

সোরস = সেই রগ অথবা ষোড়শ শৃঙ্গার । 

সতরস = সত্য বস অথবা সতেরো । 

পাঁপ। = অঙ্গে অথব। পাশা । 

সারি = সম্পূৰ্ণ অথবা পাশাখেলার গুটি । 

জুগর্সারি = পাশার গুটি অথব! কুচযুগল } 

দসৌ দাব = পাশার দশের চাল অথবা দশমাধস্ব। (মরণ) । 


পদ্মাবতীর দ্বাদশ আভরণ এবং ষড়দশ শৃঙ্গার নৃপতি রত্বুসেনের করাঙ্ছুলীতে 
কত বিচিত্রভাবে যে বিশৃংখল হ'ল, চৌপর খেলার রূপকের মাধ্যমে তার পরিচয় 
জায়পী দিয়েছেন। দ্বাদশ আভরণ হ’ল-নুপুর, কিঙ্কিণী, বলয়, অঙ্গুঠী, কঙ্কণ, 
অঙ্গদ, হার, কবরী, বেসর, খু"ট, টীকা, সীসফুল । আভরণের আবার চারিটি 
ভেদ আছে -আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ( যেমন কড়া, অঙ্গুটী ) এবং আরোপ্য 
( যেমন, হার)।২১ 


এই নর্গে জায়সীর কাব্য সম্পর্কে একটি নতুন তথা পাই, তা" হ’ল জায়সীর 

রচনায় মনঝনের প্রভাব। দ্বাবিংশ সর্গে জায়মী বল্‌্ছেন ২ “স্থলে স্থলেই রতু নেই 
যা উজ্জ্রদ, জলে জলেই শুক্তি নেই যাঁর মধ্যে মুক্তা আছে। বনে বনেই 
বৃক্ষ নেই যারা সব চন্দন, সব তমুতেই বিরহ উৎপন্ন হয় না” হিন্দী পাঠ 
হ’ল 

“ধল থল নগনহোহি" জেধি জোতী। 

জল জল সীপ ন উপনহি” মোতি । 

ধন বন বিরিছ ন চন্দন হোঈ ! 

তম্। তন বিরহ ন উপনৈ সোট ॥ 


. মনঝনের কাব্যে আঁছে-_ 


“রুতন কি” নাগর সাথরহি" 
ঘজযোতি গল্প কোঈ | 

চন্দন কি" ধন বন উপজৈ 
বিরহ কি’ তন তন হোট 1২২ 


১৭৮ সাহিত্য পত্রিক! | বর্ষা সংখ্যাঃ ১৩৭০ 


“সাগরে সাগরেই কি রত্ন থাকে ?- গজমোতী কি সকল গজেই পাওয়া যায়? 
বনে বনেই কি চন্দন উৎপন্ন হয়? তন্ৃতে তনুতেই কি বিরহ জাগে 1” 


অবশ্য অনুরূপ উক্তি বহুল প্রচলিত পাওয়া বায়-_ 


“শৈল শেল ন যাণিক্যম। 
মৌভ্তিকম ন গঞ্জে থকে ৷ 
সাধক নহ সৰ্বত্ৰ ৷ 

চন্দনম ন বনে বনে।”২৩ 


মধুমালতীর প্রেম-কাহিনীর কথা জায়সী ' ২৩ সর্গের ১৭ স্তবকে উল্লেখ 
ক'রেছেন £ 


“অব জউ; সুর গগন চড়ি আবই । 
রাহ হোই তউ সসি কহ" পাবই | 
বহুতই অইস জীউ পর খেল৷ ৷ 
তু জোগী কেছি মাহ অকেল। | 
বিকরম ধস! পেম কই বারা। 
চন্পাবতি ** কহ" গ্ৰএউ পতার। ৷৷ 
জুদই বচ্ছ২ মগধাবতি লাগী। 
ককন পুরি ২৬ হোই গ। বইরাগী । 
রাপ্তকুঅর কঞ্চনপুর গএউ । 
মিরগাবতি কহ জোগী ভএউ ॥ 
সাধ কুঅ'র শ্রন্ধাবতি ২৭ জোগু। 
মধুমালতি কহ কীন্হ বিয়োগু ৷ 
পেমাবতি কুছ" সর সুর সাধ। | 
উখ৷ লাগি অনিরধ বর বাধা | 


অর্থঃ “সূর্য্য যদি আকাশে উঠে রাহু হয় তবে শশীকে পাবে। এভাবেই 
অনেকে জীবন নিয়ে খেলেছে, কিন্তু যোগী, তুমি কেন একা রয়েছ? প্রেমের 
দরজায় বিক্রম প্রবেশ ক'রেছিল, চম্পাবতীর জন্ত গিয়েছিল পাতালে, মগধাবতীর 
জন্য সুদই বৎস (বৎসদেব) বঙ্কনপুরে বৈরাগী হয়েছিলো । রাজকুর্বর কাঞ্চনপুর 
গিয়েছিলো এবং মৃগাবতীর জন্য হ'য়ছিলো যোগী, কুমার যোগ সাধনা করেছিলেন 


জায়সী ও আলাওল ১৭৯ 


গন্ধাবতের জন্ত । মধুমালতীর জন্য ( আবার কেউ) সহা ক'রেছিলো বিরহ। 
প্রেমাবতীর জন্য সাধক হ*য়েছিলো রাজ! স্বর, উষার জন্য অনিরদ্ধের প্রেম- 
বন্ধন হয়েছিলো 1৮ এ স্তবকে চারিটি কাব্যের উল্লেখ আছে। মুগ্ধাবতী, মুগাবতী, 
মধূুমালতী এবং প্রেমাবতী | এগুলোর মধ্যে মুগাবতী এবং মধুমালতীর সন্ধান 
পাওয়া যায়, অন্য দু'টির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। যে-ক্রম অনুসারে 
জায়সী কাব্যগুলির উল্লেখ করেছেন, যদি রচনাকালের ক্রমও তাই হয় ভা” হলে 
বলা যায় যে. মধুমালতী রচিত হ'য়েছে কুতবনের মুগাবতীর পরে ।*” 


“মধুমালতি কই কীন্হ বিয়োগৃ”--এ চরণের অর্থ সুধাকর দিবেদী করেছেন, 
“মধুকর নে মালতী কো বিয়োগ, অর্থাৎ ব্যাকুল কিয়া, অথাৎ বিরহিনী 
কিয়া ।”২৯ তাঁর বিধৃত পাঠে--“ম্ধুমালতী” ছুই শব্দ “মধু” এবং “মালতী” । 
পাঞ্ুুলিপির পাঠে পাই “মধূমালত কই কীন্হ বিযোগৃ।” 


নায়ক-নাযিকাদের পরিচয়স্থত্রে বলা যায় 


ক’ বিক্রুম--চম্পাবতী £ সিংহাসনবতীসীতে পঞ্চম পুতলিকা লীলাবতীর 
কাহিনীতে চম্পাবতী স্থানে সিংহাবতী নাম পাই। গুল, পাণ্ডে এবং ভগবান- 
দীনের পাঠে সপনাবতী আছে। পাগুলিপির পাঠে আছে “চম্পাবতী” | 


খি বৎসরাজ-মগধাব্তী--কথাসরিৎসাগবে বৎসরাজ উদয়ন এবং মগধ- 
রাজ-কন্ঠার প্রণয়ের উল্লেখ আছে। শুরুর পাঠে 'মুদই বচ্ছ স্থানে আছে 
'মধুপুচ্ছ” ৷ পাঞ্ুলিপির পাঠে কোনও পরিবর্তন নেই।, 


গণ রাজকুঅ"র-মিরিগাবতী-_শেখ বুরহাঁনের শিষ্য কুতবন-রচিত “মৃগাবতী' 
তে রাজকুঅর? এবং 'মিরিগাবতী'র প্রেম-কাহিনী বর্ণিত আছে । 


পা" কৃমারগন্ধাবতী-গন্ধাবতী নামে কোনও প্রাচীন পথি আছে 
কিনা জানা নেই, তবে দ্বিবেদী নারী-সমাজে প্রচলিত একটি কাহিনীর কথা 
লিখেছেন । ৩৭ 


ডঃ মধুমালতী-_মনঝন-র চিত রাজকুমার মন্থুহর এবং মধুমালতীর প্রণয়ো” 
পাখ্যান। মনঝন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না । শুরু তার সময়- 
কাল সম্পর্কে বলছেন যে নিঃসন্দেহে বিক্রম-সংবৎ ১৫৫০ এবং ১৫৯৫ এর 
মধ্যে সধুমালতী রচিত হ'য়েছিলো | ৩১ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


চ’ সুর-প্রেমাবতী--সুর এবং প্রেমাবতীর উপাখ্যান সম্পর্কে কিছু 
আন! নেই। 


‘ছ’  অনিরুদ্ব-উধা-_ভাগবৎপুরাণে অনিরুদ্ধ-উধার কাহিনী বর্দিত 

যাই হোক, প্রেম-কাহিনী পরম্পরায় জায়সী মনঝনের পরবর্তী 
কি না অন্যত্র তা’ আমি বিস্কৃতভাবে অলোচনা ক’রেছি। এখানে আম্ম- 
সঙ্জিক রূপে অল্প কিছু মাত্র বলা হ’ল । 


এখন অমুবাদসহ জায়সীর পাঠ উপস্থিত করছি ঃ 


১, লাতখণ্ড উপর কবিলাস্ত 1৩২ 
তইবা নারি-পেজতত সুখ-বাস | 
চারি খংভ চারিছ দিসি খরে 1৩5 
ছীরা-রতনহথদারথ-জরে ।। 
মানিক দিয়। স্রাব! মোত 1% 
হোই উতিয়ার কহ)৩৬ তেহি জেতী॥ 
উপর রাত৷ টদবা ছাঁব।। 
ওঁ ভুইৎ৭ সুত্ৰগ্ হিছাব বিছাব৷ | 
তেহি মহ পালক দেজ সে। ডাসী।*৮ 
কীন্হ বিছানন ফ.লন্হ বাদী ৷ 
চই,৩৯ দিসি গেঁডুব। ও গলসঈ'। 
কীচী পাট ভরী খুনি রঈ | 
বিধি (স। গেজ 3চী কেহি জোগু।১১ 
কো তই পৌট় মানস ভোগ ॥ 
অতি স্ুুকুবারি সেন সে" ডাসী ছুবৈন পাবৈ কোই। 
দেখত" নবৈ খিনহি বিন পাব" ধরত কমি হোই |) 


আছে। 


সাতখণ্ডের উপর কৈলাস £ সেখানেই স্খ-বাস নার-সেজ। চার কোণে চারিটি 
সত্ত--হীরা-ত্র-পদার্থ রচিত। মানিকের গদীপ্ত মুক্তা জড়িত, নিশালোকেও উজ্জল 
দেদীপ)মান। উপরে রক্তিম চাদোয়া, ভূমিতে স্বন্দর চাদর পাতা । তার মধ্যে 
পালক্কে সেজ বিছানো । সেজের আচ্ছাদনে পুষ্প-সুগন্ধ। তার উপর তাকিয়া 
ও উপাধান রেশমের আবরণেদ মধ্যে বিধুনিত উ্ণী । বিধি এই সেজ কার 
ভোগের জন্য নির্মাণ করেছেন * কে এই শয্যায় শয়ন করে রসভোগ করবে ! 


জায়পী ও আলাওল ১৮১ 


অতি সুকুমারী সেজ, কেউ, তা স্পর্শ করতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণেই 
তা নুয়ে পড়ে। কি হবে, যদি কেউ এর উপর পা রাখে? 


২* পুনি তই হছুতনমেন প্রগ্‌ ধার]। 
গ্রহ) নৌ রতন সেভ সঁধার৷ |। 
পুতরী গঢ়ি গঢ়ি খন্ডন খাট়ী। 
করছ সতীব সেবা) সব ঠাঁঢ়ী ॥ 
কাহ হাথ চঁদন কৈ খোরী। 
কোই সেতুর কোই ছে সিংধোকী || 
কোই কুমকুম বেপর লিহে নহৈ । 
নাবৈ অংগ রহসি জুন চছৈ ৷ 
কোটী লিছে কুমকুমা চোন। 5৩ 
দরগসন আপ ঠাট়ি মুখ জ্োবা |! 
কোই বীনা, কোই লিনহে বীরী। 
কোই পরিমল অভি সঁগধ সমীরী ৷ 
কাছু হাথ বস্তরী মেদু। 
ভাঁতিছি ভাতিহি লাগ সব ভেদু 11 « 

পাতিহি পাতি চই দিসি সব সৌধে কৈ হাট। 
ঘাঝ রা ইন্্র!সন রতন সেনঃ* কই পাট ।। 


তখন রত্বসেন সেদিকে পা বাড়ালেন, যেদিকে নবরত্বের ফেজ সজ্জিত ছিলে! ৷ 
পুত্তলিক!-খোদিত স্তত্ত দণ্ডায়মান ছিলো, যেন সেবার জন্য প্রস্তুত সজীব প্রাণী । 
কারও হাতে চন্দনের কটোরা, কারও হাতে শিন্দুর, কারও হাতে গিন্ধোরী 
বা সিন্দুরের কৌটা! । কারও হাতে কুমকুমকেসর রহমাকামীরা যা অঙ্গে" 
লেপন করে। কেউ কুমকুম চোবা নিয়ে দর্শনের আশায়: দশড়িয়ে ছিলে।। কেউ 
পান নিয়ে, কেউ দশতের মাজন নিয়ে, আবার কেউ ছিলো পুষ্পস্থগন্ধ নিয়ে 


যা সমীরকে আমোদিত করছিলো । কারও হাতে ছিলে কস্তরী মেদ । এক এক 
স্থগন্ধ দ্রব্যের এক এক প্রকার গন্ধ ৷ 


চারিদিকে পংতি বিভক্ত হ'য়ে সকলে দাড়িয়েছে যেন ন্ুগন্ধ দ্রব্যের হাট। 
মধ্যে রচিত হ’য়েছে ইন্দ্রাসন রতুসেনের জন্য । 
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৩. ঘ্রাঞ্জে তপত সেজ জে! পাঈ।*৬ 
গাঠি ছোরি ধনি** সখি ছুপাঈ । 
কহৈ কুঁবরঃ" হমরে অগ চারু । 
আজ কুঁবরি কর করব সিংগার 11 
হরদ উতারি চুটাউষ রংগৃ* | 
তব নিধি চাদ আরজু সৌ সংগু।। 
দন চাতক মুখ বুদ সেবাতী । 
রাজা চকচোহত* তেছি ভশাভী ॥ 
জোগি ছরা ভ্রু অছরন সাথ|। 
জোগ হাথ কল্প ভএউ বেহাথ! ৷৷ 
বৈ চাতুরি কর লৈ অপসঈ ৫১ 
মংত্র অমোল দ্বীনি লেই গ্রঈ"।। 
বইঠে। খোই তরী, ও বটী। 
ধোল নআউ মোল ভই টুটী।)২ 
খাই রহ ঠগ-লাড়ু, তস্ত মন্ত বুধি খোই। i; 
ভা ধৌরাহর বনখঁ্ড না হঁসি আব ন রোই। 
যখন রাজা তপস্যা করে সেজের অধিকার পেলেন, গাঁট-ছড়া খুলে সখীরা 
পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রাখলো। বললো, হে কুমার, এই আমাদের রীতি। 
আমরা আজ কন্যাকে সাজাবো। হলুদ মুছে অঙ্গরাগ দেব, তবেই রাত্রে 
টাদ এবং সূর্য মিলিত হবে। বে ভাবে চাতকের মুখ স্বাতীর একবিন্দু পানির 
জন্য অপেক্ষা করে তেমনি রাজার চক্ষু একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিলো। যোগ 
তার হাতে রইলোনা। (এখানে তত্বনির্দেশে আছে) চাতুরী বরে সখীরা 
পদ্মাবতীকে সরিয়ে রাখলো এবং রাজার কাছ থেকে চুরি করলো একটি 
অমূল্য মন্ত্র । জড় শাখা নব কিছু হারিয়ে রাজার মুখে কথা সরলোনা। তিনি 
' মুলধনও হারালেন। 


বিষাক্ত লাঁড়, খেয়ে তিনি বোধশক্তিরহিতু হলেন। উক্ত প্রাসাদ 
হল বনখণ্ড, তার না রইলো হাসি, না কান্না। 


৪ অস তপ করত গওউৎ* দিন ভারী | 
চারী পহনু বীতী জুগ চারী 1 


জায়সী ও শ্রালা'ঞল ১৮৩ 


থররী সী পুলি সখী মে। আঈ । 

চাদ সে। রুহী উপনী তরাঈ ||৭৪ 

পঁছহ্ধি গুরু কই। রে চেল। । 

কিনু সসিহর «« কস সুর অকেল]।। 

ধাত কমাঈ সিখে তৈ৭৬ জোগী | 

অব কস দই, ‘৭ নিরধাত বিয়োগী ॥ 

কহা সো খোএহ বিরব। লোনা । 

€ঝহি তে হোই ৫৮ রুপ ও সোন) 1) 

কস হরতার পার নহি পাবো ৭*। 

গন্ধক কাই কুরকুটা খাবা 1৬০ 

কহ ছপাএ চাদ হমার)। 

জেহি বিনু রৈনি জগত আঁধিয়ারা ॥ 
নৈন কৌডিয়] হিয় সমুদ গুরু সে। তেহি মহ ক্রোত। 
মন মরজিয়া৬১ ন হোই পরৈ হাথ ন আবৈ হোত ॥ 


এ ভাবে তপন্যায় গুরুভাঁর হয়ে দিন অতিক্রান্ত হল। চারি প্রহর 
অতিক্রান্ত হল যেন চারি যুগ। সন্ধ্যা হল, পুনরায় সখীর! এলে। | চাদ 
রইলো গোপন, উপনীত হল তাঁরা» সথীরা জিজ্ঞেস করলো, শিষ্য তোমার 
গুরু কোথায়? শশী বিহনে সূর্য্য একা কি করে থাকে? হে যোগী তুমি তো 
রসায়ন বিদ্যা শিখেছ, তুমি কি করে নির্ধাতু এবং বীাচ্ছন্ন হলে? কি করে 
তুমি বিরওয়া লোনা (এক প্রকার বৃক্ষমূল যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত 
হয়) হারালে, যার সাহায্যে রূপা এবং সোনা পেতে পারতে? হরতার কি 
করে পারদ পেল না? গন্ধক কোথায় কুরকুট। খেয়েছে? কোথায় আমাদের 
চাঁদ যার বিহনে জগৎ অন্ধকার রাত্রির মতো ? 


তোমার নয়ন পানকৌড়ী, হৃদয় সমুদ্র, গুরু তার মধ্যে জ্যোতি । যদি 
মন ডুবুরী ন! হয় হাতে মুক্তা আসবে না। 


৫. ঝা ধসাই জো গুরু অস বুঝা । 
ঢচকাবুহ অভিমঙ্জ জে নত জুঝা।। 
বিখ জো দীন্‌ হ অন্ত দেখদ্াই । 
তেহি রে নিছোহী কো পতিয়াই || 


$ 
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মরে সো ঘ্রান হোই তন স্থন) 1৬২ 

খীর নজানৈ পীর বিহ্ুনা ॥ 

পারব ন পাব জে! গন্ধক পীয়া ) 

সো হরতার কহোঁ কিমি ভীয়] ৷৷ 

সিদ্ধি গুটীক৷ জা পৃহঁ নাহী । 

কৌন ধ,তু পুছছ তেহি পাহী । 

অব তেহি বাজ রাগ ভা ভেশলৌ। 

হোই সার তৌ বন্ত কৈ বোলৌ ৷! 

অবরক কৈতন ঈংগুর কীনহ। । 

সে। তুমহ ফেরি অগিনি মই দীনহ। || 
মিলি গো পীতম বিছ্ুরহি ৬৩ কায়! অগিনি জরা | 
কে! তেহি মিলে তন তপ বুঝৈ কী অব মুহ বুঝাই ৬৪1 


যদি গুরুর মনোভাব এই হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কি করতে 
পারি? আমি চক্রব্যুহে অভিমন্থ্যর মতে! সংগ্রাম করেছি । যে বিষ দান, করে 
অমৃত দেখিয়ে, সেই নিষ্ঠুরার প্রতি কে বিশ্বাস রাখতে পারে? যে মরেছে 
সেই জানে যে তন্তু প্রাণশুপ্ত হয়। যে বেদনা সহ্য করেনি সে জানেন! 
পীড়ন কাকে বলে। যে পারদ গদ্ধকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছেঃ তাকে তো 
' আর পাওয়া যাবেনা । তাহলে বল হরতার কি করে বেঁচে থাকে? সিদ্ধি 
গুটিকা যার কাছে নেই তার কাছে কোন ধাতুর কথা জিজ্েদ করব? তা নেই, 
বলেই আমি. এখন মূল্যহীন। সারবস্ত থাকলেই আমি গর্বভরে কথা বলতে 
পারতাম। দেহ অভ্রে পরিণত হয়ে ইঙ্কুরে রূপান্তরিত হয়েছেঃ সে দেহকে 
তুমি আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছ। যদি সাক্ষাতের পর প্রাতম চলে যায়: 
কায়া অগ্নিদগ্ধ হয়। তাকে পেলে তনুর তাপ নির্বাপিত হবে। অথব। এর 
নির্বাণ একমাত্র আমার মৃত্যুতে ৷ ও 8 


৬. সুনি কৈবাত সখী পৰব হসী। 
জনছ রৈনি তরাঈ)পরগসী ॥ 
অব সে চাদ গগন মহ ছা ৷" 
ঘালচ কৈ কিত পাবসি তপ 11৮ 
হমছ ন আদহি দহ সৌ কহী।। 
করব খোভ ও বিনউধ তহঁ। |. 


জায়লী ও আলাওল ১৮৫ 
ও অস কহব আহি*৬ পরদেশী । 
করহি৬৭ ময়! হত্য। জনি লেসী || 

পীর তুমহারি সুনত ভা ছোহু ৷ 
দেউ মনাউড" হোই অস ওহু ॥ 
তুক্ষোথী ফিরি তপি কর দ্রবোগ, ।১৯ 
তো কই কৌন রাঞ্রসুখ (ভাগ 11৭০ 
বহ রাণী ভ্রহঁব। সুখ রাত । 
বারহ অভ্তরন্ন করৈ গো নাজ || 

জাগি দিঢ় আসন করৈ অহথিয় ভুরি মন ঠাব ।'* 
" দ্বো ন সুন। তৌ অব সুনছি বারহ অভরন"২ নাব | 


তার কথা শুনে সখীরা সব হীাস্লে যেন অন্ধকারে নক্ষত্র প্রকাশ 
পেলো | এখন তো গগনে চাদ লুকিয়েছে, লালসা করে, হে তপসী, তাকে 
কি করে পাবে? আমরাই জানি না সে কোথায়? আমরা খেশাজ করব 
এবং বিনীতভাবে তাকে বলবো । আমর! বলবো, প্লে পরদেশী, তাকে মায়া 
কর, হত্যা করো না। তোমার পীড়নের কথা শুনে আমাদের করুণা হয়। 
প্রার্থনা কর যেন তারও একই দশা ঘটে। তুমি যোগী যোগ সাধনা কর এবং 
তপ কর। তোমার জন্য কোন রাজ্রন্থখ ভোগ আছে? সে হল রাণী, 
রাজন্থখ তারই। সে বার আভরণে সজ্জিত হচ্ছে । যোগী দৃঢ় যোগাসনে বসে 
অস্থির মনকে স্থির কর। যদি না শুনে থাক তাহলে এখন তার বারে! 
আভরণের বর্ণনা শোন ৷. 


৭. প্রথমৈ মজ্জন হোই'৩ সরীরূ। 
পুনি থছিবৈ তন চন্দন চী ॥ 
সাজি মাগি সির সে সারৈ "৪ 
পুনি লিনাট 'রচি তিলক সঁরারৈ ৷৷ 
পুনি অনম্থন দুই, নয়ন করৈ। 
উকুন ডল কাহ মই পৃহিরৈ 11৫ 

রা পুনি নাসিক ভল ফুল অমোল)। 

পুনি রাঁতা মুখ খাই তয়োল। |! 
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গিউ অভরন পছিবৈ"৬ অই তাই" । 
ও থহিরৈ কর কঁগন কলাঈ ॥ 
কটি ছদ্রাবলি অভরণ পুর্ন) । 
পায়নহ বহিবৈ পায়ল চুন্বা।1?? 
বারহ অভ্ররণ অহেঁ বখানে 1 

তে থহিবৈ বন্ধহৌ অসখানে । 


গুনি সোরহী সি'থার"লজস চারিছ চৌক কুলীন I 
দীরঘ চারি চারি ধু চারি সুভর ঢৌ খীন ॥ 


প্রথমে শরীর মার্জনা, পরে চন্দন সুগন্ধিত চীরে দেহ আচ্ছাদন । সি“থিতে সি“ছুরের 
রোথাঙ্কন, পরে ললাটে তিলক অন্কন। উভয় নয়নে অঞ্জন দান। কানে কুণ্ডল 
পরিধান। নাসিকায় অমূল্য বেলর এবং তান্ব,জ প্রয়োগে ওষ্ঠ রক্তিম ৷ গ্রীবায় 
সঙ্গত আভরণ--বারোটি স্থানে পরবার অলঙ্কার । আরও আছে ষোল শূঙ্গার 
উত্তম চারিটি চারের সমূহ, চারি লঘু, চারি প্রশস্ত এবং চারি ক্ষীণ । 


৮. পদমাধতি জো গধারৈ লীনহ। 1?৯ 


পুনিউ রাতি দৈউ** সসি কীনছা | 
করি মজ্জুন তন ক?নহ লহানু ।৮১. 


পহিৱর চীর " এউ ছপি ভান ॥ 


রচি থত্রাবলি মাগ সে'দুর ) 
ভরে মোতি ও মানিক চুর 1।৮২ 
চন্দন চীর পছিরে ঘভ ভাতি ॥ 
৫মধঘট। ভানহ বপাতী। 

গথি প্রো রতন মাথ বৈসার। 1 
জান থণ্থন টুটি নিষি তার! ॥ 
তিলক লিলাট ধরা তস৮ও দ্বীঠ। | 
আনভ' হুইদ্ধ পর সুহল»বঈূঠ। I 
কান্নহ ফূড়ল খঁট ও খৃঁটী।৮৬ 
ানহ" পরী কচপচী ট্্‌টী৷। 


পহিরি জব্রউ ঠাট়ি তই কহি ন জাই তন ভাব ৮৭ 
মালহ্ু দরপন গগন ভ। তেহি পলি তার দেখাৰ 1৮৮ 


জায়সী ও আলাওল ১৮৭ . 


পদ্মাবতী যখন সকল আভরণ পরলেন, পূর্ণিমা রাত্রিতে যেন শশী জাগলো। 
তনু মার্জনা করে স্নান করলেন। উজ্জল চীর পরিধান করলেন যাতে সূর্য আত্মগোপন 
করলো । মাথায় পত্রবালী রচনা করলেন। দি"থিতে দিলেন সিছু"র এবং মুক্ত! 
ও মাণিকচুর্ণ। অনেক প্রকারের চন্দন-মথগন্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করলেন মেঘঘটায়ু 
সারসের পংক্তির মতো। সিধিতে যে সমস্ত রত ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন 
রাত্রিকালের স্থলিত তারা । ললাটের তিলক যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উপর 
অগস্তা ভারা । কানের অলঙ্কার চক্তাকার, খু”ট ও খুস্টা যেন সপ্তধিমগ্ডল থেকে 


বিচ্ছিন্ন তারা। . 
_ জড়োয়া অলঙ্কার পরে তিনি অবর্ণনীয় মোহনরূপে দাড়ালেন। আকাশ 


যেন তার দর্পণ, যেখানে জাগলো নক্ষত্র এবং শশী । 


৯, বাক নৈন ও অনশ্রন-রেখা | 
খৃণ্জন মনহু'দ* জরদ রিতু দেখ। ।। 
শ্রস প্স হের ফের চখ মোরী। 
লরৈ সরদ মই খঁজন-জোরী || 
তৌহৈ ধনুক ধনুক পৈহারা। 
নৈন্‌ নহ সাধি বান-বিখ মারা 1! 
করনফ্‌ল কান্‌ নহ অতি শোভা! ।৯১ 
দসি-মুখ আই সুর শুস্ু ল্রোভা ॥৯২ 
সুর'গ অধর ও মিল) তমোরা 1৯৩ 
সোহৈ পান ফুল কর ভোর) 11৯৪ 
কুসুমগন্ধ অতিনৎ সুরগ কপোল। | 
তেছি পর অলক-ভুঅশ্গিনি ভোলা ॥ 
তিন কপোল অলি কব'ল৯৬ বঈঠ।| 
বেধা সোই জেই বহ তিল দীঠা।! 
দেখি দিল্গার অনুপ. বিধি, বিরহ চলা তব ভাগি ।' 
কাল-কষ্ট ইমি ওঁদব)৯৭ অব মোরে ভিউ লাগি ।। 


তার বঙ্কিম নয়ন এবং অঞ্জন-রেখা যেন. শরৎ"খতুতে খঞ্জন পাখী | ইতি-উতি 
ৃষ্টপাতে তার যে নয়নের ঘূর্ণন, তা যেন শরৎ-খাতৃতে যুযুদ্ধমান খঞ্জন যুগল । ভুরুযুগ 
ধনুক ইন্দরংুকে পরাভূত করেছে এবং দয়নরূপ বিষ-বাণ নিক্ষেপ করেছে। কর্ণে 


১৮৮ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


কর্ণফুল অতিশোভন» যেন চন্দ্রনদৃশ মুখকান্তি দেখে শুক্রগ্রহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে 
নিকটে এসেছে। তার স্ুরঙ্গ অধরে তান্বল রাগ পান এবং ফুলের মিশ্রণে 
সুদৃশ্য । তার কপোল কুসমগন্ধ এবং অতি সুর; তার উপর অলক ভূজঙ্গিণী 
দুলছে (কমলের উপর অলক ভূঙ্্গিনী ছুল.ছে )। কমলের উপর অলির মতে৷ 
তার কপোলৈর তিল। যে এই তিল দেখেছে, সেই আহত হয়েছে। তার 
অনুপম শৃঙ্গার দেখে বিরহ অন্তর্ধান করলৌ। বললো, আমার জন্য কাল-কষ্ট 
এসেছে । আমার প্রাণ-সংহারের জন্য সকলেই এখন উদগ্রীব । 


১০. ক বরুদন'] অর্পন ও হারা। 
সগি পহিরে নখতন্‌ হ কৈ মারা || 
চীর চার ও চন্দন চোল! । 
হীপ্র হার নগ লাথ অযোল। 1 
তেহি ঝীপী রোস্াবলি কারী । 
নাগিনি রূথ ডসৈ হতি্তারী |) 
কুচ কঞকী সিরীফর উতৈ। 
হুলসহি চি কম্তহিয় চুভৈ || 
বাহঁ নহ থাছ' টাড় সলোনী। 
ভোলত বাই ভাবগ্তি লোনী || 
তরবন্হ কব'ল-করী জন্গ বশবী।৯৮ 
ঘসা ল:ক জানছ* দুই আধী ৷৷ 
ছুদ্র ধম্ট। কটি কঞ্চন-তাগ। ৷ 
চলতৈ উঠই ছতীসৌ রাগ) ॥ 
চুয়। পায়ল অনবট পায়”হ পরই বিয়োগ ।৯৯ 
হিয়ে লাই টুক হম কই সম্দছ মানহু* ভোগ ||১০৭ 


কি করে বর্ণনা করব তার আভনণ এবং হার_ তিনি শশী, নক্ষত্রমণ্ডলকে তার 
অলঙ্কার করেছেন। তার সুচারু আভরণ এবং চন্দন-গন্ধন বস্ত্র । সেখানে শৌভ। 
পাচ্ছে হীরকের হার এবং অমূল্য রতু। এগুলো তার দেহের রোমাবলীকে 
ঢেকেছে যা নাগিনীর মতো! দংশনে উদ্যত ছিলো। কঞ্চুকের আচ্ছাদনে 
কুচযুগল শ্রীফলসদৃশ-_উল্লাসে তারা প্রেমিকের হৃদয় বিদ্ধ “করতে চায় । 


জীয়সী ও আলাওল ১৮৯ 
বাহুতে সুন্দর বাঁজুবন্ধ এবং টাড়, (এক প্রকারের অলঙ্কার ) বাহুর দোলায় 
দোলে। কমল কলির মতে কর্ণভূষণ। ক্ষীণ কটি তার দেহকে ছুই সমান ভাগে 
বিভক্ত করেছে। স্বর্ণস্থত্রে গাঁথা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা কটিদেশ বেষ্টন করেছে। চলতে 
গেলেই. ছত্রিশ রাগিনী বেজে উঠে। চূড়া, পায়ল ও অনওট পদস্পর্শে যেন 
বিচ্ছেদের ভিত্তিত্বরূপ হয়েছে । বলছে, (এ বিচ্ছেদ থাকবে না যদি) আমাদেরে 
বক্ষ সংলগ্ন ক'রে আনন্দ উপভোগ কর।১* 


১১. অস্ব বারহ সোরহ ধনি সা্ৈ। 
ছক ন ওঁর আহি পৈ ছাকৈ|।১০২ 
বিনবি সখী গহরূ কা কী্ৈ 1১*৩ 
জে”্ই জিউ দীন্ হ তাহি প্রিউ দীতৈ।। 
সব'রি লেজ ধনি-মন ভই১০৪ লন কা! 
ঠাটি তেবানি টেকি কর লংকা | 
অনচিন্‌ হ পিউ কাপে মন মাহ]1 ৯০৫ 
কা মৈ” কহব খহব তৌ বাহ 
কারি বয়স গই পীরিত ন শ্রানী। 
তরনি ভই ময়মন্ত ভুলানী ৷) 
তৌবন-গবরব ন মৈ” কচু চীতা। 
নেহা ন ডানে" সিয়াম দত)! 
অব সে। কন্ত পুঁছিহি ইসি ৰাত! । 
কস মুই হোইহি পীত কি রাত৷ | 
সী সো৷ বারী ও হুলহিনি পীঁউ যে৷ তরুণ ও তীজ। 
না ভ্বানেশী কস হোইহি চরহত কন্ত কী সী | 


এ ভাবে রমণী বারো এবং ষোলতে অলঙ্কৃত হলেন। আভরণগুলো অন্য 
কারো রূপাভিব্যক্তি হলো না, তারা তাকেই (পদ্মাবতী) সুপ্রকাশ করলে! । 
সখীরা বিনয় করে বললো, কেন বিলম্ব করছো? যে প্রাণ দিয়েছে, তাকেই 
জীবন দন কর। বিবাহ-সেজের কথা স্মরণ করে রমণী-্মনে শঙ্কা এলো, 
চিন্তা-নিমগ্ন অবস্থায় দাড়িয়ে রইলেন নিতন্বে হাত রেখে । “আমার প্রিষ্তর্ম 
আমার কাছে অনচিহ্ন (অপরিচিত), আমার মন কীগছে। তিনি যখন আমার 
বাহু ধরবেন, আমি তখন কি বলব? কুমারী যৌবন কাটিয়েছি, . প্রীতি কাকে 


১৯০ সাহিত্য পদল্রিক! | বর্ষা সংখ্য], ১৩৭০ 


বলে জ্ঞানতাম না! এখন আমি তরুণী, প্রেমে উন্মাদ হয়েছি। যৌবনের 
গর্বের কথা কখনও ভাবিনি। প্রেম জানিনা--জানিনা তা সাদা. না কালো। 
যদি এখন কান্ত আমাকে কোনো প্রশ্ন করে, আমার মুখে কি রং জাগবে 
--পাত না রক্ত ? 


আমি কুমারী এবং ছুলছিন, এবং আমার প্রিয়তম তরুণ এবং যৌবনময়। 
না জানি কি হবে যখন আমি কাত্ডের শয্যায় উঠবে ?” 


১২, জুন ধুনি ডর ছিরদয় তব তাঈ"। 
ভৌ লগি’*৬ রহসি১** মিলে নাহি সাঈ”) 
কৌন সে৷ কলী জৌ ভেশীর ন দ্বাঈ:। 
ডার ন টুটী কর১০৮ গরূআইঈ | 
মাতু পিত' ঘৌ রিয়াহৈ সোঈ। 
শ্রনম বিবাহ; কম্ত ঈগ১”* ছোট :। 
তরি হাম ভার চরই জহ রহ]! ১১৭ 
তাই নযোটা তাকর কহা। 
ধিশ্ুঘ ন কীজৈ বানৰী; 
লো পিউ আয়ন পোই প্রিয়ারী | 
চলহু বেছি আয়ন ভা জ্রৈসী ৷ 
কম্ত বোলাবৈ রছিএ কৈলী | 
মান ন কর তিহ্ারা কর লাড়। 
মান করত রস মানৈ 'টাড় | 
সান (লেই পঠাব! আয়ন্থ আাই ন মেট।১৯১ 
তন মন ঘোবন সাঞ্জি কৈ দেই চলী লেই ভে“উ!। 


শোন সুন্দরী, তোমার হৃদয়ে শঙ্কা তখনই হবে, ' যখন একান্ত অঙ্গে (গুপ্ত 
স্থানে) প্রিয়তম সংলগ্ন হবে না । সে কোন পু্পকলিকা যেখানে ভ্রমর রাজা 
নয়? ফলভারে শাখা কখনও ভাঙ্গে না। মাত পিতা যাঁর সঙ্গে তোমার 
বিবাহ স্থির করেছেন, সেই কাত্তের সঙ্গেই সারা জীবন নির্বাহ করবে। 
জীবনভর তোমাকে সে সেইখানেই রাখবে যেখানে তার ইচ্ছা হবে। সে যা 
বলবে তার অন্যথা হবেনা । হে কুমারী, তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বিলম্ব 
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কোর না (অথবা তাকে বিলম্বে রেখো না)। তোমার প্রিয়তমের যা আদেশ 
তাই তোমার প্রিয়। তার আজ্ঞামত দ্রুত চল। কান্ত তোমাকে ডেকেছে, 
কি করে অপেক্ষা করবে? মান কোরো! না, প্রেম তো তোমার হাতের” মুঠোয় । 
মান করলে, প্রেমপাত্র রোযযুক্ত হবে। প্রিয়তম: তোমাকে. ডেকে পাঠিয়েছে, 
তার আদেশ উপেক্ষ। করা যায় ন!। সুসজ্জিত হয়ে তিনি চললেন তম্থু-মন- 
যৌবন ভেট দেবার জন্য। 


১৩. থদমিনি গবন হংস গএ দুরী- 
কুপ্ধর+১২ লাঙ্ব মিলী সির ধূযী 
বদন দীখি ঘটি চন্দ ছুপান৷ ৷ 
দসন দেখি কৈ১১৭ বীজু লজানা | 
খণ্ডন ছপী দেখি কৈ নয়না । 
কোকিল ছপী সনত মধু বয্বন। || 
গীর' দেখি কৈ ছপ৷ মংজ্রূ । 
লঙ্ক দেখি টক ছপ সদুর ॥ 
ভেশহন্হ ধনুক জে। ছপা আকার! |. 
বেণী বানুকি, ছা থুতার। || 
খড়থ ছপা নাসিক। বিসেখী । 
অ'বয়ত ছগা। অধর রস দেবী ॥ 
পহ'চিহি ছৃপী কবল পৌনারী । 
জাংঘ হপী কদলী হোই বাদী ৷৷ 
অছয়ীন রূণ ছপানী শ্রবহি চলী ধনি পালি । 
জ্বাবত থরব গর্হলী জগত ম'হ ভই ছপী মন লাঙ্ছি ॥ 


পদ্িনীর গমন দেখে হংস দুরে গেল। কুঞ্জর লঙ্জিত হরে ধুল! ফেললে! 
মাথায়। তার মুখ দেখে চাদ ক্ষয় পেয়ে আত্মগোপন কর । দশন দেখে 
বিদ্যুৎ লঙ্জ। পেল। নয়ন দেখে খঞ্জন লুকালো। মধুর কণ্ঠ শুনে 
কোকিল লুকালে। | গ্রীণ দৈখে ময়ূর লুকালো । কটি দেখে সিংহ লুকালো। 
রামধন্ত লুকালো তার ভুরু দেখে । বেণী দেখে বান্থুকী লুকালো পাতালে । নাসিকার 
বিশেষত্ব দেখে খড়গ লুকালে, অধরের রম দেখে অমৃত লুকালো। বাহু 
দেখে পদ্মনাল লুকালো। কদলী বাগানে লুকালো তার জংঘা দেখে । 
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অপ্সরীরা তাকে স্থলজ্জিত চলতে দেখে নিজেদের স্বরূপ লুকালে! ৷ পৃথিবীর 
সমস্ত গর্বিত রমণীরা লজ্জিত হয়ে আত্মগোপন করল । 


১৪. মিলী গোহনে সখী তরাঈ*! 
বেই চাদ সুশ্র পর্হ আঈ।।১১৪ 
পারদ রূপ চাঁদ দিখরাঈ। 
দেখত সুরজ্ব গ্রএউ মুরুছাঈ || 
সোরুহ কর। দিষ্টি সধি কীদ্‌্হী। 
গহসৌ কর সুরল্ত কৈ লীনহী |! 
ভা রব অস্ত তর।ঈ” ইসী। 
সুরুজ ন রহ। চাদ পরথসী || 
জোগী আহি ন ভোগী হোই । 
খাই ক্ুরকুটা গ। পরি সোঈ।! 
থদমারতি নিরমল হুসি গ্ংগা। 


তু দোগতি জ্োথী ভিখমাংা ৷! 
অবহু জগাছি চেল জ্ৰাথ ৷ 


আব গুরূ পায্বী উঠি লাগু ॥ 
৫বালহি সবদ শহেলী কান লাগি গ্রহি মাথ ॥ 
গোরখ আই ঠাঢ়ভ৷ উঠ রে চেল নাথ ॥। 


সখীগণ তারকার মতো বেউটন করে তাঁদের চন্দ্রকে সূর্ধর কাছে আনলো । 
পরশপাথরের মতে চন্দ্র তার রূপ দেখলো। দেখে সূর্য মুচ্ছিত হলে! । 
চন্দ্র তার রূপের যোলকল! দেখালে! | সে সূর্যের সহশঅ্র রশ্মি গ্রহণ করলো। নুর্য 
ডুবলো, তারকারা হেসে উঠলে । সূর্য রইলো না। চাঁদ প্রকাশিত হল। 
যে যোগী মে কখনও ভোগী হতে পারেনা। সে কুরকুট খেয়ে ঘুমিয়েছে। 
পদ্মাবতী গঙ্গার মতে! নির্মল ৷ সে কি করে ভিক্ষাশ্রয়ী যোগীর যোগ্য হবে? 
তারা এনে তাকে জাগালো, “হে শিষ্য, জাগ? তোমার গুরু এসেছে, তার 
পদধারণ কর।” তাঁর কানের কাছে ললাট নত ক'রে সখিগণ শব্দ উচ্চারণ 
করলো, “গোরক্ষ এসেছে এবং তোমার পাশে দাড়িয়ে আছে, হে শিষ্য, তুমি 
জাগ্রত হও |” 
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১৫. গোরখ সব্দ পিব ভ। রাজা । 
রাম! সুন রাবণ হোই গাজা 11১১৫ 
গহী বাহ ধনি সন্তিয়'। আনী। 
অঞ্চল ওট রহী' ছপি রাণী | 
সকুচে ডরই মুরই মন নারী ।৫৯ 
গছ ন বাহ বৈ জোগি ভিখারী ॥ 
ওহট হৌ গ্ধোগী তোরি চেরী। 
আবে বাস কুরকুটা কেরী ॥ 
দেখি তুতি ছুটি মোহি লাগ।। 
কাপী চাদ ৱাহু সৌ ভাগ৷ ॥ 
জোণি তোরি তপসী কৈ কায়৷৷ 
লাথি চহৈ অংগ্র মোহি ছায়। | 
বার ভিখারি ন মাগি ভীখা। । 
- মাগৈ আই পরুগ চট সীখা ॥ 
জোগি ভিখারী কোঈ মদির ন পৈঠৈ থার। 
মাখি শেছে কছু ভিখিয়৷ হাই ঠাঢ় হোই বার'। 


গোরখ শব্দ শুনে রাজা সচেতন হলেন, সুন্দরী রমণীকে দেখে রমণকারী 
মোহগ্রস্ত হলেন ৷ সুন্দরীর বাহু ধরে তিনি তাকে শয্যায় আনলেন, আচল 
দিয়ে রাণী নিজেকে লুকালেন । কুমারী মনে মনে সচকিত হলেন। হে যোগী 
ভিখারী, তুমি আমার বাহু ধোঁর ন! । ব্যবধান রাখ তোমার শিষোর সঙ্গে । 
তোমার হাতে কুরকুটার গন্ধ । তোমার ভস্ম দেখে আমি অপবিত্র বোধ 
করছি। চাদ কাপছে এবং রাহু থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। হে যোগি, তোমার 
তাপসের দেহ আমার অঙ্গে ছায়া ফেলবে । তুমি ভিখারী কিন্ত দরজার কাছে 
থেকে ভিক্ষা চাইছে না, স্বর্গে এসে ভিক্ষা চাইতে শিখেছ। কোনও যোগি 
ভিখারি এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। অল্প কিছু ভিক্ষা নিয়ে দরজার 
কাছে দাড়িয়ে থাক। 


১৬. গৈ তুমহ কারন পেম থিয়ারী । 
রাঞ্জ স্বাড়ি কৈ ভএউ ভিখারী |. 
নেহ তুমহার জে। হিয়ে সমান, | 
চিতউর সৌ নিসব্রেউী হোই আন 11১১৬ 
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জগ মালতি কহ ভোর বিয়োগী । 

চঢ়। বিয়োগ চলেউ”. হোই জ্বোগী 11১১৭ 

€ত"র খোপ্তি জস পাবে কেব।। 

তুম্হ কারন মৈ জিউ পুর ছেবা | 

ভএউ” ভিখারী নানী তুমহ লাগী। 

দীপ গতগ হোই অঁগএউ” আথী ॥ 

একবার হরি মিলে জে। আঈ ! 

ছুসরি বার মরে কত জাঈ ॥ 

কিত তেহি মিঠু জে! মরি টক জয়) । 

ভা থো অমর অসম্বৃত অধু ১১৮ পীয়। ॥ 
ভেশীর জে। পাবৈ কবল কহ" বহু আরতি বহু আস) 
€ভীব্র হোই নেবছাবন্রি কল দেই হইছি বাস ।। 


হে প্রিয়তম, তোমার কারণেই আমি রাজা ছেড়ে ভিখারী হয়েছি। তোমার 
প্রতি প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ ছিলো, তাই আমি চিতোর ছেড়ে অজান! মানুষের 
মতো পথে বেরিয়ে এলাম । যেমন ভ্রমর মালতীর আকর্ষণে, তেমনি আমি 
তোমার আকর্ষণে যোগী হয়ে এসেছি । যেমন ভ্রমর খু*জে খুজে কমলকে 
পায়, তেমনি তোমার জন্য আমার জীবনে ছুর্গমতাকে টেনে, এনেছি। হে নারী, 
তোমার জন্য আমি ভিখারী হয়েহি, গ্রদীপ-পতঙ্গ হয়ে অগ্নিদাহন সা করেছি। 
একবার মরেই যে. সিদ্ধিলাভ করে; দ্বিতীয়বার সে কেন মরতে যাবে? মৃত্যুর 
পর যে জীবিত হয়েছে, তার আবার মৃত্যু কোথায়? সে অমর, সে অমৃত- 
মধু পান করেছে। 

অনেক আশা এবং আরতি করে-যখন শ্রমর কমলকে পায়, ভ্রমর উৎসগীঁকৃত 
হয় এবং কমল হাসে ও বসতি দেয়। 


১৭. অপৃনৈ মু"হ ন বড়াই ছাজব। ৷ 
জোগী কতহু হোহি" নহি রাজ | 
হে রাণী তঁ ঘ্রোগি ভিখারী । 
জ্বোথ্িহি ভোগিহি কৌন চিনহারী 11 
ভোগী সবৈ ছন্দ অস খেল।। 
তু ভিখারী তেহি১১৯ মাহি অকেল।।। 
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পৌন ব"ধি অপসবহি" অকাস। । 
মনসহি” গাহি" তাহি কে পাসা 1১২৭ 
পহী ভতি সিষ্টি সব ছরী ;১২১ 
এহী ভেখ ১২২ রাবণ সিয় হর? |) 
.ভেীরহি মীচু নিয়র জব আবা। 
চম্পা ১২৩ বাস লেই কহ ধাব। 11 
দীপক্ষ-দ্রোতি দেখি উদ্ছিয়ারী । 
আই পংখি হোই পর! ভিখারী ॥ 
বৈনি গ্বে। দেখৈ চন্দমুখ সসি তন হোই অলৌপ । 
. তুছ" জোগী তস ভুল। করি রাজ। কর উপ ৷। 
নিজের মুখে বড়াই (আত্মপ্রশংসা) সাজে না। যোগী কখনও রাজা হতে 
পারেনা । আমি রাণী এবং তুমি যোগী ভিখারী । -যোগী এবং ভোগীর 
মধ্যে পরিচয় ব। চেনা-জানা কি করে সম্ভবপর? যোগীরা৷ সকলেই কপটাচার 
করে। তুমি ভিখারী তাদের মধ্যে একক (সর্বপ্রধান )। বাতাসে উড়ে 
তারা আকাশে যায়। সেখানে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় সাক্ষাৎ করে। এভাবে 
তার! সৃষ্টির সকলের সঙ্গেই ধূর্ততা করে। এদের ছন্নবেশেই রাবণ সীতা 
অপহরণ করেছিলো । মৃত্যু যখন ভ্রমরের নিকট আসে, সে চম্পা ফুলের 
স্থন্ধ দিতে চায়। উজ্জল দীপক জ্যোতি দেখে পতঙ্গ আসে এবং ভিখারীর 
মতো! তার মধ্যে উড়ে পড়ে । রাত্রে যখন চন্দ্রমুখ দেখা যায়, তনু তার 
লুপ্ত থাকে। তুমি ‘যোগী সেইরূপ ভুল করে রাজার দীপ্তি নিয়েছ। 


১৮, অন্তু ধনি তু নিসিঅর ১২৪ নিসি মাহী।। 
হী দিনিঅর জোহি ১২৫ টক তু ছাহা॥ 
চাদহি কই। ঘ্বোতি ও কর।। 
সুরুজ কৈ জৌতি চাদ নিরমর। ।। 
ভেশীর বাস চম্পা নহি লেঈ। 
মালতি জই! তহঁ। পিউ দেঈ ॥ 
তুমহ ছ'ত ভএউ পতগ কৈ কর।)। 
সিংঘলদীপ আই উড়ি পরা 1) 
সে ইউ মহাদেব কর বার। 
তঙ্ব। অন্নভ1 পবন অহ!ব ৷ 


১৯৬ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ৯৩৭০ 


অন্ন মৈ প্রীতি গাঠি হিয় (জারী ।১২৬ 
কটে ন কাটে ছুটেন ছোরী॥ 
সীতৈ ভীখি রাবণহিঁ দীনহী | 
ভূ অসি নিঠুর অতরপট কীন্হী॥ 
রংগ তুমহারেহি প্লাতেউ চটেউ গণ্থন হোই সুর। 
ছই সসি সীতন্দ ভঁহ তপী মন ইঁছিয়। ধনি পুর 11১২৭ 


সুন্দরী, নিশাকালে তুমি চন্দ্র: আমি তূর্য এবং তুমি তার ছায়)। চাদের 
আবার জ্যোতি এবং কিরণ কোথায় ? প্রর্যের জ্োতিতেই চন্দ্র নির্মল । 
ভ্রমর চম্পার স্থগন্ধ নেয় না। যেখানে মালতী আছে সেখানেই সে তার জীবন 
দেয়। তোমার জন্যই আমি পতঙ্গের মতো হয়েছি । সিংহল দ্বীপে উড়ে 
পড়েছি। মহাদেবের মন্দিরে পুজা করেছি। অন্ন ত্যাগ করে পবন আহার 
করেছি । এভাবে আমি প্রীতিশ্রন্থি বন্ধন করেছি হৃদয়ে। কোনো কিছুতেই 
তা কাটবে না, কোনো কিছুতেই সে বন্ধন ছুটবে না। সীতা রাবণকে ভিক্ষা 
দিয়েছিলেন। তুমি নিষ্ঠুর অস্তরপটে (পরদা) লুকিয়েছ। আমি তোমার 
রূপ দেখে বিমোহিত হয়েছি এং আকাশে উঠেছি সুর্যের মতো । যেখানে 
শশী শীতল সেখানে আমাকে তপস্যা করতে দাও, সুন্দরী। আমার মনের 
ইচ্ছা পূর্ণ কর। 


১৯. যোগী ভিখারী করসি১২৮ বহু বাতা। 
কহসি রংখ দৈখউ নহি রাতা 1 
কাপর রংখগ রংগ নহি হোঈ। 
উপুজৈ উঁটি রংগ ভল সোঈ |১২৯ 
চাদ কৈ =ংগ সুরুঞ্জ ভাস বাতা । 
দেখৈ শুগবত সাঝ পরভাতা ৷৷ 
ঘগধি বিরহ নিতি হোই অংগারু। 
ওঘী কই আচ ধিকৈ সংসার পি১৩০ 

- ৫1 মজীত ওঠে বহু আঁচা ৷ 
সে! রশ জনম ন ডোলৈ ব্রীচা 11১৩১ 
রৈ বিরহ জুস ১৩২ দীপক ঘাতী। 
ভীতর গুরৈ উপর হোই রাতী|। 


জায়সী ও আলাওল ১৯৭ 


জরি পরাস হোই কোইল ভেসু। 
তব.ফুলে তা হোই দেস্ু।) 
পান সুপারী খৈর জিমি মেরই করৈ চকচুন। 
তৌ লগ্নি রংগন প্রাচৈ ছৌ লগি হোই ৭ চুন।! 


যোগী ভিখারী, তুমি তো কথ! বলছো! অনেক। রংএর কথা বলছে! কিন্ত 
তোমাকে তো অন্থুরাগময় হ'তে দেখলাম ন1। কাপড় রঙ্গীণ করলেই কেউ সত্যিকারের 
রং পায় না! জ্বাল দিনে যে রং জাগে সেইতে। সুন্দর রং। কি ভাবে চাদের 
রং-এ সূর্য আরক্তিম হয়, জন্ধ্যা ও প্রভাতে পৃথিবী তা দেখতে পায়। বিরহ 
দগ্ধ হয়ে নিত্য অঙ্গার হচ্ছে, এবং তার তাপে'সংসার তপ্ত হচ্ছে। যে মজীঠ 
(এক প্রকার লতা যণ্র মূল থেকে লাল রং পাওয়া বায়) বহুবার জাল 
দেওয়া হয়েছে, তা’র রং কখনও নষ্ট হয় না। দীপক বাতির মতো বিরহ 
জলে-- অন্তরে জ্বলে এবং উপরিভাগ রক্তিম হয়। পলাশ জ্বলে যখন কয়লার 
মতো হয় তখনই ফুল ফোটে এবং তা’র রং হয় লাল। যেমন পান স্থপারী 
এবং খয়ের চূর্ণ হ'য়ে মিশে যায়, যে পর্যন্ত না তা চুর্ণ হয়, রং ফোটে না। 


২০. কা ধনি পান রঙ্গ কা চুনা।১৩৩ 

দ্রেহি তন নেহ দগধ তেছি দুনা || 

হেঁ] তুমছ নেহ গিয়র- ভা থ্ানু। 

৫পড়ী হুত সোনরাস বখাকু ॥১৩৪ 

সনি তুম্‌ হার সংসার বড়ৌনা। 

ভোগ লীন্হ তন কীন্‌ হ গড়ৌনা ৷ 

করহি জে! কিংগরী লই বৈরাগী । 

নৌতী হোই ১৩৭ বিরহ কৈ আথী | 

ফেব্রি ফেরি তন কীন্হ ভুঁজৌনা। 

ওটি রকত রং হিরদয় উন! ৷ 

সুখি সুপা্তী ভা মন মার।। 

পি সবৌতা শন করবত পারা ||. 

হাড় চুন ভা বিরহহি দহ ।১৩৬ _ 

ভ্বানৈ সোই জে! দগধ ইয়ি সহা 11১৩, 
সৌঈ ভান বহ পীর! জেহি দুখ প্রীস সরীর 1১:০৮ - 

. ঝুকত পিয়াস হোই জো ক'জানৈ পর প্বীর 11১৩৭ 


১৯৮ সাহিত্য পত্রিক! | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৭০ 


বল, সুন্দরী, পানের রংবা চুণায় কি আসে যায়! যার দেহে প্রেম আছে 
সে দু'বার দগ্ধ হ'য়েছে। তোমার প্রেমে আমি পীতবর্ণের পান হয়েছি, বৃত্তে 
যখন থাকে সোনার মতে! মনে হয়। সংসারে তোমার প্রশংসা যখন শুনলাম 
আমি যোগ নিলাম এবং তনুকে সমাধিস্থ করলাম । করে যখন কিঙ্গরী নিযে 
বৈরাগী হ'্লাম, নতুন ক'রে বিরহ অগ্নি জল্লো। তনুকে আবার অগ্নিতে 
জ্বাললাম, রক্ত জাল দিলাম এবং তার রং হৃদয়ে এলো । আমার বিমর্ষ মন 
শুকৃনো স্ুপুরীর মতো হ’লো, মাথায় সরোতার ( স্থপুরী কাটার যন্ত্র) মতে৷ 
রাখলাম করাতকে। আমার হাড় চুণা হ'ল যেখানে হ'ল বিরহ-দহন। এ 
দহন জালা যে কি. তা সেই ব’লতে পারে যে. সহ্য ক’রেছে। যার দেহে 
অনুরূপ দুঃখ আছে সেই জানে পীড়ন কা'কে ব’লে। যে লোক রক্তপিপাস্থ 
মে কি করে অপরের জ্বালা অনুভব করতে পারে। 


২১. ঘোগিন্‌হ বহুত ছন্দ ওঁরাহী"। ১৪ 

বু'দ সেবাতী ব্ৈম পরাহী” 1 
পরি ভুমি থর হোই কচব। 
পরি কদলি পর হোই কপুর ॥ 
পরি সুদ খার! জল ওহী”। 
-পরছি সীপ তৌ ১৪১ মোতী হৌহী” || 
পরছি মৈরু পর অস্ত হোঈ ) 
পরি নাথমুখ বিখ হোই সোঈ॥ 
ক্রোগী ভৌশ্র নিঠুর এ দোউ। 
কেহি আপন ভএকহৈ জৌ কোউ॥! 
এক ঠাব এ থির ন ব্রহাই নী! 
বস দেই (খলি ১৪২ অনত কহু" জাহী 1) 
হোই গৃহী পুনি হেৌহছি উদাসী! 
অন্ত কাল দুর বিসবাসী ॥ 

তেহি সৌ নেহ কে। দিঢ় করৈ রহম ন একৌ দেস। 

জোগী ভেীর ভিখারী ইন্হ সৌ দুর অদেস।। 


যোগীদের ছলনা অনেক, ন্বতির উপর অনবরত আপতিত জলবিন্দুর মতে! | 
ভূমিতে পতিত হয়, কচুর জন্মে ; কদলিবৃক্ষে পতিত হয়, কপূর জন্মে ৷ সমুদ্রে 


জায়লী ও আলাওল . ১৯৯ 


পতিত হয়, পানি হয় ক্ষার ; শুক্তিতে পতিত হয়, মুক্তা জন্মে । স্ুমেরু পর্বতে 
পতিত. হয়ে অমৃত হয়ঃ নাগমুখে পতিত হ'য়ে বিষ হয়! যোগী এবং ভমর 
উভয়েই নিষ্ঠুর। কে তাদের আপন? যদি কেউ থাকে, সে বলুক। এক 
ঠাই তারা স্থির থাকে নাঃ রসপান করে অন্যত্র চলে যায়। তারা কখনও 
গৃহী, কখনও উদাসী এবং অন্তকালে তারা উভয়েই বিশ্বাসঘাতী। এতাদৃশদের 
সঙ্গে কে সুদৃঢ় প্রণয় করবে? তারা এক দেশে কখনও থাকেনা । যোগী, 
ভ্রমর, ভিখারী--এদের সকপকে দুর থেকে প্রণাম করাই ভালো । 


২২৭ থল থল নগন হোহি জোহি: ১৪৩ জোতী। 

জল জল দীপ নউপনহিই মোতী। 
বন বন: বিরিছ ১৪৪ ন চন্দন হোঈ। 
তন তন বিরহ ন উপনৈ সোঈ || 
জেহি: উপন। (সো: ওটি মরি গএউ ॥ 
জনম নিনার ১৭ কবহু ভএউ ) 
জল অন্বজ রবি রহৈ অকাস।।। 
জৌ” ইন্হ প্রীতি জানব ১৪৬ এক প্রাস। ॥ 
জোগী ভৌ'র €ে। থির ন রহাহী”। 
জেহি খোজহি তেহি পবহি নাহি" || 
মৈ তেহি, পাএউ আপন দ্বীউ। 
ছাড়ি সেবাতি ন আনি পীউ ৷৷ ১৪৭ 
ভৌ'র মালতী মিলৈ জৌ আইঈ। 
সো তজি আন ফুল ফিত জাঈ।! 

চম্পা প্রীতি ন ভৌ"রহি দিন দিন আগ্ররি বাস। 

ভৌর জো পাবৈ মালতী মুএহ ন ছাড়ে থাস।। ১৪৮ 


স্থলে স্থলেই রতু নেই যা’র! উজ্জল, জলে জলেই শুক্তি নেই যাঁর মধ্যে 
মুক্তা আছে, বনে বনেই বৃক্ষ নেই যারা সব চন্দন, সব তন্নুতেই বিরহ উৎপন্ন 
হয় না। যার মধ্যে উৎপন্ন হয় সে মরে যায়। জীবনের অস্ত পর্যন্ত সে 
তা অতিক্রম ক’রতে পারে নাঁ। জলে যখন পদ্ম, আকাশে তখন রবি। যদি 
এদের মধ্যে প্রীতি থাকে, তারা এক সঙ্গে থাকৃবে। যোগী এবং ভ্রমর স্থির 
ধাকেনা, কেননা যা’ তারা সন্ধান করে তাপায়না। আমি তোমাকে পেয়েছি, 


২০০ . সাহিত্য পত্রিকা! | বৰ্ষা সংখ্যা, ১০৭০ 


তুমি আমার জীবন। আম স্বাতির এক বিন্দু জল ছাড়া অন্ত কিছু পান 
করব না। যদি ভ্রমর মালতীভে পায়, সে কি ক'রে তাকে ত্যাগ করে অন্ত 
ফুলে যাবে? চম্পা-প্রীতি সেই ভ্রমরের যদিও তার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি 
পায়) যদি ভ্রমর মালতীকে পায়, মৃত্যু হ'লেও সে তাকে ছাড়বেনা । 


২৩. রসে বাপ্রকুবর নহী মানে ।১৪৯ 

খেলু লারি পাখা তবঞ্থানৌ 1১৫০ 

কাচে বারহ রা জে। প্রাসা 1১২১ 

পাকে পৈঁত থরী তন্থ রাস ৷৷১৫২ 

বহৈ নদ আঠ আটারহ ভাখা । 
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গত করো ধরৈ সে! খেলন হার। । 

ঢারি ইগারহ ১৫৬ জবাই ন মারা 1 

" তু লীন্‌হে আছসি মন দুব। ৷ 

উ জুন সাবি চহসি পনি ভরা ॥ 

হেঁ লব নেহ রচৌ তোহি থাই।। 

দসউ কাব তোরে হিয় মাহা || 

তৌ হচোপর খেলে করি হিয়।। 

ভৌ। তরহেল হোই সৌতিয়। || 
ছ্ধেহি মিলি দিছুরন ও তপনি অস্ত তন্ত তহ মীত । 
তেহি মিনি ভঞ্চন কে। সহৈ থরবনী মিলৈ নিচি'ত |১৫৪ 


এভাবে আমি তোমাকে রাজগুত্র ব'লে মানবো না। আমার সঙ্গে পাশা 
খেলবে, তখনই আমি স্বীকার করবো । যদি পাশার বারোটি গুটি কাচা থাকে, 
পাকার জায়গা ঠিক ঠিক থাকবে তখন আর সেখানে আটও থাকবে না, আঠারো 
থাকবে না । রাখলে থাকবে যোল সতেরো, সাতকে যে ফেলবে (সত্যকে যে 
রাখবে ) সেই খাটি খেলোয়াড়, যে এগারো ফেলব (দশ ইন্দ্রিয় এবং মন) 
সে পরাজিত হবে না। তুমি তোমার মনে পাশার জুয়। নিয়েছ, আবার তার 
পর যুগসারিকে (কুচযুগ) স্পর্শ করতে চাচ্ছ। আমি তোমার জন্য নব 
নেহ (নঃয়ের চাল) রচনা ক'রবো, এবং দশম চাল ফেলবো (জয়ের চাল) 


জায়সী ও আলাল | ২০১ 


তোমার হৃদয়ে । তোমার হৃদয়কে হাতে নিয়ে চৌপর খেলবে যদি সপত্রীর। 
আমার আয়ত্তে আসে (অর্থাৎ আমার চেয়ে নিয় পর্যায়ের হয় )। 


যাকে পেলে বিচ্ছেদ এবং তাঁপ অন্ত হয়, বন্ধন সেখানে মিত্র; সে যেন 
সোনা পেয়েছে যা হ’ল তার জন্য নিশ্চিন্ত পার্বনী । 


২৪. বোলে রানি বচন সুস্থ সাচা। 

পুরথ ক বোন সত ও বাচা ॥ 
য়ছ মন লাএউ তো অস নারী । ১৫৫ 
দিন তুই পাশা ও ঘিসি দারী।) 
পৌ থব্বি বারছি বার মনাএউ | 
সির নৌ” ১৫৬ খেলি পৈঁত ১৫৭ জিউ লা এউ |) 
হেঁ) অব চৌক পঞ্জ তৈ বাঁচী) ১৫৮ 
তুম্‌হ বিচ গোট ন আবছি কীাচী!! ১৫৯ 
পাকি উঠাএউ আদ করীতা। ১৬০ 
হৌ ভ্রিউ তোছি হারা তুম ক্রীতা 1 ১৬, 
মিলি কৈ জগ নহি’ হো নিলারী] ১৬২ 
কা বীচ দুতী দেনিহারী 11১৩৩ 
অব দ্িউ গ্ানম আলম তোহি পাসা। 
চচেউ স্বোগ আএউ কবিলাসা ৷) 

ছ[কর দ্বাউ বসৈ জেহি তেহি. দুনি তাকরি টেক! 

কনক সোহাগ ন বিছুরৈ ওটি মিলৈ ছোই এক ৷৷ 


শোন রাণি, সত্য বচন বলছি | পুরুষের বাক্য হচ্ছে তার শপথ 
এবং গ্রতিজ্ঞা। এই মন, হে নারী, আমি তোমার কাছেই এনেছি । দিনে তুমি 
“পাশা” এবং রাত্রিতে “সারি” (যেন দিন রাত্রি তুমি আমার সঙ্গে থাক )। 
তোমার পায়ে প'ড়ে বার বার মিনতি করছি । শিরোদেশকে পণ রেখে, আমার 
চিত্তকে জয়ের ক্ষেত্রে এনেছি। পাঁশাখেলার সমস্ত কৌশল অতিক্রম করেছি 
(চৌক পঞ্চাগুটির চাল অতিক্রম ক'রেছি)। কাচা গুটি নিয়ে তোমার ক্ষেত্রে 
পৌছানো যায় না। আশা করে পাকা গুটি উঠিয়েছি। আমার চিত্ত পরাভূত 
হয়েছে এবং তুমি জিতেছ। এখন যুগল সংযুক্ত হয়েছি ; একযুগে তা বিচ্ছিন্ন 
= 
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হবে না। মধ্যস্থতা ক'রবাঁর জন্য দৃতীর প্রয়োজন কোথায়? এখন আমার চিত্ত 
জন্ম জন্ম তোমার সঙ্গে থাকহে, আমি যোগ আরোহণ করেছি এবং এসেছি 
কৈলাসে। 

যদি কারো চিত্ত অন্তের চিত্তে বসতি করে, তবে সেই অন্য চিত্তই তার 
নির্ভর। কণক এবং সোহাগ! বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাপদগ্ধ গলিত হয়ে তার! 
এক হয় । 


২৫. বিহ্ধী বনি সুনি টুক সত ১৬৪ বাত।। 
নিহচয় তু মোরৈ রণ বাতা ॥ 
নিহচয় তভীর কবল প্র রস। ৷. 
জ্ে। ভেহি মন সো তেহি- মন বষ! || 
রব হীরাময় ভএউ গন দেসী। 
তুম্‌হ ছ'ত ১৬৫ মংডপ গ্রএউ থরদেদী || 
তোর রূহ তস (দখিউ লৌনা। 
জুন প্রোসী তু যেলেসি টোন! || ১৬৬ 
সিধি গুটকা জে৷ দিষ্টি কমাই ৷ 
পারহি হেলি রূপ বৈসাঈ ॥ 
ভুগুতি দেই কছ' মৈ তোহি দীঠ৷। 
কঁথল নৈল হোহ ভৌর বঈঠ111 
নৈন পুহুণ তু অলি ভা সোভী। 
রহ! বেদি অস উড়া ন লোভী ।। ১৬, 
জাকরি আস হোই ভ্বেহি হি পুনি তাকরি আম । 
(ভোর ত্বে। দাঘা কবল কহ কপ ন পাব সে। বাস]। 


সত্য বচন শুনে সুন্দরী হাস্লেন। নিশ্চয়ই আমার মোহরপ দেখে তুমি 
আরক্তিম হ’য়েছ। নিশ্চয় ভ্রমর কমল রস আস্বাদন ।ক'রেছে, যার :যেরূপ মন, 
সে মনে তুলারূপ বস্তুরই বসতি । যখন হীরামন তোমার সন্দেশবাহক ছিলো, 
পরদেশী, তোমার জন্য আমি মণ্ডপে গিয়েছিলাম । তোমার রূপ সেখানে দেখলাম 
অপূর্ব-যেন, যোগী, তুমি যাদু ক'রেছ (আমাকে মোহগ্রস্ত ক'রেছ )। তোমার 
দৃষ্টি সিদ্ধ গুটিকার মতো! মোহ জানলো, পারদ মিশিয়ে রূপা বসালো (স্বরূপ 
বনালে )। তোমাকে দেখলাম পরিতোষ পাবার জন্যঃ আমার নেত্রকমলে তুমি 


জায়পী ও আলাওল ২০৩ 


ভ্রমর হয়ে বসলে । আমার নয়ন পুষ্প, তুমি তা'তে শোভমান অলি। পুষ্প 
বিদ্ধ ক'রে অলি বসে রইলো--লোভাতুর সে উড়লো না। 


কেউ যদি অন্ত একজনের উপর আশা রাখে, অন্যজনও তখন তার উপর 
আশা রাখবে । ভ্রমর যদি দগ্ধ হয় কমলের জন্য, কি ক'রে সে সুবাস পাবে না? 


২৬, গত্য কছেী সুন পদমাবতী। 

হুহ' দত পুরুষ তহ'। সুরসতী ৷। 

প্রাএউ' জুবা কহী বহ বাতা । 

ভা নিহচয় দেখত মুখ বাতা] 

রূপ তুমহার আুনেউ' অস নীকা। 

ন৷ জেহি চঢ়াকাহ কহ' টীক।1। 

চিত্র কিএউ' পুনি লেই লেই নাউ | 

নৈনহি লাগি ছিয়ে ভ৷ ঠাউ' ৷ 

হে) ভ। সাঁচ সুনত ওহি ঘড়ী। 

তুম হোই রূপ আঈ চিত চটী ॥ 

হেঁ ভা কা মূৰতি মন মারে। 

চহৈ জো কর সব হাথ তুম্‌ ছারে।। 

তুমহ ঘেৌ ভোলাইছ তবহী তৌল।। 

মৌন সস ভ্রৌ দীন্হ তৌ বোলঃ |। 
কো সোবে কে! জাগৈ অস হৌ'গএউ' বিমোহি। 
পরগট গুপুত ন দুসর জন দেখো তহ” তোহি || ১৬৮ 


আমি সত্য বলছি, শোন পদ্মাবতী । যেখানেই সত্য পুরুষ সেখানেই সরস্বতী । 
শুককে পেলাম, সে কাহিনী শোনালো, আমি নিশ্চয় হলাম যখন তা’র ঠোঁট 
দেখলাম আরক্তিম। তোমার অপরূপ রূপের কথা শুনলাম, আরে! শুনলাম, 
যে কারো সঙ্গে তোমার তিলক হয়নি। বারবার তোমার নাম উচ্চারণ ক'রে 
আমি তোমার চিত্র গড়লাম। অশখিতে নিয়ে তা'কে স্থান দিলাম হৃদয়ে । 
তোমার কথা শোনামাত্রই আমি সত্যরূপ পেলাম, তুমি সৌন্দর্য হয়ে আমার চিত্তে 
স্থিতি পেলে। আমার মনের মৃত্যু হ'ল, আমি হ’লাম কাঠের মুর্তি ( অর্থাৎ 
আমার নিজস্ব অক্িত্ব কইলো! না, আমি তোমার হাতের ক্রীড়নক হ*লাম )। 
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যা কিছু আমি করি, সবই তে'মার করা। তুমি আমাকে নাড়া দিলেই আমি 
নড়ব। আমি মৌন, তুমি আমাকে শ্বাস দিলেই আদি কথা বলব । 


কে ঘুমিয়ে আছে আর কেইবা জেগে আহে? তবুও আমি মোহাচ্ছন্ন 
হলাম। প্রকাশিত বা গুপ্ত দ্বিতীর আর কেউ নেই, যেদিকে দেখি সেদিকেই তুমি! 


২৭, কৌন গ্রেহনী দছ' ছতি তোহী"। 
ভো ত্যেহি বিথ। সে। উপনী মোহী।। 
বিস্ত ভল মীন তলফ জস১৬৯জীউ। 
চাতকি ভইউ' কহত পিউ পিট ॥ 
ভ্বরিউ' বিরহ ভ্ধম দীপুক-বাতী | 
প্রস্থ ডে হত ভই যী সেবাতী ৷৷ 
ডাঢ়ি ভুড়ি জিমি কোইল ভঈ। 
ভইউ কারি নীন্দ নিসি খ্রঈ|। 
তোরে পেষ গেম মোহি' ভএউ 1১৭০ 
রাত। হেত অগ্থিনি জিমি তএউ |) 
হীর। 'ছপৈ ভ্রৌ সুর উদোতী। 
নাহি ত কিত পাহন কই জ্বোতী ৷৷ 
রবি প্রগাসৈ কব বিগাস। ৷ 
নাছি ত কত মধুকনু কিত বাস৷ ॥৷ 
তাঁদেৌ) কৌন অতন্র্ঘট ভে? অস প্রীতম পীউ। 
নেবছাবরি ভহ আঁক তন মন জীবন জিউ)। 


তোমার এ কোন অভিচারঃ যাঁভে যে ব্যথ। তোমার ছিলো, তা আমার মধ্যেও 
উৎপন্ন হ'ল। জল বিনা মীনের যে চঞ্চল ব্যাকুল অবস্থা, আমারও সেই 
অবস্থ1। চাতক হয়েছি, বলছি অবিরত, পিউ, পিউ (প্রিয় প্রিয় অথবা 
পান কর, পান কর)। দীপক-নাতীর মতো বিরহে দগ্ধ হচ্ছি, তোমার পথ 
দেখে স্বাতীর জল-বিন্দুর জন্য হয়েছি শুক্তি। দগ্ধ হয়ে হ'য়েছি কোকিলের 
(কয়লার ) মতো কৃষ্ণ । চকোর হয়েছি কেননা নিশীথে নিদ্রা দূরে গেছে। 
তোমার প্রেমে আমার মধ্যে প্রেম উপজিত হ'য়েছে। আমি হয়েছি অগ্নিতে গলিত 
হেমসদৃশ রক্তিম । হীরা দীপ্তি দেয় যদি তা”র উপর স্ূ্ধরশ্মি পড়ে, না হ’লে 
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সে জ্যোতি পাবে কোথায়? রবির প্রকাশেই কমলের বিকাশ, তা নাহ'লে কোথায় 
থাকতো মধুকর, কোথায় সুগন্ধ ? 


কোন্‌ আবরণ তাঁকে অস্তরাল ক’রবে যে তোমার মতো, প্রীতম প্রিয়? 
আমি এখন সব কিছু উৎসর্গ করব__তন্থু মন, যৌবন, জীবন । 


২৮ কহি সত ভাব ১৭১ ভঈ কঠলাগু। 
জন্তু কঞ্চন ও মিলা সেছাগু ॥ 
চৌরাসী জাসন পর আ্োগী। 
খট বস বন্দক চতুর সো। ভোগ্বী ॥ 
কুসুম মাত্র অসি মালতি পাদ ।১৭২ 
প্রন চম্পা গছি ডাব ওনাঈ।1+৭৩ 
করী বেধি জন্তু ভবর ভুলানা 1:৭5 
হন। রাহ অবুজুন কে বানা 13৭৫ 
কঞ্চন করী জ্ররী নথ ভোতী। 
বরন! সে? বেধ। জর মোতী ॥ 
নারগ আানি কীর নখ দিএ। 
অধর আঁমস আনহু লিএ | 
কৌতুক কেলি করহি' দুখ নর্জ)। 
কুদহি' কুবুলহি গনু সব হঁস। | 

রহী বসাই বাসন] চোব। চন্দন মেদ I 

ছেহি অস পছুমিনি রাণী সে। ঘানৈ য়হ ভেদ ।। 


মনের সত্যভাব প্রকাশ করে তারা কঠলগ্ন হ'ল একে অন্যের, যেন কাঞ্চনের 
সঙ্গে মিলল সোহাগা ৷ টুরাশী আসন দক্ষ যোগী ষটরস এবং ভোগে চতুর। 
মে যেন মালতী কুসুমের মালা পেরেছে, যেন চম্পার শাখা হুইয়েছে। মনে 
হ’ল, ফুল-কলি বিদ্ধ করে ভ্রমর যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছে, অজু নের বাণে লক্ষ্য- 
বিদ্ধ মৎসা। যেন কাঞ্চনক্জিতে উজ্জল রড ব'সেছে, যেন হুচ দিয়ে মুক্তা 
ভেদ করা হয়েছে। নারাঙ্গী মনে ক'রে শুক নখ লাগালো, অধরের অমিয় 
রসের আস্বাদ নিলো । কৌতুক কেলি ক'রে দুঃখ দুর ক’রলো, সরোবরে 
হংসের মতো নাঁচলো, শব্দ করলো । 
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সেখানে রইলো স্থগন্ধ হয়া, মেদ এবং চন্দনের । যার এমত পদ্নিনী 
রমণী আছে সেই এ সুগন্ধের ভেদ জানে । 


২৯. নতনসেন সো কন্ত সুর্জান । 
হটবুস পণ্ডিত আোরহ ঘানু | 
তন হোই মিলে পুরুখ উ থোবী। 
ছৈঈগী বিছুরী সারস প্রোরী | 
রলী সারি দুনৌ এক পাসা। 
হোই জুগ জুগ অবহি কইলাসা ॥ 

দিয় ধনি গহী দীনহি গলবাইন। 
ধ'ন;বিছুরী লাগী উর মাইশী ॥ 
ভে ছকি রস নব কেলি করেহশী। 
চোক লাই অধর বস লেহশী | 
ধনি নৌ সাত সাত ও গাঁচ।। 
পুরুষ দস ত রুহ কিমি ঘশচা ॥ 
লীন্‌ হ.বিধালি বিরহ ধনি সাজ। ! 
ও সব রচন ত্রীত হুত রাজ! !। 
জ্বনছ' ওটি কৈ মিলি গএ তস দুনৌ ভএ এক । 
কঞ্চন কসত কসৌটী হাথ ন ভোউ টেক 11১৪৬ 


রত্বসেন সুচতুর কান্ত--ষটরসে পণ্ডিত এবং যোড়শ বর্ণের অধিকারী। পুরুষ 
এবং গোরবর্ণা সুন্দরীর মিলন দেন বিচ্ছিন্ন সারস যুগলের সংযোগ । তার! 
উভয়ে পাশা খেললেন, যুগ্ম অবস্থায় তাঁরা পৌঁছলেন কৈলাসে। কান্ত 
গ্রহণ করলেন সুন্দরীকে এবং তাকে আলিঙ্গন দিলেন। বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সুন্দরী 
আবার সংযুক্ত হলেন তার হৃদয়ে। রস উপভোগ ক'রে আবার তারা কেলিতে 
মত্ত হলেন, অধর অধর রস নিলেন চোষন ক’রে। সুন্দরীর ষোড়শ শুঙ্গার 
এবং বারো আভরণ পুরুষের করা,লী থেকে কি ক'রে বাঁচবে? সুন্দরী ধ্বংস 
করলেন বিরহের সমস্ত যন্ত্রণা এবং সব কিছু রচনায় রাজা হলেন জয়ী । 


যেন তারা একত্রে মিশে গেছেন, যেন ছুই হয়েছে এক। যে হাত 
কষোটিতে কাঞ্চন পরীক্ষা করেছে, কোথায় সে হাত? 
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৩০, চতুর নারি চিত অধিক চিহুটা। 
জহ। পেম ১"" বাঢ়ৈ +*৮ কিমি ছটা ॥ 
কুরনা কাষ কেন মনুহ।রী। 
কুরল। জেহি' নহি সোন জুনারী || ১৭৯ 
কুরলহি' হোই কম্ত কর তোখু। ১৮০ 
কুরুবহি কিএ ৯৮৯ পরার ধনি মোখু |! 
স্বেহি কুরল। সে! সোহাগ জুভাথী । 
চন্দন ভৈ সাম কঁঠ লাগী | ১৮২ 
গেঁদ গোদ ১৮৩ কৈ আনছ লই || 
গেঁদ চাহি ধনি কোমল ভঈ || 
দাড়িউ' দাখ বেল রস চাখা। 
ধিয় কৈ খেল ধনি আ্বীবন রাখ। || ১৮৪ 
ভএউ বসন্ত কলী মুখ খোনী । 
বৈন সোহাঝন কোকিল বোলী || ১৮৪ 
পিট পিউ করত ভে। সুখি রহি ধনি চাতক কী ভাতি । ১৮৬ 
পরীসে! বুদ সীপ জন্তু মোতী হোই স্থুথ সতি ১৮৭ 


চতুর নারীর চিত্তে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হ'ল। যেখানে প্রেম বৃদ্ধি পায়, 
বিচ্ছিন্নতা সেখানে আনবে কি করে? যে কাম-কলায় মধুর বচন জাগে, সে 
কামকল! মনোহর, যেখানে তৃপ্তিজনিত অস্ফুট উচ্চারণ নেই, তা” কখনও 
সুন্দর নয়। সন্ভোগ-কৌতুকেই কাস্তের পরিতোষ, সম্ভোগের মধ্যই সুন্দরীর 
মোক্ষ। যে রমণী কেলি-কৌতৃক করে সেই সৌভাগ্যবতী, সে শ্যামের 
(প্রিয়তমের ) কণ্ঠদেশের চন্দন-প্রলেপের মতো। পুষ্প-কন্দুকের মতো! সে 
সুন্দরীকে ক্রোড়ে ধারণ করল। স্থন্দরী অবশ্য কন্দুকের চেয়েও কোমল । 
দাড়িন্ব, দ্রাক্ষা এবং বেলের রদ আস্বাদন করলো, প্রিয়তমের খেলায় সুন্দরী 
তার জীবন নিয়োগ করলো । বপস্ত এলো, পুষ্প কোরক মুখ খুললো, বচন 
সোহাগের কোকিল গাইলো । 

পিউ পিউ উচ্চারণ ক'রে সুন্দরী পিপাসাত হ'ল চাতকের মতো । 
বিন্দু যখন স্বলিত হ’ল, যেমন সীপের মধ্যে মুক্তা, স্ুধণাস্তি এলো চিত্তে । 


৩১.  ভএউ ভর বা জম রাবন রাম। ৷ 
গেদ বিধশসি বিরহ-সংগ্রাম। ॥ 
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লীনছি লংক কঞ্চন গঢ় টুট । 

কীন্ছ সিঙ্গার অন্থা৷ সব লট ।? 

ও ভোনন মইয়ন্ত বিধশ[য) |! 

বিচলা বিরহ জীউ গো নাসা | 

টুটে ভর্গ অঙ্গ সব ভেস।। 

চুটী মশ্গ ভংগ ভএ কেস।।। 

কঞ্চুণ্চি চুর চুর ভই তানী। 

টুটে দার মোতি ছহরাণী ॥ 

বারী ১.৮ ট'ড পলৌনী টটী॥। 

বাছ' কংগন ক্ষলাঈ ফুটী ৷। 

চন্দন অঙ্গ ছুট অস ভেটা। 

রেদরি টুটি তিলক গ। মেটা ।। 
পুহুপ সিংগার অঁবার জব ভোবন নবল বসন্ত । 
অরগজ জিযি চিত্র লাই কৈ মৱগজ্জ কীনহেউ কন্ত ৷ 


. মনে হ'ল যুদ্ধ হচ্ছে যেন রাবণ এবং রামের মধ্যে ( রমণকারী এবং রাবণের মধ্যে ) 
সেজ বিধবংস হ'ল প্রেম সংগ্রামে । তিনি লঙ্কা (কটিদেশ) অধিকার করলেন, কাঞ্চন- 
গড় ভাঙ্গলো (স্তন মর্দিত হ'ল )। রমণী যত আভরণ পরেছিলেন, সব লুণ্ঠন 
করলেন। ময়মস্ত যৌবন বিধ্বংল হ’ল, যে বিরহ তার আত্মাকে বিচলিত করছিলো, 
তাদুর হ'ল। তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবরণ বিপর্যস্ত হ’ল৷ সি'খি নষ্ট হ'ল, 
চুল হ'ল বিশৃঙ্খল । কঞ্চুকী চূর্ণ হ'ল, স্তন-বন্ধনী ছি"ড়লো। হার ছিড়লো, 
মুক্তা ছড়ালো চারিদিকে । হুন্দরীর বাহুবলয় টুটলো, কষ্কন ভাঙ্গলো । অঙ্গের 
চন্দন-প্রলেপ মুছলো, বেসর ট্টূলা মুছে গেল তিলক-চিহু । 


যৌবনের নওল বসতে সমস্ত পুষ্প-শৃঙ্গার সংবরণ ক'রে কান্ত তাকে বক্ষে 
নিলেন, অরগজ! নামক সুগন্ধ প্রলেপের মতো যা দলিত মর্দিত হ'ল | 


৩২, বিনয় করৈ থদমাবতি বালা। 
সুধি ন সুরাহী প্রিএউ পিয়!লা 17১৮৯ 
পিউ আয়ন মাথৈ পুরু লেউ। 
দো যাগৈ নই নই সির তদউণ।। 
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ই থিয় এক বচন সুনু মোর । 

চাখু পিয়া মধু থোরৈ থোর!॥। 

পেম সুরা মোঈ প্রই পিয়।। 

লখৈ ন কোই কি কাহ দিয়া।। 

চুবা দাখ মধুত্রে। ১৯০ এক বার!) । 

ছুসর বার লেত বেস ভার!) | 

এক বার ভো পী কৈ রহা।; 

সুখ জীবন সুখ ভোজন লহ৷।। 

পান ফুল রস বংগ করী জ্রে !। 

অধর অধর সে! চাখা কী ক্রৈ।। 
ভো তুম চাহে সো করৌ১৯১ জানে) ভল মন্দ। 
ঘো ভালৈ১৯২ মে৷ হোই মোহি'১৯৩ তুমহ পিউ চচ্হ”ী অনন্দ|। 


বিনয় করে পদ্মাবতী বললেন, বোধ নষ্ট যেন না হয়, তা” বুঝে পাত্র-পূর্ণ 
পানীয় পান কর। প্রিয়তমের আদেশ আমি শিরোধার্ধ করছি, তার সমস্ত দাবীর 
কাছেই আমি মাথা নত করবো। কিন্ত-প্রিয়তম, একটি বচন আমার শোন, 
মধু পান করবে অল্প অল্প ক'রে । প্রেম-স্ুরা সেই কেবল পান করে, যে জানতে 
দেয় নাযে কে এ সুরা দিয়েছে । যদি ভ্রাক্ষা মধু একবার ঢালা হ'য়ে থাকে, 
তবে দ্বিতীয়বার পান করলে বোধ নষ্ট হবে। একব'র মাত্র যে পান ক'রেছে 
সে স্থখ-জীবন ও সুখ-ভোঁজন পেয়েছে। পান ও ফুলের রসে আনন্দ. কর এবং 
অধরে অধর লাগিয়ে আম্বাদ কর। 


যা তোমার আকাঙ্ক্ষা তাই কর, আমি ভালে! মন্দ কিছুই জানি না । 
যা ভালো তোমার কাছে, তাই আমার কাছে ভালে! । প্রিয়তম, আমি তোমার 
আনন্দ চাই । 


৩৩, জুন ধনি প্রেম কে পিএ। 
মরন দ্রিয়ন ডর রহৈ নহহিএ|। 
জেনি মদ তেহি কহ সংসার) ।১৯৪ 
কে! সো ঘুমি বদ্ধ কে! মতবার 11১৯৫ 
সে। পৈ জ্ৰান পিয়ৈে জোকোঈ। 
পীন অধাই ভাই পরি সোঈ।। 
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জা কহ হোই থাৱ এক লাহা। 

হৈ ন ওহি বিহু ওহী চাহা 1) 

অরথ দরঘ সে! দেই বহাঈ। 

কী সব জ্ঞাহ ন জবাই পিয়াঈ।1১৯৩ 

রাতিহু 'দবস রহৈ রগ তীজ]। 

লাভ ন দেখ ন দেখৈ ছীন্থা। 

ভোর হোত তব থলুহ সরীর। 

পাকুখুমারী১৯৭ সীতল নীরব ॥ 
একবার ভরি “দহ প্রিগ্বালা বার বার কে মাথ। 
মুহমদ কিমি ন পুক্কারৈ তীদ দীব ক্ে। খাগ | 


শোন সুন্দরী, প্রেম-স্থর৷ পান করলে মৃত্যু এবং জীবন কোনটার ভয়ই চিত্তে 
থাকবে না। যে মাতাল হয়েছে তার জন্য আবার সংসার কি--সে ঘুরতেই 
থাকুক বা মাতাল হোক? যে পান করে সেই জানে (এর গোপন তত্ব )। 
সম্পূর্ণ পাত্র পান করা উচিত নয়, তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়বে । যে কেউ একবার 
লাভের আব্বাদ করেছে, লে এ নেশা ছাড়া থাকতে পারবে না--সে এ-নেশ' 
চাইবে | অর্থ দ্রব্য সব কিছু সে ফেলে দেবে । সব কিছু চ’লে যাক, কিন্তু পান 
' কর! যেন শেষ না হয়। রাত্রি দিবস সে থাকবে রসভোগে, লাভও দেখবে না, 
_হানিও দেখবে না। যখন উষা আসবে, শরীর আবার পল্লবিত হবে, শীতল নীরে 
দেহ-শিথিলত দূর হবে। 

একবার পাত্র ভ'রে দাও, বার বার কে চাইছে! যদি তা” কম হয়, 
তবে মুহম্মদ বলছেন, কেন সে আরও চাইবে না। 


৩৪. ভা১৯৮ বিহান উঠা রবি ঘাঈ” ৷ 
চছ' দিতি আঈ” নখত তরশঈ 1১৯৯ 
সব নিমি সেভ মিল। সসি সুরু! 
হার চীর বলয়া ভএ চুর ৷ 
সো ধলি পান চুন ভঈ চোলী | 
ব্রগ র'গীলি নিরণ্থ ভই ভোলী ॥ 
স্বাগত রৈনি ভএউ ভিনসার। । 
ভঈ অলস সোবত বেক ব্রার! 1২০০ 


জারলী ও আলাওল ২১১ 


অলক. জুরংগিনি২০১ হিরদৃয় পরী ৷ 
নার্"গঁ চুর নাগিনি বিষ-ভরী ॥২০২ 
লরী মুরী হিয়-হার লপেটা। 
স্থুরসরি শুন কালিন্দী তৈটা)। 
শরন্থু প্রয়াগ অরইল বিচ মিলী। 
সোভিত বেনী রোয়াবলী 1)২০৩ 
নাভী লাভু পুরি কৈ কাদীকুণ্ড কহাব।২০5 
দেখত। করি কল্প সির আপছি দোষ ন ঘাৰ ।।২০৫ 


বিহান এলো, উঠলে! সূর্য এবং রত্বুসেন, চতুদদিক থেকে এলে! নক্ষত্র তারকা । 
সমস্ত রাত শয্যায় মিলিত ছিলে! শশী এবং সূর্য । হার, চীর এবং বলয় চূর্ণ 
হয়েছে । সুন্দরী পানের পাতার মতো বিবর্ণ হয়েছে এবং চুণার মতো চূর্ণ 
হয়েছে তার চোলা ৷ রঙগকেলীতে আনন্দিত রমণী এখন নিরঙ্গ হয়েছে। জাগরণে 
রাত কাটলো, সকাল হ'ল যখন, তখন সে (রাতের) অলসতায় বা ক্লান্তিতে অচৈতন্ত 
বা নিদ্রাচ্ছন্ন। এক গুচ্ছ অলক সুন্দরীর বুকে, যেন বিষধর নাগিনী নারালী দংশন 
করেছে। কালো সুতায় গাঁথা মুক্তার হার স্তন জড়িয়ে আছে, যেন স্রসরিৎ 
মিশেছে কালিন্দীর সঙ্গে, যেন প্রয়াগ চলতে চলতে মধ্যপথে হঠাৎ থেমেছে 
_-রোমাবলী দেহে এমনই শোভিত। 

_ কাশীকুণ্ড ব'লে পরিচিত ভা*র নাভি অনেক পুণ্যে লাভ করা যায়। 
দেবতার! সেখানে শিরোদেশ উৎসর্গ করেন এবং তা'তে সুন্দরীর কোনও দোষ 
হয় না। 


৩৫, বিইসি জগাবহি সখী সয়ানী । 
সুব্ব,.উঠা,উঠ,,ধদমিনি রাণী ॥ 
সুনত সুর দ্ুন্ু কবল বিষ্বাস।। 
মধুকর, আই লীনহ মধু বাপ।।। 
ভরনহ মাতি নিসয়ানী বগী ।২০৬ 
অতি বে্ঁভার ফুলি ভুল অবুধী 1২০৭ 
নৈন কব জানহ দুই ফলে ২০৮ 
চিতবনি মোহি মিরিথ ঘন ভুলে 11২০৯ 
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তন ন সভার কেস ও চোলী। 
চিত অচেত অন্ু২১* ঘাউরি ভোলী ॥ 
ভইঈ পসি হীন গ্রহন অস গহী। 
বিখুরৈ নখত সেজ -ভরি রহী 11২১১ 
কল যাই শুক্ল কেসরি দীহী |... 
জে-বন হুত গো গাই 'ৎঈঠী | 

বেলি জো রাখা ইন্দ্র কহ পবন থান নহি দীনহ।. 

্লাগেউ আই ভার তেছি কলী বেধি রস লীনহ || 


ধূর্ত সখীগণ হেসে তার "ঘুম ভাঙ্গালো। “সূর্য উঠেছে, পদ্দিনী রাণী, উঠ |” 
সূর্যের কথা শুনে কমল কিকশিত হ’ল অর্থাৎ নেত্র উন্মোচিত হ'ল এবং মধুকয 
এলে! মধু এবং সুগন্ধ নিভে । অর্থাৎ কৃষ্ণ নয়ন-পুত্তলি দেখ দিল, যেন মত্ততায় 
বুদ্ধিজংশ এবং -আলস্যে জড়িত । নয়ন-কমল তুই বিকশিত ফুলের মতো, তাঁর 
দৃষ্টি ভ্রান্ত মগের মতো। ভনুতে তাঁর অসম্ব ত কেশ এবং চোলী ৷ চিত্ত-অচেতন 
যেন সে এক নির্বোধ নারী। শশী ক্ষীণ হ’ল, যেন তাতে গ্রহণ : লেগেছে! 
তা*র অলঙ্কার্নের, নক্ষত্র শশ্যায় ছড়িয়ে রইলো । ক্মলের মধ্যে যেন কেশর 
দেখা গেল। অর্থাৎ পিঙ্গলব্ণ দেখা গেল৷ সুন্দরী তাঁর যৌবন উৎসর্গ করেছেন । 


যে লতা ইন্দ্রের জন্য রাখ! হ'য়েছিলো, যাঁর স্থগন্ধ পবনকে দেওয়া 
হয়নি, ভ্রমর এলো! সেখানে এবং কলি বিদ্ধ ক'রে রস পান ক'রলো । 


৩৬ হঁসি ইসি পুছছি সখী সরেখী ! 
মানহ" ২-২ কুমুদ চন্দ্ৰমুখ দেখী ॥ 
রাণী তুম সী জুকুমারা। 
ফলবাস ০১৩ তন জীব তুমহ্থার৷ 11২১৪ 
সহি নই পক হিয়ে. পর হান? 
কৈসে সহিউ কন্ত কর ভার || 
মুখ-অস্বজ বিগনৈ দিন হাতী 1২১৫ 
সো কুঁভিলান কছছ কেহি ভঁগতী|।২১৬ 
অধ্র-কঁবল;"জে। সহ! ন পানু ।২১৭ 
কৈসে সহ। লাগ মুখ ভানু ৷ 


জায়মী ও আলাওল | ২১৩ 


লক ভে। পৈথ দেত মুরি জাঈ 1২১৮ 
কৈসে রহী জে। রাবন বাট | 
চন্দন চোৰ পবন অস পীউ। 
ভইউ চিত্র সম ক্রস তা আ্রীউ॥ 
সব অরগজ মন্তগরজ ভয়উ লোচন বিশ্ব সর্লোজ্র ) 
সৃত্য কহছ পদমাবতি দখী পরী সব খোজ ॥ 


চতুর সখীরা হেসে প্রশ্ন করলো! - তারা যেন চন্দ্র-মুখ কুমুদ-_“'রাণী, তুমি অত্যন্ত 
স্বকুমারী, তোমার দেহ ফুলের মতো, আর তোমার প্রাণ তার সুবাস । তুমি 
তোমার হৃদয়ের উপর হারের ভার সহা করতে পার না, কি কারে কান্তের 
কর-ভার সহা করলে? তোমার যে মুখ-অন্ব,জ রাত্রিদিন বিকশিত হ'ত, বল 
তা কি ক'রে মলিন হল? তোমার যে অধর কমল পানের স্পর্শ সহ্য 
ক'রতে পারতো না, কি কারে তা? ভাঙ্ণ-মুখ স্পর্শ সহা করলো? তোমার 
প্রতিটি পদক্ষেপে যে কটিদেশ সুয়ে পড়তো, কি ক'রে তা রমণকাঁরীর চতুরতায় 
স্থির থাকবে ? তোমার প্রিয়তম চন্দন-সুগন্ধিত পানের মতো, তুমি হয়েছ চিত্র-পুত্ত- 
লির মতো, তোমার প্রাণ কোথায়? 


সব সুগন্ধ মর্দিত হয়েছে, লোচন রক্তপদ্মের মতো হয়েছে। সত্য কথ! 
বল, পদ্মাবতী,” সখীরা পরিহাস ক'রে বললো । 


৩৭, হো সখী আপন সতভাউ। 
হেঁ) প্রো কহতি কস রাবণ রাউ।। 
কাঁপী ভোর পুহুপ পর দেখে) 
জনু সসি গ্রহন তৈস মোটিই লেখে 1২১৯ 
আজু মর্ম মৈ” জানা২২০ সোট" । 
গ্রাস পিয়ার পিউ ওর ন কোঈ।। 
ডর তৌ লগ্গি হিয় মিলা ন পাউ। 
ভাঙ্ণু কে দিস্টি ছুটি গা দীউ ॥২২১ 
জত খন ভানু কীন্হ পরগাস্থ } 
কবল লী মন কীন্‌ হ বিগাস্থ ৷ 
হিয়ে ছোহ উপনা ও সীউ। 
পিউ ন দ্রিসাউ লেউ ধর জীউ ॥ 
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ছত জে। অপার বিরহ দুখ হুখা। 
অনু" অণ্ধস্ত-উনন্ব ২২২ প্রল সুখ৷ ৷৷ 


হে। রথ, বছতৈ আনত লহরৈ' জৈর সমু 1২২৩ 
পে থিউ কৈ চতুরাঈ খসেউ ন একৌ বু'্দ। 


বলছি, সখি, আপন মনোভাব । আমি যা বলব, তা হচ্ছে কি ক'রে রমণকুশলী 
প্রেমাকুল হলেন। কম্পিত হলাম ভ্রমরকে পুষ্পের উপর দেখে। আমার 
মনে হ'ল, যেন শশীতে গ্রহণ লেগেছে । আজ তার মর্ম আনি জেনেছি। 
প্রিয়তমের মতো প্রিয় আর কেউ নেই ৷ সত্য, হৃদয়ে শঙ্কা এসেছিলো যখন 
প্রিয়তমকে পাইনি, এখন ভান্ুকে দেখে শীত দূরীভূত হ'য়েছে। যে মূহুর্তে ভানু 
প্রকাশিত হ’ল, আমার কমল-কলি নন বিকশিত হ'ল । আমার হৃদয়ে স্মেহ উৎপন্ন 
হ’ল এবং শীতলতা দূর হল । প্রিয় রোষ প্রকাশ কোর না, বরঞ্চ আমার প্রাণ নাও। 
অপার বিরহ-ছুঃখ বিনষ্ট হ*য়েছে, যেন আগস্ত্য-তারার উদয়ে জল শুকিয়েছে। 


প্রেমের অনেক রঙ্গ কৌতুক এনেছিলাম, সমুদ্র লহরীর মতো অনেক, 
কিন্তু প্রিয়তমের চতুরতায় এক বিন্দুও স্বলিত হয়নি। 


৩৮. ক্রি সিঙ্গার তাহ কই ভ্তাউ। 
ওহি কই দেখু” ঠাবহি” ঠাউ | 
জৌজ্রিউ হই তৌ উহৈ পিয়ার । 
তন মন সে! নহি হোই.,নিনারা 11২২৪ 
লৈন মাই হৈ উদ্ৈ সমান৷ 1২২৫ 
দেখৌ তহ। নাছি কোউ আন! ॥২২৬ 
আপন রস অপুছি পে লেঈ। 
অধর সই লাগৈ রস দেঈ ॥ 
হিয়৷ থার হুড কঞ্চন লাড়। 
আগমন ভে দীনহ কৈ চাড় ।। 
ছলসী লংক লংক সৌ লসী। 
রাবণ ঘুষি কতৌটী কসী ॥ 
ঘোবন ঘবৈ মিল! ওহি জ্বাঈ। 
হেরে বীচ হ'ত গইউঁ হেরাঈ || 
হস কিছু দেই ধরৈ কহ আপন লেই সঁভারি। 
রসহি গারি তম লীন হেলি কীন্‌ হেসি মাহি ঠঠারি {২২৭ 


জায়সী ও আলাওল ২১৫ 


আমি শুঙ্গার করে তার কাছে কোথায় যাব? আমি তাকে দেখি এখানে: 
সেখানে--সর্বত্র ৷ হৃদয়-মধ্যে বার অধিষ্ঠান সে তো আমার প্রিয়তম , তনু 
মন থেকে তা’কে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা । নয়নের মধ্যে সে আছে, যে দিকে 
তাকাই আর কাউকে দেখি ন! | নিজের রস সে নিজেই পান করে, অধর 
স্পর্শ করে সে রস দান করে। হ্ৃদয়-স্থলী কুচ কাঞ্চন-লাড়সর্শ --আমি 
তাঁকে উৎসাহে আগমনী ভেট দিয়েছি। তা'র কটির সঙ্গে সংসক্ত হয়ে আমার 
কটিদেশ কাপলো --রমণকারী আনন্দে কোটিতে স্বর্ণরেখা টানলো। আমার 
সর্ব যৌবন তা’র সঙ্গে মিলিত হ'ল, তাঁর মধ্যে আমার আর অস্তিত্ব রইলে| না । 


যেমন কেউ কোনও বস্তু রাখতে দিয়ে আবার তা সংগ্রহ কারে নেয়, 
সেও তেমনি আমার সমস্ত রস নিষ্কাষণ ক'রে নিল এবং আমাকে করলো বিশুদ্ধ | 


৩৯. অনুরে ছুবীলী তোহি ছবি লাগী) 
নৈন২২৮ গুৱাল কত্ত সঁথ জাগী ॥ 
চন্প সুদরপন অস ভা সোঈ 1২২৯ 
সোনজরদ জস২৩০ কেখর হোঈ ।। 
বৈঠ ভোর কুচ নার'গ ঘারী। 
হাগৈ নখ উছর'শী বুজধারী !। 
অধর অথর সেঁ। ভীঘ্ তমোরা |২৩১ 
অবকাউর মুরি মুরি থা তোরা 11২৩২ 
রায়মুনী তুম ও রতমুহী”। 
অধিযুখ লাগি ভঈ ফুলচুহী” | 
ট্বস সিঙ্গার হার সৌ। শ্নিলী| 
মাবতি এপি সদা রছ খিলী ৷ 
পুনি সিঙ্গার কর কলা২ৎ নেবারী | 
কদম সেবতী বৈঠু প্রিয়ারী২০৪ || 
কুন্দকলী সম বিগসী নিতু বসস্ত ও ফাগ। 
ফলছ ফরুহু গদা সুখ ও সুখ সুফল সোহাগ 1 


নিশ্চয় সুন্দরী, তোমার; অঙ্গে রং লেগেছে । কান্তের সঙ্গে জাগরণে তোমার 
নয়ন আরক্তিম (গুলালের মতো)। চম্পক-নুদর্শন তোমার দেহ পিঙ্গল 
হয়েছে সোনজুহী ও নাগকেশরের মতো। কুচ-নারাঙ্গীর উপর ভ্রমর বসেছে, 
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নখের আশ্চড়ে সেখানে বেখাশ্র্ণ দেখ! দিয়েছে। অধরের ছোয়ায় অধর 
সিক্ত হ'য়েছে যেন তাশ্ব,ল-রাগ। তোমার অলকাবলী বিশৃংখল হ'য়েছে। রায়মুণী 
পাখীর মতো তুমি রক্তমুখী, অলিমুখেন জন্য তুমি হয়েছে ফুলস্ু'ঘনী (এক 
প্রকার ক্ষুদ্র পাখী)। শুঙ্গারকে বিশুংগল যে করে, এমন নায়ক তুমি পেয়েছ, 
তাই তুমি মালতী সদাই প্রস্কুটিত। পুনরায় শুঙ্গার কর সমস্ত কলাকৌশল 
নিয়ে। হে. পিয়ারী, তুমি বসে তার চরণ সেবা কর।. 


কুন্দকলির মতো! বিকশিত হও, খতু এখন , বসস্ত এবং ফাল্গুন। ফুলে 
ফলে পূর্ণ হয়ে সদা সুধভোগ কর । ভোমাদের সোহাগ যেন স্থফলগ্রস্থ হয়। 


80.. কহি য়হ নাত সখী সব২৩ৎ ধাঈ” | 
চম্পাবতি পহই২৩৬ জাই সুনাঈ || 
আজু নির'ণ পদম:বতি বারী] 
জীবন ভ্বানজ' ২৩৭ পবন অধারী ।। 
তরকি তরকি গই চন্দন চোলী। 
ধরকি ধরকি হিয়২৩৮ উঠে ন বোলী 11২৩৯ 
অহী তো কলী কবল রসপুরী 1২৪০ 
চুর চুর হোই থঈ সো চুরী ৷ 
দেখছ জবাই প্রৈসি কুঁতিলানী । 
সুনি সোহা রাণী বিহইপানী' || 
ঘেই২৪১ সঈঁগ সবহী' পদমিনি নারী । 
আঈ শুই গ্রমাবতি বারী।। 
আই রূপ লো ঘবজী দেখা। . 
সোন বদ্ধণ হোই রহী সুরেখ। 1) 
কুসুম ফুল জস মরদৈ নিরংগ দেখহ সব অংগ । 
চম্গাবতি ভই ধারী চুম কেস ও মংগ।। 


এ-কথা বলে সখীরা সকলে ছুটে গেল, চম্পাবতীর কাছে যেয়ে শুনালো । 
আজ নিরঙ্গ (বিবর্ণ) হয়েছে পদ্মাবতী নারী, মনে হচ্ছে যেন পবন-আহারের 
উপর তার জীবন বেঁচে আছে । ভর চন্দন-গন্ধ চোলী ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে, 
তা'র হৃদয় কম্পিত হ'য়ে উঠানাম। করছে, সে কথা বলছেন । সে ছিলে! 
রসপুর্ণ কমল-কলি, আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে । দেখ যেয়ে সে কেমন মলিন 
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হয়েছে । সোহাগের বিবরণ শুনে রাণী হাদলেন। সকল পদ্মিনী রমণীকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন পদ্মাবতীর কাছে । এসে সকলে তার রূপ দেখলো 
স্ব্ণরূপা সুন্দরী রক্তিম হ'য়ে আছে । 


মিত কুন্থুমকলের মতো নিরঙ্গ দেখালো তা'র সকল অঙ্গ । চম্পাবতী 
বালিকার উপর ঝাঁপিয়ে পঢ়ে চুম্বন করলেন তার কেশ এবং সি*খি। 


৪১. সব রনিবাস বৈঠ চহ গাসা । 
সসি মণ্ডল ভ্রু বৈঠ অকাস। || 
বোল সবহি বারি কুঁভিলানী | 
করছ সভার দেহু খ'ডবাণী ॥ 
কবল কলী কোমল ব্লগ ভীনি। 
অতি স্ুকুমারী লংক কৈ ছীনী ॥ 
চাদ জৈস ধনি হুত গরগাস। ॥২৪২ 
সহস করা হোই সুর বিগাসা 00২৪৩ ১s 
তেহি কে বার গহন অস গহী । 
ভঈ নিরাগ মুখ প্রোতি ন রহী | 
দরব বারি কিছু পুরি করেছ ।২৪৪ 
ও তেহি লেই সন্যাসিহি২৪৫ দেহু || 
ভরি কৈ থার নখত গন্ধমোতী । 
বারা২৪* কীন্‌ হ চন্দ কৈ জ্রোতী ৷৷ 
কীল্হ অরগঞ্জা মরদন ও সখি কীন্‌ হ২৪৭ নহানু! 
পুনি ভই €চীদসি চাদ সো রূপ এগউ ছপি ভানু ॥ 


রাণীমহলের সকলে তা’র চারিদিকে ব'সে রইলো যেন আকাশে মণ্ডলীকৃত শশী | 
ব'ললে। সবাই, বালি€া প্রভাহীন হ'য়েছে, তা'তে সুসন্ধ ত কর, সরবৎ দাও । 
কমলকলির মতো কোমল এবং লজ্জিত, ক্ষীণ-কটি অতি সুকুমারী। টাদের 
মতো স্থন্দদী প্রকাশিত হ’লো, সহস্র-কর হয়ে, সূর্য বিকশিত হলো। তাঁর 
দীপ্তূত শ্রহণ পেল চন্দ্র, বিবর্ণ হ’লো, মুখ-জ্যোতি রইলো না। এরশ্ব্য 
উৎসর্গ ক'রে কিছু পুণ্য কর-_সে এই্বর্য কোনও সন্্যাসীকে দাও। নক্ষত্রের 
মতো গজমোতীকে খালা ভরে চন্দ্রের জ্যোতির কাছে তা” উৎনর্গ ক্রল। 
রং 


২১৮ - সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


অরগঞ্জা মর্দন ক'রে স্নান করালো । সে আবার চতুর্দশ রাত্রির চাদের 
মতো হ’লো; ভানুর রূপ গুপ্ত হ’লো। 


8২: পনি বহু চীর আন সব ছোঁরী 1২৪৮ 
সারী কঞ্চু কি লহর পটোরী ॥ 
ফু'দিয়া ওর শুসনিয়। রাতী ৷ 
ছায়ল বদ লাও২৪৯ গুত্বরাতী |) 
চিকব। হীর মধৌনা লোনে । 
মোতি লাগ ও ছাপৈ সোনে |) 
সু'রগ চীর ভল দিংঘলদীপী। রর 
কীন্‌হি ঘো ছাপা ধনি বহ ছীঁপী ৷৷ - 
পেঁযচ! ডরিয়া ও চৌধারী ॥২৫০ 
সাম সেত পীয়র হুরিয়ারী 1২৫১ 
গ্াতরংগ ও চিত্র চিতৈরৈ। 
ভরি কৈ দীঠি জাইশী নইশী হেবৈ ॥ 
চদননৌীতা উখরদুক ভারী । 
ব'সপুর ঝিলমিল কৈ সারী [২৫২ 
পুনি অভরন বহু কাঢ়া অনবন ভাতি জরাব। 
হেরি ফেরি নিতি থাইরৈ অব ঘ্ৈসে মন ভাব || 


তারপর সখীরা অনেক বস্তু আবরণ আনলেো!--শাড়ি আনলো, কঞ্চুকি আনলো 
রেখাঙ্কিত রেশমের । নীবিবন্ধ আনলে আনলো কসনী। ছায়ল এবং গুজরাতী 
বন্ধনী আনলো । চিকট একং নীলবর্ণের কাপড় আনলো মুক্তাখচিত এবং 
স্বৰ্ণছাপ-যুক্ত। সিংহল দ্বীপের কাশড় এলো উজ্জরপবর্ণের_ধন্য সেই চিত্রকর 
যে তা চিত্রিত করেছে। আরও এলো পেমচা, ভোরিয়া এবং চৌখুপী কাপড় 
ঘন নীল, শ্বেত, পীত এবং সবুজ রঙের। সাত রঙের এবং চিত্রে চিত্রিত 
কাপড় দৃষ্টি ভ'রে দেখলেও দেখা শেষ হয়না। আরও এলো চঁদনৌতা, 
ভারী খরছুক এবং বাঁশপুর ও ঝিল:মলের শাড়ি। 


তারা আনলে! অনেক আভরণ, অনেক জড়োয়া গহনা । দেখেশুনে 
আপন ইচ্ছামতো সে এ সব প'রবে। 


১! 
২ 
৩! 


৪ | 
৫ 
ড৬। 
৭! 
৮1 
৯। 


১০। 
১১। 
১২! 
১৩ 
১৪। 


১৫ 
১৬। 


১৭। 
১৮। 


১৯] 


২০! 


২১! 


২২ 


২৩। 
৪। 


পাঠান্তর ও টাকা 
রামচন্দ্র শুকু-র সর্গ-বিন্যাস । 
রত্বসেন-পদ্যাবতী বিবাহ-খণ্ড, তরু ঃ ২৬ সর্গ ১৭ স্তবক )। 
‘হ’-এর মুদ্রিত পুথিতে এবং পরীক্ষিত থাঙুঁনিপিতে সর্বত্রই মূল দশ-এর স্থলে 
হুই পাঠ আছে। 
রত্বসেন পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড (ভুরু: ২৬ সর্গ ১৮ শুৰক )। 
হ’, ১৩১৪, পৃ ১৪২1 
সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগর | 
2১091011917, পু ১৭৮ থাদাটক। 1 
রত্রসেন থদ্যাবতী বিবাহ খণ্ড (শুরু; ২৬ সর্গ ১৯ স্তৰক )। 
সুন্দরী যখন ইচ্ছা” করবন, দর্পণে মুখ দেখতে পারবেন” ত্রাস্ত পাঠ। 
এ-সম্পর্কে থরে বিস্তান্বিত আলোচন! কয! হয়েছে । 
হা" ১৩১৪, পৃ ১৪২ | 
প্রকাশের তারিখ নেই এবং প্রকাশকের নামও নেই । 
প্রদ যাবত পুর্বার্ব ঃ লাল। ভগবান দ্বীন, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ ১৯২৫ । 
A.G.Shirefl, পৃ ১৭৮ পাদটীক। 81) 
রামচন্দ্র শুরুর বক্তব্য; 'জায়পী কে শুঞ্গার মে মানসিক পক্ষ প্রধান হৈ, 
শারীরিক গৌন হৈ” | (রামচন্দ্র শুদ্ধ £ ভুমিকা, পৃ ২৭, ৪র্থ সংস্করণ )। 
শুরু, ২৭ সর্গ, ৩০ সম্তবক 
রামচব্রিতমানস £ যতীনচন্দ্র দাসগুপ্ত সঞ্চলিত ২য় সংস্করণ” ১৩৫২ পৃ ১৮০। 
কালিদাসঃ উত্তর মেঘের ২১ সংখাক শ্লোক । 
মোল্ল। আবহুর রহমান ভ্রামীকৃত ১৩২৯ হিদ্ধরীতে কানপুন্ব কাইউমী রসে 
মুদ্রিত “ইউন্ুফ যুলাইখা””, পৃ ৩২। 
রামচন্দ্র শুরু, জ্বায়মী-গ্রদ্থাবলী, ৪র্থ সংস্করণের ভুমিকা অংশে এপুদয়াবত কী 
প্রেম পদ্ধতি” অধ্যায়ে আলোচিত । 
শুক: “পদ্য'বতী ব্রত্রসেন ভেস্ট খণ্ড”: ৩৩ স্তবক। 
শুরুঃ থদম।বত, ৪র্থ সং, পু ১৩০, পাদটাক।। 
থণ্ডিত অযোধ্য। সিংহের “হিন্দী ভাষা আওর উদ্‌্কে সাহিত্য কা বিকাশ, 
থেকে 91160 কতৃক উদ্ধত; 2.0. 910116, পৃ. ১৮৯, পাদটীকা । 
এ! 
সপ্ধনাবতি (শু, ভ)। 


২১৮৭ 


২৫1 
২৬! 
২৭। 
২৮। 
২৯ । 
৩০) 


৩১। 


৩২। 
৩৩ | 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬! 
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সধুপুচ্ছ (শু )। 

গ্রগ্রনপুর (৩ )। 

খণ্ডারত (শু, ) ৷ 

সুধাকর-চন্ড্রিকা, পূ ৫১৬ ! 

প্র, পৃ ৫১৩। 

খর, পু ৫১৫। 

“মন্ঝন্‌ কী রচন। কা যদ্যপি ঠীক ঠাক সংবত্‌ নহী জ্ঞাত হো পক। হৈ 
গ্রর য়হ নিস্সংদেহ হৈ কি ইসকী রচন। বিক্রম সংবত ১৫৫০ ওর 
১৫৯৫ (প্রদ্যাবত' ক! রচনা-কাল ) কে বাঁচ মে' ওর বহুত সম্ভব হৈ কি 
যৃথ্থাবতী কে কুছ পীছে হুঈ )”--শুরু, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, ইণ্ডিয়ান 
প্রেস মিমিটেড্‌, প্রয়াণ, লংবত ১৯৯০, পূ ১০০। 

সাজ। টকলাস্ (পা)। 

তই সুনার সেম (সা, ভু); তই সৌ নারী সে (ল)। 

ধরে (মাঃ ত। ল)। 

জরৈ ও যোতী মেঃ ভ); জরহি' ও মোতী (ল)। 

হোই উদ্বাবৱ রইনি (মা, ল)। 

বহু (ল)। 


৩৮1 তেছি মহ পালক সঞ্জয়৷ ডাষী (মা); তেহি মই পঁরগ জুখাডাসী ভে); 


€তহি মই পলগঁ সজ: ডাসী (ল)। 


৩৯। কা কই এসি রচী সুখ বামী (মা, ল)1--এই সুখ-শয্য৷ কার পন্থা রচিত হ’য়েছে ? 


801 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
88! 
80৫ 
8৬। 


৪৭! 
8৮1 


দুহু মো, ভ, ল)। 

ফলন্হ ভন্বী প্রীসি কেন্বি জোগু (যা, ল, ত)। 

দেখত--অত্যুক্তি অস্কার : 

ধনি কব চহৈ ঠাটি মুখ জোব। শে)-ল্রাস্ত পাঠ । 

কোই কিছু নিছে লাগু তন ভেঢু (ও)। 

প্রদমাবতী (শু) --ভরান্ত পাঠ । 

সুরস্ধ তপত সেজ প্রো পাঈ মোল)-তপসা। ক'রে সুর্য যখন সেঘের 
অধিকার পে । এখানে 'নুর্ধ' অর্থ রত্বসেন। এ-থাঠটিই সমীচীন কেনন। 
এ-কাব্যে অনেকক্ষেত্রে রত্পেনকে সুর্য এবং পদ্যাবতীকে শশী বল। হ'য়েছে। 


সী ফো)। 
অহৈ কুঁবর (মাঃ ভ)। 


জায়পী ও আলাওল | ২১৯ 


8৯ 
0০0 
৫১। 
৫২। 
৫৩1 
৫৪1 
৫৫। 
৫৬ 
৫৭1 
৫৮1 
৫৯ । 
৬০1 
৬১। 


৬২! 
৬৩ 
৬৪ 


৬৫। 


হরদ উতার পঢ়াউব রঙ্ছু মা)। 
রাজা-চখ ভোহত (ও). গৃহীত থাঠটি থাঙুলিপির ৷ 
ভঈ চিত্রাগর লঈ অপসঈ (ম।)। 
গৃহীত পাঠটি পাঙুলিপির | শু'র পাঠ-''লাভ ন পাব মূ ভন তই টটা 1 
ভএউ (মা)। 
চাদ সুর সংগ উঈ' তরাঈ' (ল)-ভ্রান্ত থাঠ। 
নপিবে (শু)! 
সিখেছি রে লে)। 
অগ (ল)। 
ভ্রিনহ যব গএউ (যা)। 
মাত্রা (লৰ) । 
গন্ধক কিয়৷ কুরকুট! খার। (ল)। 
“মন্ুপ্রিয়া” অর্থ ডুবুরী। অন্য অর্থও হয়--যে ম'রে আবার বেচে উঃঠছে। 
«অখর!বটে' পাই (৩৭ স্তবক ১০ম চরণ) £ 

. এন্বে। মরদ্ধিয়া অমর ভ। গোঈ 1৮--অর্থাৎ যে মরে আবার বেচে 
উঠেছে সেই অমর) 
“মরৈ সোই জ্বে। হোই নিগুনা” শে)-যে নিগুণ সে মরেযায়। ভ্রান্ত পাঠ। 
বিছুরণহ (মা) । 
কই সো মিলৈ অব তো বুঝাই কৈ মোহি যুয়ে বুঝাই (মা)। 
লাল কৈ কিত পাবসি তপ! (ল)। অর্থ, ললনারা বললো হে তপস্বী 
তুমি তাকে কোথায় পাবে । লাখ কহি কিত পাবসি তগ। (মা) অর্থ, হে তাপস, 
তার সন্ধান তুমি কোথায় পাবে দ্বিতীয় পাঠটি সমীচীন । গলাগ”*কে লক্ষ্মীধর 
“লাল” হিসেবে পড়েছেন এবং এর অর্থ নির্মাণ করেছেন ললন!। (ল- পৃ ৩৩৫)। 
ওঁ (যা)। 
করু মো)। 
মনাই লে)। 
ভু ঘোগী তপ করি গন প্ৰীত। (মা) । অর্থ, তুমি যোগী তপ সাধনা করে 
আব্বস্তয় করেছে। 
ঞ্রোগহি কবন ব্বাঙ্থ কই কীত। (যা)1] অর্থ, র্রান্রস্থখ নিয়ে যোখীর কি 
করবার আছে! 
জোগী দিঢ় আ"শ ন আছ ভি ধরি মন ঠাউ' (মা,ল)। 
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বার আভরণ হল নুপুর. কিন্কিনী, কঙ্কন, অঙ্গক ঠি, বলয়, অঙ্গদ, হায়, 
কঠশ্রী, বেসৱ, খঁট, শিষফুল এবং টিকা । 

করৈ (যা, ল)। 

সাজি মাংগ কুমি সেঁছুর জারা ( মা )1 অর্থাৎ, লিখি কেটে তাতে 
তিনি সিছুর দিলেন ৷ 

পুনি কানই কুণ্ডল পহিরৈ (যা )। 

গিউ থহিবৈ অভরণ %€ল)। 

অউ পায়ল পায়ল অট চুরা (মা, ল)। 
যোড়শ শুঙ্গারের বর্ণন৷ জায়সী স্ত্রীভেদ বর্ণন খণ্ডের পঞ্চম স্তবকে দিয়েছে ঃ 


প্রথম কেস দীত্ুঘ মন মোহে। 

ও দীর্ঘ অঁগুরী কর সোহে।। 

দীর্ঘ নৈন তীথ তহ" দেখা ॥ 

দীর্ঘ গীউ কঠ তিনি ব্রেধা |) 

পুনি লঘু ঘগন হোহি" জগ হার] 

ও লঘু কুচ উতঙ্গ' অভ্তীরা || 

লঘু লিলাট দুইজ পথরগাস্থ 

ও নাভী লঘু চন্দন থাস্থ ৷ 

নাসিক খীন খকগ কৈ ধার।। 

খ্ীন লংক অন্থ কেহরি হার |: 

খীন পেট জনহু নহি” আ+তা। 

খীন অধর বিদ্রম রথ বাত ॥ 

স্ুভর কোন দেখ যুখ সোভ।। 

স্ুভর নিভন্ব দেখি মনলোভা ৷৷ 

আত কলাঈ অতি বনী সুভর জংঘ গজচাল। 
সোরহ সিংগার বনি কৈ করহি ছেবৃত। লাল। 


পদ্যারং সে! ঈনারৈ স্সিনহী (ক।)। 
পুনিউ চাদ দৈউ (যম) | 
ই মন্‌ জন্‌ তন লীনহ অন্হানু (যা)। 
ভরী মোতিন ও মানিক পুরী (মা)। 
পরী (মা)) 

দয (মা)। 


জায়সী 


৮০] 
৮৬। 
৮৭! 


৮৮। 


৮5! 
501 
৯5৯১! 
৯২। 
৯৩। 
৯58 
৯৫। 
৯৬। 
৯৭ । 
৯৮) 
৯১৯ । 
১০০! 
TOD 


১০২ । 
১০৩। 


১০৪ । 
১০৫ 


১০৬ । 
১০৭ | 
১০৮ | 


১০৯ 1 
১১০। 


ও আলাওল ২২১ 


আঈ (মা)। 

যণিকুণ্ল খুক্তী ও খঁটি (মা)! 

“পহিরি আরাউ ঠাটি ভই ঘরণৈ ন আ'বৈ ভাউ" ( মা )-- জড়োয়] অলঙ্কার 
পরে তিনি দাড়ালেন এবং তার সে সৌন্দর্য ধর্ণনা করা যায় ন|। 
“মাংগ ক দর্পণ গথন ভা তু সসি তার দীখাউ” (মা) -দপণস্বশ তাঁর 
সিঁথি যেন নক্ষত্র এবং শশী-পুর্ণ গ্রগন। 

জান্ছ (মা, ল)। 

জউ জট হীর ফীরি চখ মোরী (মা)। 

করনফ.ল নাসীক অস সোভ। (যা); কনকফুল নাসিক অতি যোভা (ল)। 
সসি মুখ আই সুক হোই লোভ। (মা); সসিমুখ আই সুক শন লোতা (ল)। 
সুরংগ অধর অউ লীনহ তাব্রূ (ঘা)।. 

ঘোর (মা) 

অস (মা)। 

পদুম (মা)। 

কাল কস্ট যহওনাবা (মা)। 

ধিনবই কবল করী ভন বাধী ( ল); তরনই কধল করী অনু বধী (মা)! 
চর! পায়দ অনবট নিছিয়। পায়নহ্‌ ধরহি' বিরোগ (যা)। 

হিয়ে লগ ঠক হম কই সমদহ তুমহ জান অউ ভোগ (মা)। 

অর্থাৎ হিচ্ছেদে অস্থির হ'য়ে প্রেমিক। প্রেহ্াম্পদের নিকট যেতে চাচ্ছে, 
কিন্ত পায়ের অলঙ্কার গুলি হ"য়েছে বাধান্বরপ। যদি ওগুলো খুলে ফেল। 
যায় বই মনক্ষামন। পুর্ণ হবে। 

“ছাজ ন ওর গুহই ছাই" ( মা)। 

“বিনবনহ্‌ সখী ন গহরু করিঞ্জৈ” (মা)_বিনয় ক'রে সবীর। বল্‌লো, 
বিলঘঘ কেরা 211 

“শনি ভই মন” (মা)। 

“নাউ স্ুনতি হউ" দইউ কস নাহব” (ল)-তার নাম স্তনছি কিন্ত 
গানিনা তার কি রূপ ; 

লহি মো, ল)। 

বুহগি, অবধীতে গুপস্থান' অর্থে ব্যবহৃত হ'ত (সংশ্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগর)। 
পুহুপ (শু) । 

পিয়হি সউ' (সা) । 

ভরি জীবন রাখৈ ক্বই চহ! (শু)। 


২২২ 
১১১ 


১৯১২। 
১১৩। 


১১৪। 


১১৫) 


১১৬! 
১১৭। 
১১৮। 
১১৯। 
১২০। 
১২১। 
১২২ । 
১২৩ 
১২৪) 
১২৫? 
১২৬। 
১২%। 
১২৮। 
১২৯1 
১৩০) 
১৩১। 
৯৩২। 
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সান লেখা পঠাবই আয়স্থ ঘ্বেহি ক অমীঠ (মা)। 
হস্‌ থী (মা, ল)। 
কর (ল)। 
“মা'তে প্রথম চরণদ্বয়ের পাঠান্তরর £ 
‘মিলী তরণঈ সখী লয়ানী । 
লেই সো চাঁদ সুরঙ্জ পই আনী ॥” 
ল'তে পাঠান্তর : { 
“সসি ধনি লই সংগ নখত তরাঈ' । 
লহি ভ্উ টাদ সুরু থই আট! . 
গৃহীত পাঠটি পাণুলিপির। শু-র পাঠঃ 
| “সুনি য়হ সবদ অমিয় অস লাগ৷! 
নিদ্রা দূরী সোই অস ভ্বাগ। ৷৷ 


এ শব্দ শুনে অসুভের মতে৷ লাগলো, নিদ্র। দূর হ'ল এব 


শ্রেগে উঠলে । 

“'চিতউর মাহ ন সংবরেউ আনা” (ল)। 
“তস তোহি লা তএউ হৌ ভোগী” (ল)। 
“যিনি কই” লে)। 

“কেছি” লে)। 

“্হনসহি প্রেহি প্রানি তেহি পাস!” লে)। 

তু. এহি ভাতি সিসঠি বহ ছরী” (গল)! 
'ভেস' লে)। 

কেতকী লে)। 

সসিয়র লে)। 

তেহি (ল) ৷ 

তুমহ সউ" প্রীতি গাঁঠি হই জৌরী 'ল)। 
ল-এর পাঠে সম্পূর্ণ স্তবকটির চরণ বিন্যাস ভিন্নরূপ। 
কহসি (ল)। 

হিয়ৈ ওটি উপজৈ রংগ সোঈ লে, প্বা)। 
জো! মংভীঠ ওটই অউ পচ। (ল)। 

রুচ। (ল)। 

প্রিমি (ল)। 


5 
N\ 


সে 


জায়সী ও. আলাওল | ২২৩ 


১৩৩। 
১৩৪। 


১৩৫ ॥ 
১৩৬। 
১৩৭ । 
১৩৮। 
১৩৯। 
১৪9। 
১৪১ I 
১৪২ | 
১৪৩1 
১৪৪1 
১৪৫ | 
১৪৬ । 
১৪৭ 
১৪৮ 


১৪৯ । 
১৫০। 
১৫১ । 
১৫২ | 
১৫৩ । 
১৫৪। 


১৫৫ | 
১৫৬ । 
১৫৭ 
১৫৮ । 
১৫৯ । 
১৬০। 


খনিয়। কা সুরংগ ক। চুন! (ল, পা)। 

“বইদ হুত সুনি রাসি বখানূ” (ল)।--বৈগ্ব-র কাছ থেকে তোমার গুণের ব্যাখ্য! 
শুনেছি । ভ্রান্ত পাঠ! 

ভএউ লে)। 

হাড় অঈন তএঈ বিরহঈ" দহ। (ল)। 

সৌ পই জবান দগধ ইমি সহ! (ল)। 

কই ঘ্রানই সৌ বপুর। লৈহি দুখ এন সরীর (ল)। 


‘রক্‌ ত পিয়াসৈ টঙ্ষ অহহ্ি ভ্ৰানহি নহি পর পীর (ব)। 


শুতে ‘ছন্দ ওঁরাহী””র স্থলে “ছন্দ ন উরাহী”” আছে, তাতে অথ স্পষ্ট হয় না। 
সব (৮)। 

ভখু লই খেলি (ল)। 

খ্রিন্‌হ (ল)। 

বিরিখ (ল)। 

ভ্রম নিব্রার (ল)।' 

জৌ প্রীতি জান (ল)। 

ছাড়ি সেবাতিহি ভ্রাই নপীউ (ল)) 

“চম্পা প্রীতি ঘৌ বৈলি ভই দিন দিন আগরি বাস। গলি গ্রঘ্ি আপু 
হৈরাই ছো মুএহ ন চাডই পাস 11” (ল) অস্পষ্ট থাঠ। 

জানো (ল)। 

যানে (ল)। 

কাচৈ বারহ বার ফিরাসী (ল)। 

প্রাক পউ পর ফির ন ন্রহাসী (ল)। 

অধারহ (ল)। মা-রু থাঠ-- ইগারহ' | 

গৃহীত থাঠটি (দোহার) মা-র। শু-র পাঠ অর্থহীন ঃ 


“জ্তেহি মিলি বিছুরন ও তপৃনি অন্ত হোই জ্বৌ মিত। 
তেহি মিলি গঞ্জন কে। সহে বরু বিহু মিলৈ নিচি'তি ॥” 


মন অস লাগা তৌহি নারী (মা )) এহ মন তৌহী লাখেউ অস নারী ()। 
সোরস (ভ)। 

নপট (পো) 1 | 

মারি সাবি কহি হউ অস রাচ! (লে)! 

তোহি তথ্বি কৌঠ!া বৌন। স বাঁচা (ল)। 

থাকি গঈ পিক আস করীত। (ব)। 


২২৪ 


১৬২ | 
১৬৩ 
১৬৪ । 
১৬৫] 
১৬৬॥ 
১৬৭ | 
১৬৮7 
১৬৯। 
১5০7 
১৭১। 
১৭২ । 
১৭৩! 
১৭৪ 1 
১৭৫! 


১৭৬। 


১৭৭) 
১৭৮ । 


১৭৯] 


১৮০ । 
১৮১) 
১৮২ । 
১৮৩ । 
১৮৪] 


১৮৫ | 
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নিরারা (ল)। 

কহ। দিসটি ভুতিয়। ঢার) লে)। 

রস (মা)। 

তোহি মন (ল)। 

ভ্রমন ভৌগী তই: ডারী টৌন। (ল)। 
বুছা বৈধি তন উড়সি ন লৌতী (ে)। 
এ স্তবকটি মানতে নেই ) 

তপাই তস (ল)। 

যৌৰৈ পৈষ পেম তোহি ভঙউ লে)। 
কহি নুস বাত (মা)। 

মতে ৭ম চরণ । 

মা-তে ৮ঘ চরণ । 

মা-তে ৫ম চরণ। 

মানতে ৬ষ্ঠ চস্তণ। 


এ-স্তবকটি ‘মা’ তে নেই। "তে নেই। এখানকার বক্তব্য মূলতঃ পূর্ববর্তী 
স্তঝকের বাণীর বিস্তার, কিন্তু ভাষা অর্ধাচীন নয় ব'লে আমি পরিত্যাগ 
করিনি। | | | 
বিরহ (মা)। 
বন্ধী (ল)। 
ওুয়-৪র্থ চরণহ্থয় ল-র পাঠে নিখুনূপ (এখানকার ৭ম-৮য চরণ) £ 
“কিরিল! করই যোহাগ সোহাগী” | 
চন্দন টস সিয়াম কঠ লাগী || 
পৌখ (ল)। | 
কুরল৷ কহি” (ল)। 
৭ম-৮ম চর্রনদ্রয় লএ ৩য়৪ থঁ চরণ । 
গোদ গেদ (মা,ল)। 
জীউ ন ব্রাখ! ( মা, ল)--ফারসী হরচফের & [ )১ ছি কে জীবন 
দ্বাখ।' ও পড়। যায়! 
১৩--১৪ চব্রণের বিন্যাস মা'তে নিম্ববপ £ 
*“বৈন সৌহ্বাবন কোকিঘ বোলী ৷ 
তএউ বিথার় করী মুখ খোল্বী | 


জায়লী ও আলাওল 


১৮৬। 
১৮৭। 


১৮৮ । 
১৮১৯ । 


১৯9 । 
১৯১) 
১৯২1 
১৯৩। 
১৯৪ ॥ 


১৯৫ । 


১৯৬। 
১৯৭) 
১৯৮। 
১৯৯। 
২০2 । 
২০১ । 
২০২1 
২০৩। 
২০৪ ! 
২০৫) 
২০৬ । 
২০৭ 1 
২০৮। 
২০৯1 
২১০) 
২১১। 
২১২। 


২২৫. 


পিউ পিউ করত জী ধনি সুখী (বানী চাতক তা'তি। (মা, ল)। 

থরী সো বৃন্দ সীপ জেউ মোতী হিয়ে পরী মুখ সাতি (যা, ল)। 
--এ-প্রাঠটিই বিশুদ্ধ মনে হয়?) শুর পাঠে মাত্র) কম ক্্ুয়েছে।! 

‘ল’ 'ধারী'র অর্থ ক'রেছেন কর্ণালঙ্কার | 

মৌ ধনি সুরাহী পিউ পিয়ালা (ল)--জুন্দরী হ'ল সুরাহি এবং প্রিয়তম 
থানপাত্র ! 

সৌ (ল)। 

ঘৌ করউ হউ (ল)1 

ভাবই (ল)। 

মৌছি পাই (ল)। 


অই মদ তহঁ৷ কহ সো সঁভার। ( ন )--যেখানে মদমভ্ততা আছে সেখান 
সঘ্বরণ কি ক'রে আঘ্বে? 


কই গো খুমারী কই মতবারা (ল)। -ঘেখারন হয় মদমত্তত৷ আচছ অথর। 
মাতাল আছে! 

কহই ঘব জাউ ন জাউ পিঘ্াহী(ল)। 

খুমরিহ। (ল)। 


'ভএট (ল)--ভিএউ' পাঠ হ'লে মাত্র। ঠিক থাকে । 


সসি পঁহ আঈ" সখী তরঙ্গ (ল)-চীদের কানে এল্লে। তারকায়দৃশ সৰীর। ৷ 
দিয় ন সঁভার। সোবতি বেক্‌ধার। (ল)। 

ভুঅংখিনী (ল)। 

নারংথ জন নাগিনি বিখ ভরী লে)! 

টুবণী ভঈ গৌ রৌমাবলী (ল)। 

নাভী লাভী ভ'বর অন্থু কািকুণ্ড কাউ (ল)! 

দেবতা মরছি' কলাপ মির আপহি দোষ ন লাবহি” কাউ (ঘর). 
ভনছ মাতি বসিয়াণী বসী (ল)। 

অতি বিস্মভার অন্থ ভুলী উর সী (ল)। 

নয়ন কবল জানহু ধনি খৌলৈ (ল) -_ল-তে ত্ৰয়োদশ চরণ 

চিতবন মিরিগ সবতি ম্বন্তু ভুলৈ (ল) --লশতে চতুর্দশ চরণ) 
মনু (ল)। 

১১--১২ চরণদ্বয় ল-তে ৭ম-৮ম চরণ | 


স্তানহু (মা, ল)। 


২১৩) ঘাস ফল (মা)। 


২১৪ । 
২১৫]! 
২১৬ 
২১৭} 
২১৮ ! 


পান কল কে রহছ অধার। (ল)। 

মুখ কব বিগসত দিন রাতী (য়া, ল)। 
সে। কুস্তিলান সহহু কেহি ভাতী (যা)। 
অধর ত্রৌ ‘কমল সহত ন পানু (ম!)। 

লংকব্বে! দেত পেগ যুরি স্বাঈ যো)। 


২৯ 


২২৬ 
২১৯। 


২২০। 
২২১। 


২২২। 
২২৩। 
২২৪। 
২২৫। 
২২৬) 
২২৭। 
২২৮) 
২২৯ । 
২৩০ । 
২৩১ । 
২৩২। 
২৩৩। 
২৩৪। 
২৩৫। 
২৩৬) 
২৩৭ ৷ 
২৩৮। 
২৩৯। 
২৪০। 
২৪১ 
২৪২) 
২৪৩। 
২৪৪1 
২৪৫! 
২৪৬ । 
২৪৭ । 
২৪৮। 
২৪৯ । 
২৫০। 
২৫১1 
২৫২। 
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মানত ৩য়-ওর্থ চরণের পাঠ £ 
জী পুহুপ অলি দেখত সংগু ৷ 
দ্বিউ ডরাত কাথত সব অংগু। 
“যেখানেই আমি অলিকে পুষ্পের উপর দেখেছি, আমি ভীত হ'য়েছি এবং 
আমার ঘকল অঙ্গ কেঁথেছে ।”--এ-পাঠটিই সমীচীন । 
পাবা (খা, ল) । 
৭ম-৮ম চরণ ল-তে ১৩:১৪ চরণ । প্াঠান্তর মহ তার রূপ এই--“ডর তব লগি 
বহা মিনা নহি থীউ |” | 
উদধি (ল)। ৃঁ 
হে রংগ নহি" ব্বানতি গৈসে লহর সমুদ (ল)। 
তন মহ সোই ন হোই নিরারা (ল)। 
জৌ নয়নন্‌ হ তৌ উদ্বৈ সমানা (ল)। 
দেখউ' জই ন দেখউ* আনা (ব)। 
তথ সিংথার সব লীন্ছেদি মৌহি কীন্‌হেখি ঠঠি আরি (মো, ল)। 
নেত্র মো, শব) । 
ভা তৌহি সোঈ (মা, ল)। 
জন্তু মো)। 
তম্বোরী (ল)। 
অলকাউর মুরি মুগ্বি গই মোরী (মা, শ)। 
রস (মা, ল)। 
থিয়াহি পিয়ারী মোঃ ঘ) । 
ও (মা)। নর 
কহ (মা, ল)। 
জীউ ন জানই (ম!) । 
ধর (ল)। : 
আব ন বৌন। ল্)। 
অহী স্ব! বরী কয়”! রসপুরী (মা, ল)। 
বেই মে), 
চান্দ দ্বৈধ ধনি বৈঠি তরাসী (ল)। 
সহস কর) হোঈ সুর গরাসী (মা)। 
দরব বরহ অরঘ করৈহু মো), দরব বারি পুনি অর্থ করৈহু লে)। 
কনিয়ানছু (মা); থণক তেহি (ল)। 
বরণী (ম1)। - 
দীন্হ (মা, ল)। 
ঘটবন্হ আনি চীর সব হোরী (ল)। 
ছায়ল পাব আই মো, ল)। 
ও বীদরী মোঃ ল)) 
পরীয়রী ও হরী (মা, ল)। 
এখানকার ১৩-১৪ চরণ মা এবং ‘ল’-তে ৫-৬ চন্তরণ । 


১ 
২ 


৩1. 


৪1 


৫! 
৬] 


|| ১ 


॥২ |. 


পদ্মাবতী-রতুসেন-ভেটথগ 
( আলাওল ) 


সংশোধিত পাঠ 


সন্ত খণ্ড ধরাহর+. এ সন্ত আকাশ । 
তথা লৈয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস ॥ 
সখী ছুই? সহভ্রং আইল সেবা কাজে। 
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে ॥ 
উজ্জল নক্ষত্রগণ করি চারি পাশ৷ 
মিহির লৈয়া শশা উঠিল আকাশ ॥ 
সপ্ত খণ্ড ধরাহর নব সন্ত রঙ্গ । 

দরশন মাত্র হএ দৃষ্টি-পাপ ভঙ্গ ॥* 


হীরামতি কপাট আদি" "ইটাল পাষাণ । 
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রত্তুন ॥ 
গজমুক্তা দহিলা লাগাইল তার চুন" 
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥ 
অতি অুনির্মল যেন দর্পণের কায়া। 
এক দিগে মূৰ্তি দেখি আর দিকে ছায়া ॥ 


ধরারাক্া (বা. এ ৩-আ)। মূল : ধৌরাহর। ' 
মূল £ দখী সৃহস দশ !-- দশ সহত্র দখী বাংলায় দুই সহস্ৰ হয়েছে। 


নক্ষত্র যেন (ড* শঃ)। 


মূল £ “দেখত থা কবিলাপহি দিষ্টি পাপ সব তাগ”-- কৈলাশকে দেখে দৃষ্টি-থাথ 
গব দুরে খেল। 

হীর। কর্ণফু সব (বা. এ, ৩-অ!)! 

গ্জযুক্তা খাকে লাথ!ইছে শভগুণ ভে: শ.)। মূল £ “চুন। কীনহ ওটি গজমোতী”- 
খঞ্জ-মোতী জাল দিয়ে চুণা বানিয়ে | 
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তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ 1" 
যোগ-সিদ্ধি-ফল পাইল অমরা তখন |।' 


॥ ৩] চারিদিকে চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জবল। 
নান| বর্ণ মূৰ্তি তাতে গঠিছে নির্মল ॥ 
সজীবন কায়া যেন” রৈছে দাণ্ডাইয়া। 
নানা” বিধি সুগন্ধি তান্বল পাত্র লৈয়া ॥ 
তার মধ্যে রতুখাট অতি মন্তুহর । 
বিচিত্র কমল-শয্যা১" তাহার উপর ॥ 
যেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়।১১ 
পুতলির হস্ত হৈতে সেই বস্তু লয়।॥১২ 
সেই শয্যা উপরে বসিলা ₹তুসেন। . 
অপ্‌সরা বেষ্টিত ইন্দ্র স্বর্গরাঁজ যেন ॥১৩ 


॥ ৪ |] উপরেতে চন্দ্রাতপ করে ঝলমল। 
মাণিক্য প্রদীপ জ্যোতে১৪ বাসর উজ্জল ।। 





+। তাথে শচী বন্যা অপসরা সখীগণ ডে. শ.)। মূল 2 “তই অছরী পদমাবতী স্তন 
সেনকে থাস*- সেখানে রত্বসেনের পাশে অপ্রসরী পদ্যাবতী। 


৮। মূলঃ অনু সন্থীব--যেন ভ্বীবস্ত ) 

৯। নানান (বা. এ, ৩-আ)। 

১০1 কোমল শ্য্য। (ড. শ)। 

১১। ইচ্ছয় (বা. এ, ৩-জা)। 

১২। গৃহীত পাঠ £ বা, এ, ৩-আ-এব । ড. শ-র পাঠঃ পুতলির হস্তে যেন সেই 
দ্রব্য থায়। 

১৩) অথসরা-বেষ্টিত ইন্দ্রের ঘমান (বা. এ, ৩আ)। 

১৪1 মাণিক্য-প্রদীথ নিশি (বো, এ, ৩-অ!) 1 মূল £ “মানিক দিয়া জরাবা মোতী ! 
হোই উদ্জিয়ার রহা তেহি জোতী |” মুক্তা এবং মাণিকে; প্রদীপ উজ্জল, 
নিশীথেও উজ্জ্বল দেদীপ্যমান । 


জায়সী. ও আলাওল | ২২৯ 


গাঠি ছোঁড়াইতে ছল করি "সখীগণ ৷ 
নৃপ পাশ হস্তে কন্যা নিল অন্তস্থান ৷ 
নৃপতি দেখিল যদি পাশে কন্তা নাই। 
মনে অন্কুশোচ করে কি কৈল১ৎ গৌসাই ৷ 
বহু তপ করি চন্দ্র পাইল পূর্ণিমার! 
কেব1১৬ হরি নিল জগ করি অন্ধকার।। 
সঘৃত পায়স’ ” পাইল চির উপবাসে । 
প্রদীপ নিবাইল কেবা প্রথম গরাসে || 
বহু যত্নে রত্ন পাইল কেবা নিল হরি। 
অষ্ট’" যোগ সাধি সিদ্ধি-পদ পাই ময্নি ৷৷ 
মিলিয়া, বিচ্ছেদ. পুনি মৃত্যু সমসর | 
কৃপাল হৈয়া বিথি”* হৈলা পামর ৷ 
ধরাইতে নারে চিত্ত চকিত হৈয়া। 
স্থকিত হৈল যেন ঠগ-লাড়২* খাইয়া ।। 
শুদ্ধি বুদ্ধি হীন হাস্ত কান্দনের আশ ।*? 
স্বর্ণের গৃহ হৈল বনখণ্ড বাস ॥ 


| ৫ ॥ . সখীগণ নৃপতির দেখি হেন রীত ২২ 
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে হাসিয়া কিঞ্চিৎ 1২৩ 


১৫1 হৈঘ (বা. এ, ৩-অ!) ৷. 

১৬। কেনে (ও) । 

১৭। অমৃত শন্কর (ড. শ)। 

১৮। কষ্টে (ড.শ)। অষ্ট যোথ-_-যাথ্ধের আটটি অঙ্গ £ যম, নিয়ম, আসন, 


প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসাঃ সত্য, আস্তে, 
্রক্মাচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে যমন বলে। 


১৯। দয়াল হৈয়। প্রভু (ব। এ, ৩-আ)। 
২০) গলাড় (ড, শ.)1 মুল: ঠগ লাড়, ৷ 
২১। শুদ্ধিবুদ্ধিছ্ীন হৈন্ অন্তরে হতাশ (বা. এ, ৩-আ)। 
২২। সখীগ্ণে নৃপতির দেখি হেন গতি (বা. এ, ৩-আ)। 
২৩। ক্বিজ্ঞাসিল মধুস্বরে জিজ্ঞাসি ইচ্চিতি (ইউর) 


পতি 
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কহ শিষাবর তোর গুর গেল কোথা । 
চন্দ্র বিনে স্থর কেনে একেশ্বর এথা |! 

কোথা লুকাইয়া থুইলা! চন্দ্রিমা আমার ।** 
যেই বিনে রজনী জগত অন্ধকার ৷ 


॥ ৩॥ নৃপতি বলিল শুনি সখীর বচনে। 
চাতুরী সময় ভাল পাইছ এখনে |) 
অমৃত দৰ্শাই পুনি বিষ কর দান। 
এমত দয়াল সংসারেতে নাহি আন ।। 
যাহার মরমে ব্যথাং* সেই মাত্র জানে। 
না জানে প্রেমের খেলা২৬ অব্যথিত জনে |! 
পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা আছে আর। 
ভিক্ষা দিয়া গোগী করে" হরে পুনর্বার || 
দাতা হৈয়া ভিক্ষুকের প্রাণ যদি হরে। 
মরিলে পাইব সেই২” যার লাগি মরে | 


॥ ৭1 এতেক শুনিয়া সখী ঈষৎ২৯হাসিয়া। 
পরিহাস্ত ছলে কহে ভক্তি” আচরিয়া ॥ 
যখনে"’ গগনে লুকাইল সেই শশী । 
গুনি তপ-সাগিলে যেত২ পাইবে তপসী ৷৷ 


২৪1 কেবা কোথ। লুকাইল চন্দ্রিমা তোমার (ড.শ)।1 মূল £ “কহ ছপাএ চাদ 
হমারু9 | কোথায় আমদের চাদকে লুকিয়েছ ? 


২৫1 ঘাও (ড.শ)। 

২৬। ঘ্যথা (ড.শ)। 

২৭। যোগী ঘরে (ড*শ)। 

২৮1 যেবা (বা: এ, ৩-আ)। 

২৯1 ইশ্চিৎ (বা, এ, ৩:আ )। নিশ্চিত (ড.শ)। 
৩০। ভাব (ড.শ)। 

৩১। ক্ষেণে ক্ষেণে (বা. এ, ৩মা)। 

৩২ । সে (ড.শ)। 


জায়পী ও আলাওল 


| ৮1) 


৩৩ । 


আমরা না জানি চন্দ্র** গেল কেন ভিত । 


বিচারিয়! যদি লাগ পাই আচ্বিত ॥৩৪ 
তোমার নিমিত্তে আম! বিচারি সর্বথা !** 


বলিব ভিখারী পরদেশী আইল এথা ॥ 
তোমা লাগি তপ সাধি ছিল** একমনে। 
দয়াল হৈয়া কৃপা করহ আপনে |! 
আমার পরার্থনে যদি মনে মায়! কর। 
বার আভরণ পরি আসিবে সত্বর ৷ 

আর শুন সিঙ্গার সহজে অনুপাম৷ 

না জানিলে শুন বার আভরণ নাম৷৷ 


সৌরভে শরীর যেন করিব মাঙ্জন।*" 
বিচিত্র বসন পরি পরয় চন্দন ৷৷“ 

সুর শশী সমুদয় বিধৃন্ত নিকটে । 

সীমন্তে সিন্দুর পরি তিলক ললাটে ॥ 
অবণে কুণ্ডল আদি নয়ানে আঞ্জন। 
বেসর রঞ্জিত নাস! জড়িত রত্তন ॥ 
রাতুল তাম্বনল রাগে স্বরঙ্গ"* অধর । 
গীমে সপ্তছরি হার অতি মন্তুহর |। 
অঙ্গেত বলয়া আদি করেত বঙ্কন।** 
রন ঝুন্ধু বাজে কটি শুনিতে শোভন ॥*১ 


ইন্দ্র (বা, এ, ২: )। 


৩৪. কদাচিতে (ড'শ.)। 
৩৫। তোমার নিমিত্তে যতন করিয়া অর্ধথা ( যা. এ, ৩'আ) | 


৩৬1 


তোম। লাগি সাধিয়াছে তপ একমনে ডে. শ)। 


৩৭। সৌরভের কুগ্ত করি শরীর মজ্জন বো, এ, ৩-আ।)। 


৩৮। 
৯ | 
801 


বিচিত্র বসন পিরিল এখন চন্দন (এ) ৷ 
সুবস (ওর) । 
অঙ্গদ বলয়াদি করেত ভুষণ (এ) ৷. 


৪১। বনু ঝনু বাঞ্চে কটি মুখের বচন (ত্র) ।. 


২৩১ 
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নেপুর পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত 1২ 
বার আভরণ** নাম শুনহ নিশ্চিত ॥ 
আর বার আভরণ তন্তু লগ্ন হএ। 

বরবাল! চিন হেন পণ্ডিতে বোলএ ॥ 


11৯) বেদ পক্ষী বেদপশ্ড ফল গোটা! চারি । 
তেন মতে অনুমান পদ্মাবতী নারী ।।৪৪ 
চারি পশু চারি পক্ষী আর চারি ফল। 
এই দ্বাদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥*« 
সিংহকটি গজগতিঃ* চিকুর চামরী ৷ 
কুরঙ্গ নয়ানী*" রাম! কহিল বিচারি ॥ 
গৃধিনীলাঞ্ছিত** কর্ণ নাসা শুকবর। 
নীলকণ্ঠ তাত্রচ্ড়া পিক কণ্ঠস্বর ॥'* 
বিশ্বফল- অধর ডালিম্ব সুদর্শন | 
কুচ শ্রীফল জাঈ কদলী লক্ষণ ॥ 
দ্বাদশ আভরণ যে এই ছুইমত।৭* 
এবে শুন ষড়দশ সিঙ্গার বেকত ।। 


৪২। নেপুর থাএডাব আদি চন্দন রগ্ভিত (8)। 

৪৩। বার আভরণ-্নুপুর, কিন্কিনী। বলয়, অঙ্গুঠী, কঙ্কণ, অঙ্গদ, হার, বন্ঠণ্ী, 
বেসর, থ্‌ টঃ টাকা, দীসফুল । শুবকে ধৃত বার আভরণ--বসন, চন্দন, সিন্দুর, 
তিলক, কুণ্ডন; অঞ্জন, তাব্রুল, হার, বলয়, বেসর, কটি-কিন্কিনী, নুপুর । 

881 চারি থও চারি পণ্ড ফর থোট। চারি। এই মত রূপ্াধার পদ্মাবতী নারী ।॥। 
(বা. এ, ৩-আ)। | EE 

8৫। “চারি পণ্ড......শকন”--পুর্ববর্তী চরণদ্বয়ের পাঠভেদ বলে মনন হয়। 

৪৬। গন্বকটি (বা, এ, ৩-অ৷) ৷ 

8৭1} কুরঙ্গ রমণী (এর)। 

৪৮। গৃধিনীতব্রধিত (ও এবং ১৩১৪ সং) । 

৪৯! নীলকন্ঠ গ্রীণ আর আন কন্ঠস্বর (বা. এ, ৩-আ)। 

৫০91 ছুই দশ আতরণ এই দুই মত (৪)। 


জায়সী ও 


lye 


৫২! 
(4 


৫৫। 


৫৬। 


আলা ওল | ২৩৩ 


চারি দীর্ঘ, চারি লঘু, চারি স্থুল, ক্ষীণ ।** 
বরস্ত্রীর এই মত শরীরেত চিন 11৮২ 
দীর্ঘ কেশ অঙ্গুলী দীঘল গীম অশাখি। 
দশন কপাল নাভি লঘু হোট* দেখি ॥। 
ক্ষীণ নাসা অধর আর যে কটি ক্ষীণ । 
চতুর্থে উদর যেন নাহি অন্ত চিন ॥ 
উরোজ নিতম্ব স্থল আর ভুজ উরন । 
বাখানিল যড়দশ** সিঙ্গার স্ুচার ।। 
এই মতে সখী যদি সব বাখানিল 1৫৭ 
ঈষদ হাসিয়া নৃপ পছুত্বর দিল ।। 
বার যোল অঙ্গ লগ্ন বিধি দিছে যারে। 
কি ফল তাহার যুক্ত মোর অলঙ্কারে ॥ 

' যার অঙ্গ দর্শনে কনক শ্যামল । 
রত জিনি নখদস্ত অধর নির্মল ॥ 
চন্দ্রের উদয়ে হএ'* উজ্জল সংসার ৷ 
কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার ॥ 


চারি দীর্ঘ, চারি লঘু, চারি স্থল ক্ষীণ (ড. শ)। মুল £দীরঘ চারি, চারি লঘু, 
চারি স্ুভর ও খীন।”- আমার গৃহীত থাঠ মূলানুগ । 

চারি গুর্‌ বরস্তরীত্ত শরীরেতে চিন (ড. শ,)। 

হৌট--ড. শ-র সংশোধন। পাুলিপিতে সর্বত্র ‘হেন' পাঠ থাওয়া যায় ; 
কিন্ত হেন শুদ্ধ হতে থারে ন।, কেনন৷, ত! হলে আমর। মাত্র তিনটি লঘু 
পাই । আমাদের প্রয়োঞ্ছন চারিটি- লখুর ৷ 

ষড়দশ সিঙ্গারের বর্ণনা জ্রায়সীর স্রী:ভেদ-বর্ণন-খওে আছে (শুক্র চতুর্থ 
সং-এর ৪০ সর্গ, ৫ম স্তবক। জ্বায়সীর মতে ষড়দশ যিঙ্গার হল, - চারি 
দীর্ঘ _-কেশ, করাল্গ,লী, নেত্র, কন্ঠরেখ। ; : চারি ঘঘু--দত্ত, কুচ, ললাট, নাভি; 


চারি সুল-করোল, নিতম্ব, অবংঘা॥ ভুহ্বদও ; চারি কহ অধ, 
থেট, কটি । 


এ বার আভরণ যদি বাখানিল (ড. শু) । আমার গৃহীত পাঠ বা, এ, - 
৩-আ পুথির । 


মাত্র (ঘা. এ, ৩-মা )। 


২৩৪ 
1১১1 


৫৭ 
৫৮। 
৫৯। 
৬০। 
৬১। 
৬২। 
৬৩৭ 
৬৪। 
৬৫! 
৬৬। 
-৬৭৭ 
৬৮। 
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সখী বলে বেই আজ্ঞা কৈলা নৃপমণি । 
সহজে সুন্দরী বালা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ 
কিন্তু বিবাহের কার্যে আছে শান্ত্ররীত।*" 
শরীর মাঁজিবে** তৈলে হরিদ্রা মিশ্রিত ॥ 
তেকারণে কন্যার অলঙ্কার উত্তরিয়া । 
পুনি পুনি সুসৌরভে শরীর মাজিয়। ৷৷ 
রাজরীতি** পাইয়া রত্ন আভরণ । 
আমি গিয়া কন্যা আনি কর শান্ত মন ॥৬ 
নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখীগণ ।** 
তুরিত গমনে গেল কন্যার সদন ॥৬২ 
করঞ্জোড়ে বলে রানি, শুনহ বিনতি ।** 
শয্যার উপরে একেশ্বর নরপতি ॥৬৪ 
হেরএ তোমার পন্থ হই হতচিত 1৯ 
ক্লানিধি ভাবে যেন চকোর চকিত ॥৬৬ 
যেই প্রাণ*' দেয় এক ভাবে হই লীন । 
সর্বথায় উচিত*" শোধিতে তার খণ ॥ 


হেন স্বীত (8) 

মানিলে (8)। 

স্্াম্নীতি (ও)! 

স্থির কর মন (ড.শ)।) 

নৃপতিরে এতেক কহিয়া নৃপবর (বা, ঞ ৩-আ )। 
ভুরিত গমনে গেল কন্যার গোচর (ও) 
"মিনতি (ড.শ) ৷ 

শয্যার উপরে আছে একা সুর নৃপতি বো. এ, ৩-আ) 
হই হতরীত (এ্র)। 

চট্কার-চরিত (ও) । 

যেই প্রাণী (ড. শ,) 

দর্ববথা উচিত হএ (বা. এ, ৩-আ )। 





জায়দী ও আলাওল 


| ১২॥ 


1 ১৩ 


ভূখিলেরে তুরিতে তুষিহ:- অন্নদীনে । 
কিবা ভাব ভোজন-সময় অবসানে ॥** 


পদ্মাবতী বলে সখী শুনহ নিশ্চয়। 

যে কিছু কহিল! তুমি মোর মনে লয়! 
কিন্তু স্বামী-সের! না! করিছি কোন দিন। 
না জানিল স্বামীরে'* আপনা কিবা ভিন ॥ 
যৌবন-বৈভব গর্বে পাছে না চিন্তিল ৷" 
প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বলিব না ভাবিল ॥"২ 
এবে প্রভু জিজ্ঞাসিলে রহস্য সকল ।"5 
না. জানি কি হএ মুখ রাতুল পিঙ্গল ॥'£ 
তেঞ্জস্বী অরুণ স্বামী আমি কমলিনী । 
উচিত.প্রভূর তরে'* কি হয় না জানি 


সখী বলে £ শুন রাণী মোর নিবেদন । 

রমণী নিমিল প্রভু পুরুষ কারণ ॥*৬ 
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত। 
ত্ৰিভুবনে জীবজন্ত কিছু না রহিত ॥"" 





২৩৫. 


৬:। অর্থ-ক্ষুধার্থকে সময়মত অন্নদান'না করলে, ভোল্রন-সময় শেষ হলে কোন 
শুভ ভাব মনে জ্ঞাগতে পারে কি? ড.শ-র সংশোধিত পাঠ অর্থহীন 
*কিব! ভাল তোঞ্জন সময় আসনে ।” | 


৭01 ন! চিনি সোয়ামী (বা, এ, ৩-আ)। 

৭১। ধৈবন বৈতব গর্ব পান্ধে না চিত্তিলুম (ই)। 
৭২। প্রভু জিজ্ঞাসিলে পাছে মুই ন। চিন্তিলুম (8)। 
৭৩] প্রভু স্বিস্তাপিনে দব রহস্য সকল (বা.এ, ২-অ!) 


৭৪। মুল: “কস মুখ ছোইহি পীত কি রাত” 
না ব্ভ? 


৭৫1] তবধে (বা. এ, ২-আ।)। 


৭৬। «সখী বলে......কারণ” এ চরণ ছুটি বা. এ, ৩-আ পুথিতে নেই । 


৭৭1 বাধিত (ব) এ, ২-আ)। 


আমার. মুখে কি রং জাথবে-্পীত 
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পুনি বলে” স্বামীর আরতি হৈব যবে। 
নিজ মন-ইচ্ছায় রহিতে নারী তবে ॥ 
ভক্তি ভাবে এক চিত্তে"* রাখি প্রেম-রস । 
নিশ্চয় জানিবা প্রভু ভকতির বশ॥ 
মনের ভরম ভাজি এক মন।৮* 
যাহারে আপন! দিবা সেই সে আপন৮১।। 
বরবাল। হৃদএ সে থাকএ তাবত। 
প্রেমরসে রতি” নাহি মিলএ যাবত ॥ 
রসে বস করে প্রভু ভাবে হৈয়া লীন। 
স্বামী সে আপন] জান” আর সব ভিন ॥ 
প্রথম সংগ্রাম মনে কেব! ভয় ধরি ।”ৎ 
ভোমরার ভারে কভু না টুটে মঞ্জরী ৷৷ 
লৈতে পাঠাইল যদি" আদেশ না মেট । 
তন্থু মন যৌবন” লৈয়া চল ভেট।। 


॥ গীত | 
(গীত দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ চৌক এক তালি।) 


তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ান যুগে 
| কামিনী-মোহন-কটাক্ষ হীন ভেল। 





৭৮1 সখী বলে (বা, এ, ৩-আ)। 
৭৯ | প্রেম চিত্তে (এ) 
৮০1 মনত ভমর ভাঙ্গি হএ একমন (প্র) 
৮১1 হইব আন (ড. শ,) 
৮২। পতি (৪) 
৮৩! আথনা৷ হৈব (বা, এ, ৩-আ) 
৮৪7 প্রেমের সঙ্গম ভয় কেবা মনে ধরি ডে. শ)। 
৮৫। যবে (বা, এ, ৩"আ)। 


৮৬। তেন মতে যৌবন (এ্র)। মূলঃ “তন মন জীবন সাঞ্চি কৈ দেই চন্দী মেই 
€ভণ্ট 1” জুসজ্ভজিত হয়ে তিনি চললেন তন্তু মন যৌবন ভেট দেখার শ্রন্য। 


জায়সী ও আপাঁগল. ২৩৭ 


প্রেমামদে বিহ্বল সতত বহএ লোর 

অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বৃদ্ধি হরি গেল ৷৷ 
চল চল প্রভুর সে তলপে আরতি 

পতি গতি অতি অল্পে । ধুয়া ৷৷ 
চন্দন চন্দ্রশীতল মলয়ানিল ছল 

সৌরভ. বিশিখ খরতর লাগে। 

ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাঁভব 

মশ্থবাণ আনল উপর জাগে।। 
কিঞ্চিত প্রাণ ঘটে আছেএ ধুকু খুকু 

তুয়া আশ্বাস বচনএ আশে । 
শ্ৰীযুত মাগন রসিক আুনায়ক 

আরতি করিয়া আলাওলে ভাষে ॥৮* 


1১৪ | পদ্মিনীর গমন নির্মল করি জিনি। 


৮০) 


ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী ॥ 


হবীবী প্রেসের ১৩১৪ ও ১৩১৭ সংস্করণের পাঠ কথখঞ্চিৎ অংশে'ধন 
ক'ন্রে ডক্টর শহীদুল্লাহ যে পাঠ নির্মাণ 'রেছিলেন, ত! নিয়ুরূপ £ 
পতুয়। পদ হেবুইতি (হেলাইতে -হ.) রাতুল যুবতী (যুগল--হ-) কামিনী 
মোহন কটাক্ষে হীন ভেল। 
প্রেম মদে বিভোল সতত বহয় লোর অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল 
চল চল প্রেম প্রভুর সে তল্‌ পে (সতল্‌পে-হ.) আরতি গতি মতি পতি 
অতি অল্পে! ধুয়া! 
চন্দন চন্দ্র কিরণ (চন্্রাসন-হ,) মন আনল সমান (মন আনিল গমন-হ, 
সৌরভ বিশিখ তব লাখে (ভ্ুরিখ তর লাগে--হ,)। 
ভ্রমর কোকিল রব, শুনি অতি পররাভব মন্মথ-বাণ আনন পর ভাগে ৷ 
কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধূকধুক তুয়া আশ্বাসে । 
শ্ৰীযুত মাণ্থন রসিক সুজন আরতি বিহাঁন আলাওবে ভাষে 11” 


২৩৮ _ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭* 


নুচরিতা সখীগণ”* আগে পাছে হৈয়া। 
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লৈয়া ॥ 
হাঁসিয়া কহিল সখী পরিহাস্য ছলে। 
গুরু-রক্ষা আইল যোগী তপস্যার ফলে ॥৮৯ 
ভস্ম কুরকুট’* সিদ্ধি শরীর মাঝার.।: 
মলিন হৈবে: চন্দ্র পরশে”১ তোমার-॥ 

' পদ্মাবতী নারী জান নির্মল যে গঙ্গা । 
তার যোগ্য হৈব নাকি-যোগী ভিক্ষা-মাঙ্গা ।৯২ 
নিকটে আইল গুরু- মায়া করি মনে । 
ভক্তি ভাবে উঠিয়া লাগএ চরণে ॥৯* 
গোরক্ষ** সাক্ষাতে দেখি খণ্ডিল সমাধি । 
তপস্যার ফলে পাইল সুধা-রস নিধি ॥ 


| ১৫ ॥ করে ধরি নিল কন্যা শয্যার উপর | 

| লাজে অধঃমুখী ব্থহে’* ঘোঘট অন্তর ॥ 
মিনতি ক্রয় নুপ শুন প্রাণ প্রিয়া ।৯৬ 
দয়াল চরিতে কেনে কঠিন সে ক্রিয়া।৯ৎ 


৮৯। ভিক্ষা-মাঙগা-ছলে। 
৯01 কালকুট (হ)]1 মূল: কুরকুটা? | 
৯১। গ্রাসে হে)। 
৯২। মূল £ ‘যোগী ভিখ মাংগা।? 
৯৩। ভক্তিভাবে কোনে উঠ না লাগ চরণে (হ):। মূন ;*আবাগুর পায় উঠি 
লাগৈ"- গুরু এসেছেন, উঠে তান পুদধারণ কয়। 
৯৪! গুরুর (বা, এ, ৩)। 
৯৫। লাজে 'হেঁটমুখী হই (&)। 
৯৬1 বিনতি করয় নৃপ শুন নৃদদ প্রিয়! (এ ) 
1 দ য়া চরিত কেনে কঠিন যে মায়! (বা. এ, ২-আ ) ; দয়াল চরিত-কঠিনতা 
ক্রিয়। (হ)। 


জায়সী ও আলাওল ২৩৯ 


তোমা লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণপণ ৷ 
'অতি তপ ফলে হেই পাই দরশন ॥৯৮ 
এখনে উচিত নহে বদন গোপন । 
প্রেম রসে কহ কথা জুঙাক শ্রবণ ॥ 
প্রিয় বাক্য বুলি মনে না আইসে যবে ।৯৯ 
কঠিন বচনে এক গালি দেও তবে ॥ 
তিক্ত কটু ওষধ সংযোগে ব্যাধি যায় ।*** 
তপ্ত জল পরসনে অগ্নি শান্তি পায় ॥ 
ঈষৎ হাসিয়! কন্যা কহে মধুস্বরে। 
না ধর ভিখারী যোগী রাজকন্যা করে ॥ 
তপদ্যা অন্তরে কুরকুট সম কায়! 1১* ১ 
" ব্বাজকন্যা অঙ্গে না পড়ুক+"২ যোগী ছায়া ৷৷ 
দ্বারের বাহিরে থাকি না মাঙ্গিয়! ভিক্ষা । 
স্বর্গে উঠি মাগিতে যোগী করিয়াছ শিক্ষা ॥১*৩ 
নৃপ অন্তঃপুরে যোগী রহিতে না পারে। 
ভিক্ষ। মাগি লও গিয়া দ্বারের বাহিরে ॥১০৪ 


॥ ১৬ ॥ নৃপ বলে তোমা লাগি প্রাণের ঈশ্ব রী। 


৯৮1 
৯৯ ॥ 
১০০! 
১০১ । 
১০২ ! 
১০৩ | 


১০৪ | 


রাজ্যপাট তেজি সত্য হইলু* ভিখারী ॥ 
ঘর দ্বারে ভিক্ষা মাগি না পাইলু” যবে । 
চোর মত সিদ্ধ দিয়! সামাইল তবে ॥ 


অতি ফলে পাইল তোমার দরধন (হ)। 

প্রি বাক্য বলিতে মননেতে নাহি যথে (হ)। 

তিক্ত বস্ত ওষধ ভক্ষণে ব্যাধি যায় (হ)। 

তাপ অন্তরে কালকুট সর্পকায়! ( বা. এ, ৩-আ )1 

লাগুক (ও)।৷ 

ঘরে উঠি মাথিতে করিছ যোগ শিক্ষা (হ)। মুলঃ“মাগৈ আই পরগ 
পর তবীখা”-ন্বর্গে এসে ভিক্ষা চাইতে শিখেছ । 


মূলঃ “জোথী ভিখারি কোঈ ম'দির ন ট্পরঠ পার। ফাাগি লেহু কিছু ভিছা 
ভ্বাই- ঠাঢ় হোই বার]”.-যোগী ভিখারী কেউ এ মন্দিরে প্রবেশ করতে 
পারে না। অলপ কিছু ভিক্ষা নিয়ে ঘরক্কার ক।ছে দাড়িয়ে থাক। 


২৪৪ 


সাহিত্য পত্ৰিকা বৰ্ষ! সংখ্যা, ১৩৭০ 


প্রাণ লৈতে’”* গেল নৃপ সাজিয়া নিকট । 
২. তোমার প্রসাদে আমি তরিল সঙ্কট |1১০৬ 

তাহার অধিক মোর সঙ্কট এখন ॥ 

বিনি অপরাধে গুপ্ত করহ”* বদন ॥ 


hai কন্যা বলে ফেব! মন বান্ধি গেলা যোগে ॥ 


১০৫ । 
১০৬) 


১০৭ । 
১০৮ । 
১০৯1 
১১০] 


১১১) 
১১২) 
১১৩। 


তার কোন কাব আছে+** সংসারের ভোগে ৷ 
যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ ।১০৯ 
স্বপ্নে নাহি (হরে ছোগী রমণী-বদন ॥ 
প্রচণ্ড তপন তেজ যোগীর শরীরে । 

সমস্বর নহে সিন্ধু যোগী কলেবরে 1৯১ 
যোগী ভোগী মিশ্রিত না হএ কদাঞ্চিত। 
নিশীদিনাস্তর দহে হিমাংশু আদিত ॥১১১ 
ছলযোগে ঠগে যোগী টলএ ধনি মন।১১২ 
এহি মতে সীতা দেবী হরিল রাবণ ॥+১৩ 


॥৮৮৷ নুূপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত। 
সিদ্ধি হেন পদ যোগী না পায় যাবত ॥ 


লৈয়া (বা, এ, ৩-আ) । 

তোমার প্রসাদে সেই এড়াইল ঘঙ্কট (ও) ; তোমার প্রভাবে আমি তরিল 
সঙ্কট (হ)। 

লুকায় বো, এ ৩-অ!)। 

তার কার্য কোন আছে (বা, এ, ও-অ!) ৷ 

অনুক্ষণ (এ) । 

সোষরস ধিঙ্গার যোগীর ক্লেবরে (এ); সমসর নহে বিন্দু যোগী 
ক্রন্রেবপ্লে (হ) । 

নিশি দিনাস্তরে যেন হেযাংঙ আদিত (হ)। 

ছলে যোগে ঠগ যোগী টগ্গে বিঘা ঘন (ওর) । 

মুল £ “এছি ভেখ রাবণ সিয় হুরী”--এদের ছদাবেশেই রাবণ খাতা 
অথহরথ করেছিল ৷ | 


জায়পী ও আলাওল ২৪১ 


সিদ্ধি পদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন। 
সর্বত্রে আপনা ভার১১* কেবা আছে ভিন ৷ 
যে বুলিল! স্বর শশী নিশি দিনান্তর ৷ 
অর্ক জ্যোতে চন্দ্রের উজ্জল কলেবর ॥ 

চন্দ্র সূর্য্য শিব শক্তি কিব। তারা ভিন । 
পুণ্য ১ দর্শন হএ পৌর্ণমাপি দিন ॥ 
শিবশক্তি মিলিলে যে সিদ্ধি হএ কায়। 

শক্তি বিনে শিবশক্তি সব শঙ্কা পায় ॥১১৩ 
যে কহিলা ছল যোগে ঠগে যোগীগণ 1১১৭ 
তুমি বিনে আর কিছু নাহি মোর মন | 
আপনাতে পুছ সত্য ভাব কিবা ছল। 
ছল বৃক্ষে কভু না ধরয় সিদ্ধি ফল ॥১+৮ 
সীতা দেবী রাবণেরে কৈল ভিক্ষ। দান। 

তুমি সে নিঠুর অতি লুকাও বয়ান ॥ 

দূর হস্তে অলি আসি১'* কমল সম্পাস। 
ভ্রমর নিছনি যায় পদে দেয় বাস ॥ 
তোমার আমার প্রেম আজুকার নয় । 
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয় ॥ 

গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকত ছুই অঙ্গ । 
মনের ভরমে মনে হএ রঙ্গ ভঙ্গ ॥ 


১১৪। ভাবে ছে)। 


১১৫1 পুর্ণ ছে)॥ 

১১৬। শক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহ্বীন যে শিবশক্তি, ত! সর্বদাই শঙ্কিত, অর্থাৎ তার 
কোনও মূল্য নেই। পাঠান্তর £ শক্তি কার বিনে শিব সংখ্য। নাহি প্ৰায় 
(হ. ১৩১৪) ; .শক্তি-করে বিনে শিব সব সংখ্য। থায় (হ, ১৩১৭)! 


১১৭1 যেকহিলা ছলে গুরু ঠগে যোথীগ্ণ বো, এ, ৩-আঁ)। 
১১৮। বৃক্ষত (বা, এ, ৩-অ!) ! | 
১১৯। দুরাস্তরে অনি আসি (এ) ৷ 

—৩১ 
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॥ ১৯ ॥ বিহসি:২” কহিল ধনী শুন প্রাণ পিউ। 
ভাব-রস বাক্য মোর ভূলাইল জিউ ॥১২৯ 
সেই ভাবে ভুলি কল্য তন মন দান। 
নিশ্চয় জানিল মোর তোমাতে পরাণ 11৯২২ 
শুক মুখে শুনিয়া হৈল তোমা বশ ।* ২* 
দেখি যা ভুলিলু” সব+২৪ ভাব গুণ রস ॥ 
কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈলা মন৷ 
শয়ন জাগরণে '** তিল নাহি বিস্মরণ ॥ 
বিনি জলে মীন যেন হৈল মোর জিউ ৷*২* 
জপিল চাতক, প্রায় মনে পিউ পিউ 1১২" 
চকোরের মত নিশি নিদ্রা, নাহি অশাখি। 
প্রত্যয় না হৈলে তোমা মন মোর সাক্ষী ৷ 
তোম! ভাবানলে হৈল মোর হাদে প্রেম ।+২৮ 
দাঁহনে দহনে হএ বাণ বৃদ্ধি হেম ॥ 
কোটি কোটি পাষাণ 'হেরএ দিনপতি। 
শুভে যারে হেরে সেই হএ রত্ুমতি ॥১২৯ 
অরুণ উদয়ে হএ কমল প্রকাশ 1১৩ 
নহে কোথা অলি কোথা মকরন্দ বাস ॥ 

১২০। বিকাশি (ও) ৷ মূল £ নিহসি। 
১২১। ভাব-রস-বাঞ্যে মোর জুড়াইল ভ্ৰিউ (হ)। 


১২২। বা. এ, ৩-আ।-পুঘিতে চরণদ্বয়ের পাঠ £ “নিশ্চয় জানিল মোর করগত তোর 
প্রাণ। সেই ভাবে ভুলি কইলুম তন যন দান!” 


১২৩। শুক মুখে শুনিয়া পড়িলুম তোর ' ঘষে (এর) । 

১২৪! ভুলিলুম শত (&)। 

১২৫। সহ জাগরণে (বর) ।॥ 

১২৬! হৈল প্রাণ পিউ (ও)। 

১২৭) জ্রপিত চাতকপ্রায় মন হৈল জিউ (8)। 

১২৮1 তোর হৃদে ভুলাইন মের হৃদে প্রেম বো, এ, ৩-আ)। 

১২৯। শ্রএ তত্ব জ্যোতি (ও) ৷ রর 

৯৩০1 অরুদ্রণর উদয়ে সে কমল প্রকাশ (হ)। 


জায়লী ও 


|| ৬০ || 


১৩১] 
১৩২7 
১৩৩ । 
১৩৪! 
১৩৫ । 
১৩৬ | 
১৩৭ 
১৩৮ | 
১৩৯। 


আলাওল 


সেই অগ্নি মোর হাদে হৈল প্রবল । 
তোমা বশীভূত যত পুড়িল সকল ॥ 

মন অশাখি ছিল মোর তোমার ধেয়ানে। 
বেকত ন! কৈলু" লোক-চ্চার কারণে ॥ 
গোপত সুধীর ভাব *** বেকত পাইল । 
তন মন যৌবন ১৩০ সকল সমপিল ॥ 

এ বলিয়া মুখের ঘেশামট দুর করি। 
পতি পদে শির দিয়া রহিল সুন্দরী ॥ 


১2১ 


সত্বরে তুলিয়া নৃপ কোলে বগাইল। 

নয়ানে বয়ানে ১৩* চুম্বি ললাট প্রাণিল ॥ 
যোগানলে জ্বালাইয়া মৃত্যু অবধান ।”** 
অধর অমৃত পানে হৈল ১৩৬ সজীবন ॥ 
ভুজে বান্ধি *** আলিঙ্গিয়া অতি অনুরাগে 
একত্রে লাগিল **" যেন কনক সোহাগে ৷ 
রতিশাস্ত্রজ্ঞাতা ছুই ভুলি রতি রসে। 

করয় বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে ॥ 

উরে উরে লাগাইয়া শুতিল শয়নে। 

যেন পক্ষী ধরি নখে বিদ্ধয় শাসনে ॥:* 


সতত মানস-মাখি ছিল তোম। ধ্যানে (হ)। 
সঘ্তপরমভাৰ (বা. এ, ৩-আ) । 

ত প্রাণ যৌবন (গল) । 

নয়ালে বয়ানে (এ) । 

যোগানলে অলি ছিল মৃত্তিক। থ্দন (হু): 
হেব বো, এ, ৩আ)। 

ভব্বি (ক)। 

হাগিল (8)। 

এ পাঠের স্পষ্ট অর্থ হয় না। 


২৪৩ 
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কঠিন হিয়ার ছুই শ্রীফল কঠিন। 
গড় আলিঙ্গনে রহে কাঙ্গুরার১৪* চিন ॥ 
ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উধের্বে অধে। 
দুহু মিলি: উলটে পালটে রতি যুদ্ধে॥ 
সঘন চুম্বন ক্ষেণে ক্ষেণে মধু পাঁন। 
নানামতে রস কেলি কৈল সমাধান ॥ 
রতি রসে বিভোর হৈয়া ছুই জন। 
দূর হৈল অঙ্গ হৈতে লজ্জার বসন ॥ 
দায় পাই ধরি মাল্য গ্রীবাত বন্ধন ।১৪২ 
ভেদিল রসের ঘর ন্ুধার সন্ধান ॥ 
অভেদিত মুক্তা যদি করিল বিন্ধন ।১৪৩ 
অত্যন্ত হরিষে নৃপ ধরিলা নাঁচন ॥১৪৪ 
চৌরাশী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভাল 1১৯৭ 
নানা ছন্দে নৃত্য করে উঠে নানা তাল ॥১৭৬ 
চৌক এক তালি নাট১" প্রচলিত কাম। 
উরে উরে লাগাইয়া নৃত্যের বিরাম ॥ 
রতিরণে আবরণ বেশ গেল দূর । 
বিথুরিল সুন্দরীর শীসের সিন্দুর ॥১*৮ 


১৪০। পছৃতর (বা. এ, ২-আ) ; পঙ্গু উরে (হ)। 

১৪১। ছুই মল্ল (বাং এ, ২-আ)। 

১৪২। দায় পাই ধরি মলে গ্রীবাতে মৃণাল (হ)। 

১৪৩। সুধীর সন্ধান (হ)। 

১৪৪। লইল নাচন (বা, এ, ২-আ) ধরিন! চরণ (বা, এ, ৩-আ।) ; মূল £ খুস্দহি 


(শুরুর পাঠ)--অর্থাৎ নৃত্য করলে। ॥ পাঠান্তরে পাই ‘ কুঁন্ধহি” অর্থাৎ কুপ্ধন 
করলো ৷ 


১৪৫1 মূল £ *চৌরাসী আসন বধ জোগী”-_-"চুরাশী আসন বন্ধনে দক্ষ যোগী” । 
এ প্রাঠটি ভগবানদীনের । শুরুর পাঠে “বধ” স্থানে ‘পর’ আনছে! 


১৪৬ চরণের তাল (বা, এ, ৩.আ)। 
১৪৭1 একপ্রকার নৃত্যের তাল। বাঁ, এ, ৩-আঁ-র পাঠ--“চোক এক নাম ডাক” । 
১৪৮1 বিথুরিত জ্রীমন্‌ সের সৌমস্তের) মিঠাল সিন্দুর হৈ) । 


জাঁয়সপী ও আলাওল ২৪৫ 


মিটিল আন্জন ছুই নয়ান চুম্বনে। 
খণ্ডিল অধর রাগ স্থধারস পানে | 

কুচ গিরি হস্তে কষণী ট্রটিল।১*৯ 
কর-নিবারণে রত্ন বলয়া লুটিল ॥ 

সিংহ দর্পে'*" করিকুম্ত করিতে বিদার । 
টুটিলেক রত্রময় সপ্তছরি হার |।১৭+ 
সিংহগতি ময়ুমন্ত যৌবন ধবংসিল।১২ 
রন ঘর ভেদিতে সসৈন্য ভঙ্গ দিল । 


বিরহে রসের স্থলী উরু কটি দেশ 1১৫৩ 
কুচকুট গ্রীবা ধরণী-স্তস্ত বিশেষ 11১ 


|| ২১ ॥ প্রথমর সংগ্রামে সমর্থ পতি অত ৷ 
রতি অম-যুক্ত বালা করএ কাকুতি” 
পিউ পিউ রব কণ্ঠে বিরস অধর। 
নিঠুর হৃদয় পতি সহজে পামর ॥ 
বারেক করহ দয়া কৃপাল চরিত ।+৫৬ 
পর দুঃখে নিজ সুখ না হয় উচিত ৷ 


১৪৯। কুচগিরি চুদ্বে এক সকল ছুটিল (হ)। 
১৫০। সিংহ পদ (খা, এ, ৩-আ) 
১৫১1 টুটি গেল রতুমণি সপ্তছরি হার (হ)। 
১৫২ । সিংহগতি (বা, এ, ৩-আ।) ; সিংহ মতে (বা, এ, ২-অ।)। 
১৫৩1] বিরহে বাসরস্থলী উরু কটি দেয়া (হ)। 
১৫৪। সংশোধিত পাঠ) বিভিন্ন পাঠ: কুচ কন্ঠরগ্রীব। কৱে হিত্ভ্ত ছিশ্ষ (হ) ; 
কুচকুট গ্রীবাধর নিস্তন্ভ বিশেষ (বাঁ, এ, ৩-আঁ) ! 


১৫৫) মুদ্রিত পুথিগুলিতে এবং কয়েকটি পাওুলিপিতে আমার নিধাহিত এপ্রথযের... 
কাকুতি” এ দুটি চরণের পরিবর্তে পাই £ €চিন্ত উপবাসী নৃপ কামে 
হতমতি। প্রথমেনর সংগ্রায়ে সমর্থ পতি অতি।। অষ্ট স্থল ফিরিয়। ভাবেত 
ভুঞ্জয় প্রতি! রতি-শ্রম যুক্ত বাল৷ করএ কাকুতি 11” 


১৫৬! টুটেক করহ দয়৷ দয়াল চরিত (হ); টুটেক করুহ ক্কপা কপাল চরিত 
(বা, এ, ৩-আ)। 


২৪৬ 


1 ২২ 


১৫৭ । 
১৫৮ । 
১৫৯ ! 
১৬০। 
১৬১ । 
১৬২।. 
১৬১০। 
১৬৪। 
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স্ব 


ক্ষুধার্ত হইলে ছুই হস্তে কেবা খায়। 
মন্দ মন্দ দ্রবণে ১** ইক্ষুর রস পায় ॥ 
প্রথম সংগ্রামে বালা সহজে কমলী । 
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন লবণ পুতলি ॥ - 
করে নিবারয় মুখে তান্বৎল আগর ৷ 
মায়! করি নৃপে তুলি লাগাইল কর ।1১৯ 
চক্ষে মুখে চুম্বিয়া বুলাই পৃষ্ঠে হাত। 
আলিঙ্জিয়া প্রিয় বাক্যে *** তুষিলেক নাথ ॥ 


॥ বীজনী লৈয়া অঙ্গ ব্যয় নৃপতি৷’? 
বিপরীত রতি আশে ক্রয় কাকুতি ॥১৬২ 


শুন প্রিয়া ভূখিতের কৈলে অন্নদান 

যট,রস পূর্ণ হৈলে সন্তোষ পরাণ ॥ 

এক রস উনা হৈলে আত্তি না পুরয়।* ** 
সেই সে চতুর যেই বুঝএ সময় ॥ 

এত বলি লাজে চক্ষু ঝাঁপি দুই করে। 
অধঃমুখে কহে কথা মিলি পতি উরে ॥ 
ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিল। 

মিনতি করিয়া কন্ভা পদ পরসিল ॥ 

একত্রে হইলে ছুই মদন মুরতি। 

লাজে সৈন্য ভঙ্গ ভরি কামে ১৬৪ হৈল মতি ॥ 


চাপুন ()1 

তাম্বল উদ্‌গার বো. এ ৩-আ)। 

মার! করি নৃপ তুলি লাগইল উন্লে হে)। 

আলিঙ্গনে প্রিয় বক্ষে (বা, এ, ৩-আ)। 

বিচন লইয়া অঙ্গ -বিচয় «পতি (বর) 

করএ মিনতি ছে)। 

ষটরম পুর্ণ হৈলে আত্তি না পুরয় (বা, এ, ৩-আ )। 
রসে কৈল (৪)। 


জায়সী ও আলাওল ২৪৭ 


১৬৫1 
১৬৬। 


১৬৭1 
১৬৮। 
১৬৯। 
১৭০। 


১৭১! 


বিপরীত রমণ সহজে মহারস । 

রতি রসে কৈল সতী পতি অতিবশ ॥ 
মুখচন্দ্র হেরি পয়োধরে দিল *** হাত । 
রসোদধি ডুবিয়া অস্থির প্রাণনাথ ॥ 
নেপুর নিঃশব্দ হৈল সশব্দ রসন। 
গলিত কুণ্ডল বাস স্বলিত বসন ॥ 

রতি বিপরীত হৈল কাল বিপরীত 1১৬৬ 
একত্রে গ্রহণ হৈল চন্দ্রমা আদিত ॥ 
সঘন মেদিনী কাম্পে বাউ খরতর। 
উলটিয়া রহিল সমেরু ধরাধর ॥ 
মেমারস্ত হইয়া ১৬" করিল অন্ধকার । 
শ্রমজল ৯৬৮ সতত বরিখে বৃষ্টিধার ॥ 
শিরের মুকুত! পুষ্টা পড়িল ছিড়িয়া। 
খসিল তারকা যেন ্বর্গভরষ্ট হইয়া ৷ 
শরীর দোলনে কেশ দোলয় সদায়। 
বেশর ঝলকে বিন্দু চমকিত প্রায় ॥১" 
কেশ নিবারিয়া মুখ করিতে প্রকট। 
বেশরের মুক্তায় বাধিল কণ্টক |1১৭ 


দিয়া বো, এ, ৩-আ)। 


“বৰতি বিপুরীত...বাউি খরতর”* পর্যন্ত বা, এ, ৩-অ! পুথিষ্ত নেই! ৫ষখানে 
আছে “রতি বিপরীত হৈল সুমেরু ধরাধর"-__বিথিকর প্রযাদে দুটি 
চর্ণর পাঠ মিশ্রিত হয়ে একটি অর্থহীন থাঠ নিমিত হত্ুয়ছে। 

করিয়া (হ) ৷ 

ঘর্মত্রল (বা. এ, ৩-আ) | 

খসিল তারক তার স্বর্গ ভষ্টাইয়ন। (এ) । 

(বেশর ঝলকে বেশ চমকি লুকায় (ত্র) । 

বেশরের যুক্তায় বাজিল এক গেট (হ)। 


২৪৮ 
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চারিচক্ষে সমযুক্ত হইতে দম্পতি | ১৭২ 
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতী ॥ 


॥২৩৷ উলটি পালটি ছুই করে কামরঙ্গ । 


১৭২ । 


১৭৩। 


১৭8 
‘১৭৫ I 
১৭৬ । 
১৭৭1 


১৭৮] 
১৭৯। 
১৮০। 


আছিল অনেক কথা বহুল প্রদঙ্গ |।১"৩ 
খেনেক পুরুষ হএ খেনেক কামিনী । 
কামরঙগে*"* ভঙ্গ দিল মদন বাহিনী |) 
রস সরোবরে ডুবিয়া ছুই জন ।১'« 

ঘট যুগ পূর্ণ কৈল '* রসের জীবন 11১ 
শ্ৰীযুত মাগন খীর মহা বিদগ্ধ। 

রতিরঙ্গ নবরসে অতি বিশারদ ॥ 

রতি কল! নির্বাহিতে সরস অন্তর ।:৭৮ 
বরবাল মুখ মাঝে-কমল+** ভ্রমর ৷ 
শিরে ধরি তান আজ্ঞা মালতীর মালে ।*** 
সরস পয়ার কহে হীন আলাওলে ॥ 


গচারিচক্ষে.. . দম্পতি”--এ চরণের পুর্বে আরও ছুটি চত্রণ প্রাওয়। যায় ॥ 
“গ্ররুড়ে সুমুখ পাই নাগিনী ধরিল। চঞ্চুর টিপনে কিবা ডিম্ব নিকালিল .।” 
এখনে দ্বিভীয় চরণটি অত্যন্ত কদর্য এবং ভাষ! দৃষ্টে যনে হয় কোনও 
দোভাষী পুথিঝু লিপিকরেব সংযোজ্বন। প্রথম চরণটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে ছন্দ 
বক্ষ করছে থলে এটাকেও বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি! 

“ভুঞ্জে বিন্দি (বান্ধি) করে নৃপ গড়ে আলিঙ্গনে । উলটি পালটি ছুই করে 
রতি বুণ।” ছে)। 

অতি যুদ্ধে হে)। 

ন্সময় সাথরে ডুবিয়। দুই জন হে)। 

হৈল ছে)। 

“ঘটযুগ পূৰ্ণ......জীবন’’-=এই চরণেব পরে দোভাষী পুথির ভাষায় অর্বাচীন 
ছুটি চরণ আছে, “ঘটেতে ন। আটে রস চুয়ইয়। থড়ে। ঘসভরে 
ভুইস্তনে শযাতিলে গড়ে 11” | 

£কলিকল। ধিদ্ব চিতে পরম অন্তর (হ) 

নাথর (বা: এ, ৩-আ))। 

শিরোপুরি চলে অঙ্গ মালতীর মালে” (ত্র) । 


জায়পী ও 


1 ২৪ || 


১৮১) 
১৮২ । 
১৮৩) 
১৮৪ । 
১৮৫ | 
১৮৬ । 
১৮৭ | 
১৮৮ । 
১৮৯ | 


আলাগল ৪৯ 
লাচান্বী £ রাগ দীর্ঘ ছন্দ 


রসদিন্ধু সঞ্চারিয়!*"* অতি বড় শ্রাস্ত হৈয়া 
দুইজন শুতিল শয়নে। 

শীতল বসন বেশ শনীরে ঝাপিল কেশ 
নিদ্রা আসি ব্যাপিল নয়নে ৷ 

বাম হস্তে উরু মিলি বরবাল! তাহে তুলি 
উরে উরে বদনে বদনে । 

আর ভুজ্জ উরে দিয়া মৃদু তনু আবরিয়া 
সুখে নিদ্রা গেল ছুই জনে ॥ 

ছুই অঙ্গ একাকার মাঝে নাহি বস্ত্র হার*৮২ 
চারি ভূজে অধিক বান্দিয়া।১৮৩ 

চাহিতে কটাক্ষহীন ছুই পল ছিল ভিন 
নিদ্রামদে একত্র জড়িয়। ৷ 

হেনকাঁলে তাঅচোরে সঘন হাঙ্কার করে 
বনে বনে কোকিল+”* কুঞ্জিত। 

বিরল নক্ষত্রগণ চকিত হরিষ মন 
চম্প পাশে চম্পক লুকিত ॥৮৫ 

চন্দ প্রভাহীন দেখি মুদিত কুমুদ আঘি১৮ 
প্রকাশিত কমল বদন। 

কুহরয় পিক১*" রাজে*”" কামের কতণল বাজে’ ”* 


০ করে কাক কা কা বিরটন ॥ 

জান্তরিয়া (বাঁ, এ, ২-আ))। 

মাজে নাহি বস্তু আর ছে); মাথে নাহি বস্ত্র হান্ন (না. এ, ৩-অ!) । 
খিদ্ধিয়। হে); ভিত্তিল (বো, এ, ৩-অ।)। 

বুধবুলে হে)। 

দুঃখিত (হ)। সপ থাশে পেচক্ লুকিত বো. এ, ৩'আ)। 

মুদিন কমল থাঁখী (এ) । 

অনি (বা. এ, ২-অ।) ৷ 

গুঞ?য় গ্রজগ্ডাত্ বো. এ, ৩-আ)। 

পাঠ সংশোধন করা হয়েছে) তমিনাথ অর্থ চন্দ্র! বিভিন্ন পুথিতে পাঠ 


থাওয়। যায়-"প্ষুদ্রতয লীন জ্যোতি”, গক্ষুদ্রত মলিন জেযাতি' এবং “ক্ষুদ্র 
তমল্নি জ্যোতি ।” 


২৫০ 


1 ২৫ || 


১৯১। 
১৯২। 
১৯৩] 
১৯৪। 


১৯৫) 
১৯৬। 
১৯৭। 
১৯৮। 
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ক্ষুদ্র তমিনাথ১৯* জ্যোতি দীপ প্রভাহীন অতি১৯১ 
চারি ঠাই ১৯২ পক্ষী রব করে। 
স্ীয়ার গীমের মুতি .. শীতল লাগএ অতি 
পান রাগ দোসর অধরে।। 
প্রভাত সময় লখি | নিকটে আসিয়া সখী 
মৃছ হানি বনের১৯, শাল। 
বলে উঠ পদ্মাবতী উদ্দিত বাসর পতি 
নহে ইহা শয়নের কাল ॥১৯৪ 
কন্তার বদন দেখি অত্যন্ত হইয়া সুখী 
করে ধরি তোলে সখীগণে। রা 
বলে কত নিদ্রা যাও কি লাগি আলস্য গাও 
উঠি মুখ দেখহ দর্পণে ॥ 
শ্রীযুত"** মাগন গুণী সরস আরতি শুনি 
আলাওলে পয়ার প্রকাশে। | 
রসের একান্ত খনি***' সেই সে রসিক জনি 


হেন বর পদ্মিনী বিলাসে ॥ 
প্রেমরসে লজ্জাযুক্ত নয়ান ঘূর্ণিত।১৯* 
নিদ্রামদে ঢলি ঢলি১৯৮ শয্যা বিলুলিত ॥ 
দিন প্রতাহীন অতি (বা. এ, ৩-অ!)। 
ঠাই ঠাই হ)। 
মদনের (বা, এ, ৩-আ)। 


এরপর আনুও ছুটি ত্রিপদী আছে: “সবীথণ শব্দ শুনি, উঠিলেক নৃপমণি, 


কর যোগে নয়ান মাজির।। ধোশরী তুলিয়। করে; প্রাতক্রীয়। অনুসারে, বাল। 
অঙ্গে বসন ঝাধিয়। ||” অতিরিক্ত সংযোদ্ষন। পাঠও দোভাষী পুথি-ধ্মী 
অর্ধাচীন। ত ছাড়া বন্া-্জাথরণের কালে নৃথতির হ্বাথরণ অহেতুক । 
প্রাজ্ঞ বো. এ, ত-অ1)। 

জানি (হ)। 

রষজ্বলে লজ্জায় নয়ান বুণিত (বা. এ, ৩-আ)। 

ভুলি ভুলি (প্)। 


জায়লী ও আলাওল 


॥ ২৬॥ 


চূর্ণ জটা রাতুল সংবিয়া৯৯ দিগস্বর ৷ 
জ্ঞানমদে ভোর যেন*** ধ্যানন্ত শঙ্কর | 
চন্দনে ধূনর তন্থু বিভূতি বসন। 

ললাটে সিন্দুর বিন্দু ব্যক্ত স্ুনয়ন ॥** 
ক্ষেণেক মারএ কামে ক্ষেণেক জিয়ায়। 
নিশি জাগরণে পুনি ইচ্ছাফল পায় ॥২*২ 
সখী বলে এথা হস্তে চল শীঘ্র গতি। 
এই ভিতে নৃপ আগে*** লজ্জা পাইবা অতি ॥ 
পতি-রত্ি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ ।২*5 
বিধুনদ গ্রাসিলে বিরস যেন চান্দ ৷৷ 

সখী কান্দে ভর করি বিলম্বিত গাম। 
শয়নের স্থল তেজি গেলা অন্য ঠাম ॥ 


তুলি বসাইয়া সখী বস্ত্র পিন্ধাইল। 

বিথুরিত কেশে শেষে জুড়িয়া বান্ধিল ২০৭ 
ছিন্ন আভরণ বিচারিয়া লৈল সখী । 

হাসিতে হাসিতে কহে কন্যা মুখ দেখি || 
কেবা ভঙ্গ কৈল হেন সুললিত বেশ। 
বিথুরিত কৈল কেবা কুরলিত কেশ ॥ 





১৯৯। শলৰন্বিয়। হে)। 
২০০1 ভ্রমরে বো, এ, ৩-আ) | 
২০১। ললাটে সিন্দুর রেখ। ব্যক্ত সে নয়ান হে)! 


২০২ | শ্র-চরণের পর ২৬ স্তবকে গৃহীত প্রথম চত্রণদ্বয় প্রচলিত পাঠে পাওয়। যায়, 
কিন্ত তাতে বক্তব্য সাযপ্রগ্য থাকে না বলে চরণ ছুটির স্থান পরিবর্তন 
ক'রেছি। ২৫ স্তবকে নৃপতির বিশৃংখল বেশের বর্ণনা করা। হয়েছে, 
কিন্ত পরিবর্তিত চরণ ছুটি এখানে থাকলে বর্ণনাটি পদ্যাবতীর উপর 


তুলন! অসমগঞ্জয ৷ 
২০৩ । এই (বেশে নৃপ পাশে হে)। 
২০৪! প্রতির বিশ্রামে সতী গতি অতি মন্দ (হ) 
২০৫। বিথুরিত কেশ শির বান্ধিয়া! থান্ধিঘ (হ)। 


২৫১ 


আরোপিত হয়। ত সম্ভব নয়, কেনন! বিশৃংখলবাস। রষণীর সনক শিবের 
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হিয়ায় আভরণ হার সহিতে নারিলা। ২৬ 
প্রচণ্ড প্রিয়ার ভার কেমনে সহিল111১* 

| ২৭॥। কন্ঠ! বলে শুন সখী২”” কহি সুনিশ্চিত ৷ 
পতিতুল্য বান্ধব নাহিক পৃথিবীত ॥ 
প্রেমরস আলাপনে বশ কৈল প্রাণ! 
স্বইচ্ছায় যৌবন করিল প্রদান ॥২*৯ 
যাবতে না! মিলে পিউ বালা মনে ভীত ৷ 
দিনমণি দরশনে মোচন হএ শীত ॥২১* 

॥ ২৮ চম্পাবতী রাণী পাশে২১১ গিয়া সখীগণ | 
কহিলেক পদ্মাবতী ব্রহস্য-কথন ॥ 
শুনিয়া কন্যার সুখ মনের হরিষে। 
ছিটিল বহুল ধন কন্যার মানসে ॥ 
আর যত সখীগণ প্রসাঁদে তুষিল1। 
তুরিত গমনে রাণী কন্যা পাশে গেলা ॥ 
পুত্রীর২১* সৌভাগ্য শুনি মন কুতৃহল। 
চুম্বিলা কন্যার অশীখি বদন কপোল ॥** 
থাল ভরি দত্ব মুক্তা আনি তুরমান। 
কন্যার মিছনি কৈল*’ ভিক্ষুকেরে দান | 
সন করাইয়া তবে পৈরাইয়া অলঙ্কার ৷ 
পুনি জ্যোতির্ময় হৈল চন্দ্র পূর্ণিমার ॥ 


২০৬ । হীনয় আভরণ ছার নিতে নান্লিলা (বা, এ, ৩-আ)। মূল £ ‘সহিন 
সকৌ হিরদৈ থর হাঁরু’--হৃদয়ের উপর হারের ভার সহ্য করতে গর ন।। 
গৃহীত থাঠটি সংশোধিজ। মুদ্রিত পু'খিতে আছে--“আভরণ ভার হার 
সহিতে নারিল।” (হ) ৷ 

২০৭! মূল “কৈসে সহিউ কন কর ভার” -কান্তে্র যর-ভাগ কি করে সহ্য করলে ? 

২০৯! কহু শুনি (বা, এ, ৩) 

২০৯! স্ব-ইচ্ছায় জীবন ভৌবন লৈল দান হ)। 

২১০ মূলঃ ‘ভানু কে দিট্ি ছুটি গা দীউ”--ভাঙছকে দেখে শীত দুরীভূত হ'ল। 

২১১। পদ্যাবতী দ্বাণী আসে হা. এ, ৩"অ।)। 

২১২ । পুত্ৰী কন্য। অর্থে । থাঠান্তর খাত্রের (ঘর)! 

২১৩ মূলে আছে, আখি এবং সিন চুম্বন কন্লেন। 

২১৪1 কন্ঠ:কে নিছিগা কৈল (এ) ৷ 





এ্ৰন্থ-পন্নিচয় 


মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ ঃ আহমদ শরীফ ( সঙ্কলিত )॥ বাঙলা! একাডেমী, ঢাকা ॥ 
মাঘ, ১৩৬৯ | মোট পৃষ্ঠাসংখা! ৪৭০ ॥ দাম ছ টাকা একত্রিশ পয়সা মাত্র ৷ 


সংকলনগ্রন্থের মহিমা সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 
বিশেষ করে, যে যুগের রচনার সঙ্গে কাল ও রুচির দিক দিয়ে আমাদের দুস্তর 
ব্যবধান, সংকলনগ্রন্থই সেখানে আমাদের একমাত্র সেতু। এদিক দিয়ে প্রাচীন 
ও মধ্য যুগের বাংলা কবিতার সংগ্রহ প্রকাশের প্রয়োজন খুবই বেশী । 
বৈষ্ণব পদাবলীর বাইরে একালের বাংলা সাহিত্য পাঠক-সাধারণের মনে একটু 
ভীতির সঞ্চার করে । একে তো এযুগের কাব্যগ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রিত 
অবস্থায় পাওয়া যায় না; যখন পাওয়! যায়, তখনও আকারের বিপুলতায়, 
বানানের বিভিন্নতায় ও পাঠান্তরের অতিরেকে আদি-অস্ত পড়ে ওঠা সম্ভব 
হয় না। পাঠকসাধারণ তাই সংকলনগ্রস্থ হাতে নিয়ে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ 
পেতে চান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এ ধরনের সংকলন 
খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি। 'মধাযুগের কাব্য-সংগ্রহ* প্রকাশ করে বাঙলা 
একাডেমী তাই আমাদের একটি অভাব পুরণ করেছেন। সেজন্যে তাদেরকে 
অভিনন্দন জানাই । 

মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ বলে চিহ্নিত হলেও আলোচ্য সংকলনটি শুধু 
মধ্যযুগের মুগলমান কবিদের রচনা-সংকলন | কেবল মুসলমান কবিদের রচনা 
সংগ্রহ কেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর এ বইতে দেওয়া হয় নি--ভূমিকা'র়ও 
নয়। এর সদুত্তর দিতে পারলেও, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, 
গ্রন্থের নামকরণ ভিন্ন ইঞ্জিত বহন করে। 

মুসলমান কবিদের রচনা সংকলন বলেই আলোচ্য গ্রন্থটি অনিবার্ষভাবে 
আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম-সম্পাদিত ‘কাব্য-মালঞ্চে'র (কলিকাতা, 
১৯৪৫) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়! মুসলমান কবিদের রচনা সংগ্রহের এটিই ছিল 


২৫৪ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৭০ 


বোধহয় প্রথম প্রচেষ্টা । অবশ্য কাব্য-মালঞ্চে'র কাল-পরিধি অনেক বিস্তৃত 
ছিলঃ মধ্যযুগের শুরু থেকে যুদ্ধোত্তর কালের কবিদের রচনা তাতে গৃহীত 
হয় ১৯৮ পৃষ্ঠার বইয়ের মাত্র ৭৮ পৃষ্ঠায় মধ্যযুগের ৫৪ জন মুসলমান কবির 
৮০টি কবিত! সেখানে নংকলিত হয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সে সময়ের 
রচনা সংগ্রহ করেছেন চার শতাধিক পৃষ্ঠায়! ৭৪ ভন কবির ১২৮ টা কবিতা 
এতে আছে। এদের মধ্যে ছুক্জন কবি পনেরো শতকের, বারো জন ষোল 
শতকের, ষোল জন সতেরে। শতকের, বাইশ জন আঠারো! শতকের ও বাকী 
বাইশজন উনিশ শতকের লোক। বর্তমান সংকলনে তাই অনেক বেশী কবি 
ও কবিতার পরিচয় আমরা পাই! “কাব্য-মালঞ্চে সংকলিত মাত্র ছটি কবিতা 
এখানে পাওয়া যাবে। কাজেই, আলোচ্য সংকলনের রচনাঁচয়নে সম্পাদক যে 
নতুনঘ্বের ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা সহজেই বলা চলে! 

এই সংকলনের একটি প্রধান গুণ এই যে, এটি পড়তে পড়তে মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ও এঁতিহামিক ধারণা 
লাভ করা যায়।. “কাব্য-মালঞ্চের সম্পাদক কবি বলেই বোধহয় এতিহাসিক 
ধার! রক্ষার চেয়ে কাব্যরস-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। সে বই প্রকাশের 
পর এই আঠারো! বছরে সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক নতুন উপাদান আবিষ্ষত 
হয়েছে £ মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে শরীফ সাহেবও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদঘাটন 
করেছেন! বর্তমান সংকলনে এসব তথ্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্সিত হয়েছে । 

সাহিত্যের এঁতিহাসিকরূপে শরীফ সাহেব এই ধারাবাহিকতার উপর 
একটু বেশী জোর দিয়েছেন বলে মনে হয়। নইলে টাদ কাজীর পদটি 
যার আবেগের কৃত্রিমতা অগোচর থাকে না-এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার 
কোন হেতু ছিল না । উল্লেখ কৰা যেতে পারে যে, অধ্যাপক আহমদ শরীক- 
সংকলিত ‘মুসলিম কবির পদ-সাহত্য! (ঢাকা, ১৯৬০) গ্রন্থে টাদ কাজীর এই 
একটি মাত্র পদই সংকলিত হয়েছে (কেন জানি না, বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহে 
পদটির শেষ ছু চরণ _- ভণিতাসহ__বাদ দেওয়া হয়েছে)-_সম্ভবতঃ তার আর 
পদ পাওয়া যায় নি বলে। তেমনি, হাজী মুহম্মদ, মুহম্মদ আঁকিল, মুহম্মদ 
কসীহ৬ শেখ মুতালিব ও কাজী হাসমত আলী চৌধুরীর যেসব রচনাংশ 
বর্তমান সংগ্রহে স্থান পেয়েছে, তার যুলযও কেবল স্বীকৃত হবে এঁতিহাসিকের 
কাছে--রসিক পাঠকচিত্তের কাছে নয়। 


্রন্থ-পরিচয়, ২৫৫ 


এই সংকলনের রচনাঁচয়নের মানদণ্ড পুরোপুরি এঁতিহাসিক হলে বোধহয় 
আরে! কয়েকজন কবির কবিতা এই সংকলনের অন্তভূ্ত হতে পারত। যেমন, 
মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ মিরণ, খলিল, মীর্জা কাঙালী, মীজণ হোসেন আলী; 
শাকের মামুদ ও সৈয়দ নূরুদ্দীন | তেমনি, গরীবুল্লাহ, (ঢাকা), জয়নুল আবেদীন, 
রেজাউল্লাহ, সাদ আলী-আবছুল ওহাব ও মফিজউদ্দীন আহমদের রচনা গৃহীত 
হলে ‘দোভাষী পু*থি'র খারা আরে! প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠত। তাছাড়া, 
দেওয়ান হাসন রাজার কবিতা, নাসির মামুদের পদ ও শেখ মদনের বাউল গান 
কি মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহে স্থান" পাওয়া উচিত ছিলনা? ময়মনসিংহ 
গীতিকা'র থেকেও অংশতঃ চয়ন করা যেত ৷ বাঙলা! একাডেমীর পরিচালক 
এই বইয়ের ভূমিকায় যেসব কবির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ সাত- 
আটজন কবি সংকলনে অন্ুপস্থিত। 


এই সংকলনগ্রন্থে আলাওলের কোন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পদ দেওয়া হয় নি 
শেখ ফয়জুল্লাহও শেখ টাদ ও সৈয়দ সুলতানের তেমন পদও নয়। এটা আশ্চর্যের 
বিষয়! সৈয়দ মুর্তজার শ্যাম বন্ধু, চিত নিবারণ তুমি পদটি এবং শেখ মদনের 
“তোমার পথ ট্যাকাছে মন্দিরে-মসজিদে ও “নিঠুর গরজী, তুই মানস-মুকুল 
ভাজবি আগুনে গান ছুটি এত বিখ্যাত যে, এই সংগ্রহে সেগুলোর অনুপস্থিতিতে 
পাঠকমন অতৃপ্ত বোধ করবে । 


আরেকটা কথ! । একজন কবি যদি একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা হয়ে থাকেন, 
তবে যথাসম্ভব তার ভিন্ন ভিন্ন রচনার নিদর্শন চয়ন করতে পারলে ভাল হয়। 
গরীবুল্লাহ, ও সৈয়দ হামজার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে । কিন্তু ফয়জুল্লাহ্‌, সৈয়দ 
স্থলতান ও আঁলাওলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। “কবি-পরিচিতি”-তে বলা হয়েছে, 
জোনাব আলীর শ্রেষ্ঠ রচনা «“শহীদে কারবালা । অথচ তার এমন কাব্যের 
অংশ সংকলনে গৃহীত হয়েছে, পরিচিতিতে যার নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই । 


শেখ ইয়াকুব কে? পরিচিতি দেখে মনে হয় যে, ইনি 'জঙ্গনামা*র লেখক 
বলে প্রচারিত মোহাম্মদ এয়াকুব ছাড়া আর কেউ নন। এই মোহাম্মদ এয়াকুবের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন। মরহুম আবদুল গফুর 
সিদ্দিকী “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (২৪শ খণ্ড) এয়াকুবের যে আত্মপরিচয় 
প্রকাশ করেছিলেন, তার সঙ্গে গরীবুল্লাহর আত্মপরিচয় মিলিয়ে দেখলে বোঝ! 
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যাবে যে, এ'রা ছুজন নন--একজনই । এয়াকুবের আত্মপরিচয়, থেকে কয়েকটি 
চরণ উদ্ধত করছি ঃ 
হঙ্গনামার কথ! ভাই ছহদেন-সার । 
খাদেম ইয়াকুব ভণে থবিচয় তার 1) 
বানিয়া, মোকা তাই জীরিকপুর ঘর.। 
বাপের নাম সাহা ছুন্দি, দাদ। মোস্কাফফর || 
মুশিদ বড়ে খঁ; গাজী, মুরিদ আমি তার। 
' প্রথম দিদার পাইন জঙ্গল মাবঝার || 
চারি সহদর গোৱ। ভগিনী তিনজ্ন। 
পহেলা সন্তান পিতার এই অভাজন 11... 
বাঙ্গাবার' এগান্ধ শত এক সাল আর | 
মাঘ মাসের জুম বার সময় ফজর ।। 
আল্লার মেহেরে আর নবিজ্ীর তোফেলে। 
জঙগনাম৷ সায় হুল ইয়াকুবেতে, বলে।| 


আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে গরীবুল্লাহ. বলেছেনঃ ্‌ 
বাপ: নাম সাহ। ছুপ্দি আল্লার ফকির! 


তাটিয়। ছোনতান গান্ধী বড় খাঁন বীর 
এবং 
- বড় খান ভাবিয়া দেলে অধীন ফকির বলে 


. ঘাহা ছুন্দির পহেল। ফরল্রন্দ। 
আর গরীবুল্লাহ-র পরিচয় দিতে গিয়ে' সৈয়দ হামজা বলেছেন ঃ' 
আল্লার মকবুল শাহা থরীবুল্ল৷ -নাম ৷ 
“বালিয়া হাফেছপুর যাহার মোকাম || 


আত্মবিবরণী-অনুযায়ী ইয়াকুব চবিবশ পরগণা জেলার বালিয়! পরগণার জিরিকপুর 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আর, গরীবুল্লাহর বাড়ী বর্ধমান জেলার বালিয়া 
পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামে । আশ্চর্ধের বিষয়, তীর বাবার নামও 
শাহা ছুন্দি; তিনিও পিতার প্রথম লন্তান 'এবং বড়ে' খা গাজীর মুরীদ"! এই তো 
গেল ছুজনের মিলের কথা! এরপরও এয়াকুবের আত্মপরিচয়ের অকৃত্রিম তাঁয়' 
বিশ্বাসী হলে তাকে সতেরো শতকের কবি বলে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্ত 
এই সংগ্রহে তিনি আঠারো শতকের কবিরূপে উপস্থিত হয়েছেন" |. . 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৫৭ 


এই সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন বাঙলা একাডেমীর পরিচালক 

অধ্যাপক নৈয়দ আলী আহপান। এগারো পুঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি 

মধাযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যপাধনার ধারা আলোচনা করেছেন । ভূমিকাটি 

স্থশিখত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপটি অল্লকথায় তিনি চমৎকারভাবে 

ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ 

সে যুগের কবিতার বহিরক্ষ ছিলো যুক্তিনিভ'র, গতিতে ছিলো৷ স্শৃ'খল সহজ 

পদচারণ--ম্ুনিখিত প্রাসাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার তুলন। চলে । কাব্যের 

সৌন্দর্য ছিলো বস্তুগত ও ভ্বাতিগত! ইংরেজীতে বলা চলে 0? mass and 

of ৪pecies. এ কারণেই মধায়ুগের কবিদের পারস্পরিক তুলন। প্রায়শঃ 

অসম্ভব । উপাদান, কাহ্িনী-বিন্যাস, বস্তনিদের্শ, রূপব্ণন। এবং তত্ব ও 

. রূপক সর্বক্ষেত্রেই একই ব্যঞ্জনা এবং একই শৃংখলিত রূপকল্প | এ- প্রকৃতিগত 

প্রক্য অতিক্রম করে অল্প কয়েকজন কাব্যপাধক আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল । 

(পৃষ্ঠা দুই ) 

এই ভূমিকাণ্রসঙ্গে ছুটি কথা নিবেদন করতে চাই । দোভাষী পুথির 

পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বাংলা কবিতায় আরবী ফারসী শব্দপ্রয়োগের 

যে ইতিহাস তিনি পর্যা,ল্াচনা করেছেন, সেখানে কৃষ্ণরাম দাসের অনুল্নেখ 

চোখে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হিন্দু ও মুসলমানের কাব্যসাধনার 
ধারার পার্থক্য নিদেশ করতে যেয়ে তিনি বলেছেন যে, | 

হিন্দু কবি যে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিতচিত্ততাকে কাব্যের উপজীব্য 

সম্পদ ভেবেছেন, সেক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানত: ভ্বীবন এবং আনন্দকে 

অবলম্বন করেছেন। ... যখন মুসলমান কবিগণ প্রণয়-উপাখ্যান রচনা 

করেছিঙ্গেন, হিন্দু ক্চবিগণ তখন দেবকুলের আছচ্ছন্নত। থেকে মুক্ত হতে 

পারেন নি! ... হিন্দুকাব্যে এ মানবীঘ ধারা খুব উজ্জল নয়। একমাত্র 

মুসলমান কবিরাই মানবীয় ধারাকে পরিপূর্ণ করেছেন। ( পৃষ্ঠ, দুই-তিন ) 


কিন্তু একথাও আমারা! ভুলতে পারি নে যে, বাংলা কাব্যে বাস্তব পৃথিবীর 
মান্য প্রথম স্থান পেয়েছিল চৈতন্য ও তার সঙ্গীদের জীবনী রচনার ধারায়। 
অন্যত্র উদ্দেশ্য ও রূপককে অতিক্রম করেও কবিরা মানবীয় অন্ুভুতিরই 
মহিমাগান করেছেন। যদি রীপকের উপস্থিতির জন্য এসব কাব্যের ( যেমন 
শ্রীকৃষ্ণকীত'ন, মনপামঙ্গল বা বৈষ্ণব কবিতা) মানবীয়তা কম মুল্যবান 
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বিবেচিত হয়ঃ তাহলে মুসলমান কবিদের রচনা সম্পর্কেও সে অভিযোগ কর! 
চলতে পারে। “ইউস্থুফ-জেলেখার' নায়ক নবী--সাধারণ মানুষ নন। ‘পদ্মাবতী’, 
“সয়ফুলমুপগক-বদিউজ্জামাল” আধ্যত্মিক রূপক কাব্য, “লায়লী-মজন্থ ও তাই। 
তাছাড়া, কি যুদ্ধকাবা, কি প্রণয়-তাব্য, উভয়ন্রই ফারসী উপাখ্যানের অবাস্তব 
আডতেঞ্চারের পথ ধরেই নায়ককে যাত্রা করতে হয়: দৈত্যপরীর অস্তিষ্ব ও 
দৈব অনুগ্রহের স্বস্তি যেখানে সর্বদাই লভ্য । তাই মনে হয়, কেবল মানবীয়তার 
মাপকাঠিতে হিন্দু মুসলমানের কাব্যধারার পার্থক্যনিদেশের সার্থকতা সম্পর্কে 
পুনরধিচারের প্রয়োজন আছে। 


| আলোচ্য গ্রন্থে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে। পু ৪০৯এ কবির নাম ছাপা 
হয় নি এবং অন্ততঃ ১৮ জুন কবির কোন না কোন সংকলিত রচনায় মূল 
কাব্যগ্রন্থের নাম মুদ্রিত হয় নি। পৃ ৫"৬ এ চরণ বিন্যাসে মুদ্রণবিজাট ঘটেছে । 


এই সংকলনের অন্তভূক্তি কবিদের পরিচিতি রচনা করেছেন বাঙলা 
একাডেমীর সহকারী সংকলন-অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবছুল কাইউম। কবি-পরিচিতি” 
ছাড়াও একটি শব্ম্থুচী ( অর্থসহ) এবং সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিদের মুদ্রিত 
ও সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা থাকলে গ্রন্থটি আরো মর্যাদাবান হত । 


এরকম একটি উপভোগ্য সংকলন প্রকাশের জন্য আমর! এর সংকলক 
ও প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই । 


আনিম্ুজ্জীমান 


বেধক-গরিচিতি 


আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, এম. এ. (কলিকাতা ), পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ), 
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


হরেন্দ্রচন্র পাল, এম. এ. (ঢাকা ), ডি. লিট্‌. ( কলিকাতা ) 
অধ্যক্ষ, ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥ 


আবছুল করিম, এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা ও লণ্ডন), 
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


মমতাজুর রহমান তরফদার, এম. এ., পি-এইচ. ডি, (ঢাকা), 
অধ্যাপক, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড) 
রীভার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় ॥ 


সৈয়দ আলী আহসান, এম, এ. (ঢাকা), 
পরিচালক, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ॥ 


আনিম্থজ্জামীন, এম. এ পি-এইচ. ডি (ঢাকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


এই সঙ্গে পড়ুন | 
সাহিত্য পত্রিকা - 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ | প্রতি সংখ্য] ২০০ 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৬--১৩৬৯ | প্রতি সংখ্য] ২৫০ 
পুথি-পরিচিতি 
মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি- 
পরিচয়। সম্পাদক £ অধ্যাপক আহমদ শরীফ । ২০০০। 


- বাংলা সাহিত্যের ইতিরত্ত 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবছুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-রচিত। আধুনিক 
যুগের মুসলিম লেখকদের সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ | ৬০০ । 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ-রচিত। ২০০ 
আলাউল-নিরচিত €তৌহফা” ২০০ 
যুহন্মাদ খাল-বিরচিত “সত্যকলি-বিবাদ-সংবাঁদ, ২৫০ 
মুসলিম কবির পদসাঁহিত্য ২৫০ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ-সম্পাদিত 


বাংলা মুদ্রণ ও প্ৰকাশনে কেরী-যুগ 
মুহম্মদ সিন্দিক খান-রচিত। ২০০ 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র 
অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামাঁন-রচিত । ২*০০ 


ডাইডেন ও ডি. এল. রায় 
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-রচিত। ২৫০ 


প্রাপ্তিস্থান £ 
বাংলা বিভাগ নওরোজ. কিতাবিস্তান . নলেজ হোম 
ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়. বাংলা বজার ও নিউ মার্কেট, টাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা 
স্ট্যাগ্ডার্ড পাবলিশার্স ফার্সা কে. এল. মুখোপাধ্যায় 


কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ ৬১1১, বাঞ্চারাম অক্রুরলেন, কলিকাতা -১২ 


/ PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY 


OF 
NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI 


MUHAMMAD ABDUL HAI 
‘‘...fresh and full of interest to ৪11 students of Linguistics.” 
—J, তি, Firth, 
Late Professor Emeritus of Linguistics, University of London; 


‘'...an outstanding contribution by an Indo-Pakistani scholar 
on one of the major languages, of the sub-continent...” 
—Suniti Kumar Chatterji, 

Emeritus Professor of Linguistics, Calcutta University. 


“The science of phonetics had its brilliant beginnings in 
ancient India, and in recent times its influence has merged 
with the development of western linguistics to the benefit 
of both streams of scholarship, It is, therefore, particularly 
gratifying when the current techniques are applied by 
scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their 
modern languages. 
Mr. Hai’s book, Nasals and Nasalization in Bengali... 
is an excellent exemolification of such work.” 
—W. 9, Allen; 
Professor of Comparative Philology, 
University of Cambridge. 
Rs 15°00 


THE SOUND STRUCTURES OF ENGLISH & BENGALI 
রি 


|. |. 08 8 0.1. BALL 

‘In this book, the 215 01119 kind in East Pakistan, the 
authors have analysed and compared 1106 sounds of English 
and Bengali......It provides ample opportunity for teachers, 
students and all Bengalees who want to improve their spoken 
English. As such, it is invaluable and essential book for 

all Schools, Colleges and Universities." 

Rs. 8:00 

Published by the 
Department cf Bengali, 
[98০০৪ University, 


SAH:TYA PATRIKA 
Journal of the Department of Bengali, 
Dacca University. 

Rainy Season Number, 1963. 


Editor, Sabilya Pal 


সপ্তম বর্ষ ৪ দ্বিতীয় সংখ্যা 
শীত ৪ ১৩৭০ 





রা 


সম্পাদক 
মুহম্মদ আবদুল হাই 


বাংলা বিভাগ 
ঢাক] বিশ্বাবিদ্যালয় 


সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ধীয় ও শীতকালে বৎসরে হবার প্রকাশিত হয়। বাংল! ভাষা 
ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা এতে 
ছাপা হয়। যার! এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেনঃ তাদের রচনা এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হয় । 


সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা । এর গ্রাহক হতে হলে 
বাধিক চাঁদার টাকা অগ্রিম নিয় ঠিকানায় পাঠাতে হয় । 


এজেণ্টেদের শতকরা ৩৩'৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম 
নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। 
বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না! 
- অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়, ঢাকা-২ 


প্রাপ্তিস্থান £ 
বাংলা বিভাগ, নওরোজ কিতাবিস্তান, নলেজ হোম 


ডাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা 


স্ট্যাগ্ডার্ড পাবলিশার্স ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায় 
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ ৬১1১, বাঞ্চারাম অক্তুর লেন, কলিকাতা-১২ 





মুহম্মদ আবছুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও 
রেনেসীস প্রিন্টার্স, ১০, নর্থক্রক্‌ হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত । 
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ কাইয়ুম চৌধুরী 


সুচীপত্র 
'আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 
_আল্বেরুনীর ভারততত্ব ॥ ১. 


হরেন্দ্রচন্দ্র পাল 
বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন॥ ১ 


. সৈয়দ মুর্তজা আলী ॥ 
চর্যাপদের ভাষা ॥ ৮৬ 


আবুল ফজল 
পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান ॥ ১০৭ 


আহমদ শরীফ 
রস্থুল-বিজয় ॥ ১১৫ 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
চর্যাপদের পাঠ-আলোচন] ॥ ১৯৮ 


আনিম্থজ্জামান 
মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ॥ ২০৫ 


মুনীর চৌধুরী 
বিবি কুলস্থম ॥ ২৫৭ 


ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল 


ততাবঘায়ক-সামিতি 


সমাপতি 


ডক্টর এম. ও. গনি, এম. এস্‌-সি. (ঢাকা) পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন), 
ভাইস-চ্যান্সেলর । 


সদস্যবৃন্দ 


ডক্টর ডব্লিউ. এইচ. এ. শাদানী, এম. এ" (কলিকাতা ), 
পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ), 
ভীন, কলা বিভাগ । 
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ. ( কলিকাত! ), 
পি-এইচ. ডি. ( ঢাকা) । 
অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ । 
জনাব মুহম্মদ আবছুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন ), 
অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ । 
জনাব মুনীর চৌধুরী, এম: এ* (ঢাকা ও হার্ভার্ড ), 
রীডার, বাংলা বিভাগ । 
জনাব আহমদ শরীফ, এম, এ. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, রাংলা বিভাগ । 


সাহিত্য পত্রিকা 
সম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্য 
শীত £ ১৩৭০ 


আল্বেক্রণীঘ ভান্রত-্তত্ 
আবু মহাঁমেদ হবিবুল্লাহ 


॥ অব্দাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ॥ 


সময়ের কোঁনও বিশেষ কালকে অব্দের সাহায্যে চিহ্নিত কর! যায়। যদিও 
বিরাট বিরাট সংখ্যা গণনা করতে হিন্দুরা ক্লাস্তি বোধ করে নাঃ বরঞ্চ তাতে আনন্দই 
পায়, তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওর! সংখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে নিতে বাধ্য হয়। 


কাল গণনায় যে-সব ঘটনাকে ওরা চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করে থাকে তা এই ৪ 
ব্রহ্মার অস্তিত্বের প্রারস্ত ।' 

ব্রহ্মার বর্তমান অহোরাত্রের অর্থাৎ কল্পের আরম্ত। 

সপ্তম মন্বস্তরের আরম্তকাল, যার মধ্যে আমরা আছি। 

২৮ তম চতুষু'গের প্রারস্তকাল, যার মধ্যে আমরা আছি। 
বর্তমানে চতুযুগের শেষ যুগ। 

এই যুগ ‘কলি’র নামে খ্যাত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার সময় এই যুগের 
শেষভাগে পড়ে । তা সত্বেও ‘কলিকাল’ বলতে হিন্দুরা “কলিযুগের” প্রারস্তই 
বোঝে । 

৬. পাগুবকাল, অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের সময়। প্রাচীনতার দিক দিয়ে 
এসব ঘটনা অত্যধিক পুরাতন! তার থেকে অব্দ গণনা! করলে সে অব্দের বৎসর 
সংখ্যা শত, সহস্র, লক্ষ পেরিয়ে যাবে। অন্যদের ত’ কথাই নাই, জ্যোতিষীদের 
পক্ষেও এরকম অবের ব্যবহার ছুষ্ছর । 


SS DOG Hu 


২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


এই সব অবের পরিচয় দেবার জন্য, হিন্দুদের যে-বৎসরের সর্বাধিক 
ভাগ Y৭z0৪i৮৭ অব্দের ৪০০ সালের মধ্যে পড়ে, তুলনার জন্য সেই বৎসরকে 
আমি প্রাথমিক মান-বৎসর হিসাবে ব্যবহার করব । এই বৎসরাঙ্কেক শতকের 
সঙ্গে কোনও একক ও দশক সংখ্য! না থাকাতে অন্ত বৎসরের তুলনায় এই কালটি 
আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক | তা ছাড়া এই সনটি অন্য 
কারণেও শ্ররণীয় ; তারই বৎসর অনধিক কাল পূর্বে যুগ-মানব, জগৎসিংহ 
সুলতান মাহমুদের মত নৃপতি ও ধর্মের দৃঢ়তম স্তম্ভের লোকাত্তর ঘটে । Yazdgird 
অব্দের নওরোজ হিন্দুদের বৎসবারস্তের মাত্র ১২ দিন পরে হয়ঃ এবং উপরোক্ত 
দুর্ঘটনা ফাপি মাসের হিসাব অনুযায়ী, তারই পূর্ণ দশমাস পূর্বে ঘটেছিল। 

আমাদের স্থিরীকৃত এই মান-বৎসর জান! থাকলে উপরোক্ত তারিখ 
থেকে আমরা বৎসর গণনা করতে থাকব, কেন না হিন্দুদের বৎসর এঁ তারিখে 
আরম্ভ হয়, এবং এ তারিখে প্রায় শেষ হয়, কেবল Y৭z2৪i৮৭ অব্দের প্রাণুক্ত 
৪০০ সনের নওরোজ সেই তারিখের ১২ দিন পরে পড়ে। 

“বিষুধর্মে' লিখিত আছে £ “বজ্র মার্কগেয়কে জিজ্ঞাস! করলেন, “ব্রহ্মার 
'আয়্কালের কতটা অতীত হয়েছে?” মার্কণ্ডেয় উত্তর দিলেন, “তুমি যে-অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেছ, সেই সময় পর্যন্ত তার পরমায়ুর ১০ দিব্য বৎসর, ২৭ চতুযুগ, ৩ যুগ, 
৭ সন্ধ্যা, ৬ মন্বস্তর, ৮ বৎসর, ৫ মাস ও ৪ দিবস অতীত হয়েছে ।” তিনি আরও 
বললেন, “এই উক্তি যে বিস্তারিতভাবে বুঝবে এবং যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে, 
সে হবে মহাজ্ঞানী ; এবং মহাজ্ঞানী সেই, যে একক প্রভুর বন্দনা- করে, ও তারই 
সান্গিধা লাভের সাধন! করে, যশাকে পরমাস্পদ বলা হয়।৮ 

কাল নিরূপণের পদ্ধতির যে-ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে দিয়েছি, পাঠক তা স্মরণ 
রেখেছে ধরে নিয়ে আমি মার্কগেয়র এই উক্তির বিশ্লেষণ এইভাবে করছি £ : 

আমাদের স্থিরীকৃত মানবৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুফ্ফালের ২৬২১৫,৭৩, 
২৯৪৮১১৩২ বৎসর গত হয়েছে। ব্রহ্মার অহোরাত্র, অর্থাৎ কল্পদিবসের ১৯৭২, 
৯৮৪,১৩২, এবং সপ্তম মন্বস্তরের ১২০,৫৩২,১৩২ (বৎসর) অতীত হয়েছে। 
'শেৰোক্ত তারিখটি বলিরাজার বন্দী হওয়ার তারিখ, কারণ তা সপ্তম মন্বস্তরের 
প্রথম চতুর্যুগে ঘটেছিল । | 


আল্বেরুণীর ভার্ত-তত্ ৩ 


যে-সব সন তারিখ আমরা উল্লেখ করেছি এবং ভবিষ্যতে করব, তা সবই 
সম্পুর্ণ বৎসর বলে ধরতে হবে, কেন ন! তারিখ নির্ণয়ে হিন্দুরা বৎসরের ভগ্রাংশকে 
ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। 

“বিষুধর্মে' উক্ত হয়েছে £ বজের প্রশ্নের উত্তরে না বললেন, “আমার, 
জীবনের ৬ কল্প অতীত হয়েছে এবং সপ্তম কল্পের ৬ মন্বস্তর ও সপ্তম মন্বত্তরের 
২৩ ত্রেতাযুগ অতীত হয়েছে। ২৪ ভ্রেতাযুগে রাম রাবণকে বধ করেন, 
এবং তার ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাবণের ভ্রাতা কুস্তবর্ণকে বধ করে রাক্ষদগণকে পরাস্ত 
করেন; সে সময়ে খষি বাল্মীকি রাম ও রামায়ণের কাহিনী রচন! করে গ্রন্থাকারে 
তাকে অমরত্ব দান করেন। ‘কাম্যক বনে’ পাণ্ডব-পুত্র কে আমিই সে কাহিনী 
শুনিয়েছিলাম।” 


বিষ্ণুধর্মকার এখানে ত্রেতাযুগ দিয়ে কালগণন! করেছেন, কারণ তার বণিত 
ঘুটনাগুলি কোনও এক ত্রেতাযুগে সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া অবিমিশ্র একক 
দিয়ে গণনা করাতে বেশী সুবিধা, অন্ত কোনও মিশ্র একক ব্যবহার বরলে তার 
চতুর্থাঅগুলির উল্লেখ না করলে পরিমিত অঙ্কটি স্পষ্ট হয় না। অধিকন্ত, 
ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগ অপেক্ষা তার শেষ ভাগ উপরোক্ত ঘটনাগুলির জন্য 
বেশী উপযোগী, কেননা তা দুষ্কৃতি যুগের বেশী নিকটবর্তী । হিন্দুরা অবশ্য রাম 
ও রামায়ণের তারিখ জানে, আমি কিন্তু তা নির্ণয় করতে পারিনি । 

২৩ চতুযুগে ৯৯, ৩৬০,০০০ বৎসর হয়, এরং পরবর্তী চতুযুগের আরম্ভ 
থেকে তার ত্রেতাযুগ্রের শেষ পর্যন্ত বৎসর-সংখ্যা তার সঙ্গে যোগ করলে মোট 
"১০২১ ৩৮৪১০০০ বৎসর হয় । 

আমাদের মান-বৎসর সপ্তম মন্বস্তরের যত বৎসর গত হয়েছেঃ তার থেকে 
যদি উপরোক্ত বৎসর-সংখ্যা (১০২,৩৮৪,০০০). বিয়োগ করি, তাহলে ১৮, 
১৪৮,১৩২ বৎসর থাকে, অর্থাৎ রামের আনুমানিক তারিখ আমাদের মান-বৎসর, 
থেকে ১৮,১৪৮,১৩২ বৎসর পূর্বে হবে। কোনও নির্ভরযোগ্য শ্রুতি সমর্থন 
না করা পর্যন্ত এই তারিখটি আনুমানিক বলেই মানতে হবে। এই সনটি ২৮ তম 
চতুযুগের ৩,৮৯২,১৩২ তম বংসর। | 
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এই সমস্ত গণনা ব্ৰহ্মগুপ্তের অবলম্বিত পরিমাপ অনুযায়ী করা হয়েছে। 
পলিস ও ্রহ্মগুপ্ত উভয়েই একমত যে বর্তমান কল্পের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর ৬০৬৮ 
কল্প গত হয়েছে। তবে এই সংখ্যাকে চতুযুগে পরিণত করা নিয়ে এদের মতভেদ 
আছে । পলিসের মতে, ৬০৬৮ কল্পে ৬১১৬, ৫৪৪ চতুযুগে হয় আর ব্রন্মপ্প্ডের 
মতে ৪৮৫৪৪ কম অর্থাৎ ( ৬১১৬ ৫৪৪--৮৫৪৪) ৬০৬৮০০০ চতুযুগ হয় । 

পলিসের মতান্থুসরণ করে আমরা যদি এক মন্বস্তরে, ‘সন্ধ্যা’ ব্যতিরেকে 
৭২ চতুর্যুগ, আর এক কলে ১০০৮ চতুষযুগে এবং প্রত্যেক যুগকে চতুযুর্গের 
এক চতুর্থাংশ ধরি, তাহলে আমাদের উপরোক্ত মান-বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার 
আয়ুর ২৬১৪২৫১৪৫৬,২০৪১১৩২ বৎসর, কল্পের ১১৯৮৬,১২৪১১৩২ মন্বস্তরের 
১১৯,৮৮৪,১৩২, আর চতুরযুগের ৩২৪,৪৪১১৩২ বৎসর গত হয়েছে বলে মনে 
করতে হবে । . 

কলিযুগের আরম্ত থেকে কত সম্পূর্ণ বৎসর গত হয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ 
নাই । পলিস ও ব্ৰহ্মগুপ্ত উভয়ের মতে, আমাদের মান-বৎসর (৪০০ Yazdgird 
অব্দ ) পর্যন্ত কলিযুগের ৪১৩২ বৎসর অতীত হয়েছে ঃ অর্থাৎ এই সময়ের 
পরিমাপ হচ্ছে কলিকাল । এবং ভারত যুদ্ধ, অর্থাৎ পাণ্ডবকাল থেকে উক্ত সনের 
ব্যবধান হচ্ছে ৩৪৭৯ বৎসরের । 

হিন্দুদের আর একটি অব্দ আছেঃ তার নাম “কাল য্বন” এই অব্দ 
সম্বন্ধে তেমন নিশ্চিত সংবাদ আমি পাইনি, তবে শুনেছি ওদের বিশ্বাস মতে 
এ অবের আরম্ভ দ্বাপরের শেষ ভাগে পড়ে । এই 'যবন' ওদের দেশ অধিকার 
ও ধর্মের প্রভূত ক্ষতি করেছিল । 

এই সকল অন্দে সংখ্যার আধিক্য বড় বেশী, তাদের আরম্ভ কালও সুদূর 
অতীতে নিহিত। সে-জন্য হিন্দুরা এসব অবের ব্যবহার আর করেনা, এবং 
তার পরিবর্তে শ্রীহর্ষ, বিক্ৰমাদিত্য, শক, ‘বলভ’ ও গুপ্ত অব্দ অবলম্বন করেছে। 
শ্রীহর্য সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে তিনি সপ্ততল পর্বস্ত মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তার 
গর্ভে নিহিত ধনরত্বের সন্ধান করতেন এবং তা আবিষ্কার করতেন। সেই ধন. 
লাভ করার ফলে তাকে প্রজাদের উপর (কর) পীড়ন করতে হোত নাঁ। 
শ্রীহর্ধের অব্দ মথুর! ও কনৌজ অঞ্চলে ব্যবহার হয়। এ অঞ্চলের কতক লোক 


আল্বেরুণীর ভারত-তন্ব ৫ 
আমাকে বলেছে যে শ্রীহর্যের ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ৪০০ বৎসরের ব্যবধান । 
তবে একটি কাশ্মীরী পঞ্জিকাতে দেখেছি যে শ্রীহর্য বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বৎসর 
পরবতাঁ কালের লোক । এই ছুই প্রকার সংবাদে আমার মনে গভীর সন্দেহ 
জন্মেছে ; সে সন্দেহ দূর করার মত কোনও নিশ্চিত তথ্য এখনো পাইনি । 

যারা বিক্রমাদিত্যের অব্দ ব্যবহার করে, তার! ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও 
পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী । তারা ৩৪২ কে ৩ দিয়ে গুণ করে, গুণফল স্বরূপ যে 
১০২৬ সংখ্য! পায়, তাতে বর্তমান “ষ্ঠাব্দের' অর্থাৎ ৬০ সম্বৎসর চক্রের যত 
বৎসর গত হয়েছে ; তা যোগ করে, যে সংখ্যা পায় তাই তার! বিক্রমান্ষের সন 
বলে ধরে নেয়। মহাদেবকৃত ক্রুবধ’ নামক পুস্তকে বিক্রমাদিত্যের নাম আমি 
চন্দ্রবীড় ( চন্দ্রপীড়?” ) লেখা দেখেছি। ্‌ 

প্রথমতঃ গণনার এই পদ্ধতি খুবই কৃত্রিম । ওরা যদি অকারণে ৩৪২ দিয়ে 
গণনা আরম্ভ করতে পারে, তাহলে অকারণে ১০২৬ দিয়ে গণনা করলেও একই 
ফল পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ যদি তারিখের মধ্যে একটিমাত্র খষ্ঠাব্দ' থাকে 
সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ঠিক বলে না হয় ধরা যেতে পারে, কিন্তু যদি একাদিক যষ্ঠাব্দ 
থাকে তাহলে কি হবে? 

শকাব্দ অর্থাৎ শককাল বিক্রমাদিতোর কালের ১৩৫ বৎসর পরবর্তী । 
আসমুদ্র সিন্ধু ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত আর্ধাবর্তে বাস স্থাপন করে এই শক সে-দেশের 
উপর প্রভুত্ব করেছিল এবং ভারতীয়দিগকে শক ভিন্ন অন্ত কোনও জাতির সাথে 
নিজ সম্বন্ধের পরিচয় দওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, এই 
শক আলমানম্থরার এক শূদ্ৰ ছিল; আবার কারও কারও মতে, সে ভারতীয় 
নয়, পশ্চিমের কোনও দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। ভারতীয়রা তার হাতে 
খুবই নির্যাতিত হয়েছিল । অবশেষে পূর্বদেশ থেকে তাদের কাছে সাহায্য এসে পৌছল 
যখন বিক্ৰমাদিত্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মুলতান ও [০1 দুর্গের মধ্যবর্তী 
কিরুর' অঞ্চলে তাকে পরাস্ত ও নিহত করলেন। অত্যাচারী নিহত হওয়ার তারিখ 
সেই থেকে লোকে আনন্দের সঙ্গে মনে রাখল এবং বিশেষ করে জ্যোতিষীর! এক 
নৃতন অবের প্রারস্ত হিসাবে সেই তারিখটি ব্যবহার করতে লাগল । এবং রাজা 
বিক্রমাদিত্যের সম্মানার্থে তার নামের সঙ্গে "রী ব্যবহার করতে লাগ্‌ল। 
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বিক্রমাদিত্যের উপরোল্লিথিত অব্দ থেকে শক বধের সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান 
আছে বলে আমার মনে হয়, যে-বিক্রমাদিত্যের নামে অন্দ প্রচলিত আছে, সে 
শক-হস্তা বিক্ৰমাদিত্য নয়, সেই নামের অন্ত আর এক ব্যক্তি ৷ 

‘বলভ’ অন্ধ ‘বলভি’ নগরের রাজার নামাঙ্কিত । এ নগর অন্হিলওয়ারার 
৩০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই অব্দের আরস্তকাল শকাব্দ থেকে ২৪১ বৎসর 
পরে। এর ব্যবহারকারীর! প্রথমে শক-কালের চলমান বৎসর সংখ্যা লিখে তার 
থেকে ৬ এর ঘনফল (০৮১০) ও ৫ এর বর্গকল (5089: )( ২১৬+ ২৫=২৪১ ) 
বিয়োগ করে যা অবশিষ্ট থাকে তা বলভ অব্দের সাল। বলভের কাহিনী 
যথাস্থানে লেখা হয়েছে । ৃ 

গিপ্তকাল' সম্বন্ধে বলা হয় যে, গুপ্তরা দুষ্ট ও দুর্দান্ত জাতি ছিল। সেজন্য 
তাদের উচ্ছেদের তারিখ থেকে এক নতুন অবের সুচনা হয়। মনে হয় ‘বলভ’-ই 
এসব অবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, কারণ তার আরম্ভ শকাব্দের ২৪১ 
বৎসর পর হয়। 


জ্যোতিষীদের অব্দ শককালের ৫৮৭ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। ব্রহ্ষগুপ্তের 
খিগ্ুখাগ্ধক' নামক পঞ্জিকা এই অব্দ অনুসারে রচিত ; আমাদের সমাজে এই পুস্তকটি 
অল্-অর্কন্দ, নামে পরিচিত। অতএব, আমরা যে মান-বৎসর ( Yazdgird 


অব্দের ৪০০ সাল ) অবলম্বন করেছি, সে বৎসরটি ভারতীয় অব্গুলির নিম্নলিখিত 
সালে পড়ে £ 


শ্রীহর্ষের অব্দের ১৪৮৮ সাল 
বিক্রমাবের ১০৮৮ ১ 
শককালের ৯৫৩ 3১. 
বলভ ও গুপ্তকাঁলের . ৭১২ ১১ 
খণ্ডখাগ্ভক পঞ্জিকার অব্দান্থ্যায়ী ৩৬৬ ১, 
বরাহ মিহিরের “পঞ্চসিদ্ধাস্তকে' ব্যবহৃত অব্দের ৫২৬ + 
করণসারের অবের ১৩২ +১ 


করণতিলকের অব্দের ৬৫ ১ 


আল্বেরুণীর ভারত-ভত্ব ৭ 

পঞ্জিকা সংক্রান্ত যে-সব কথ! এখানে বলা হল, মনে হয় পঞ্জিকার 
রচয়িতার? সে অব্বগুলিকে গণনার আঙ্কিক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী 
মনে করেছিল। এমনও হোতে পারে যে তাদের জীবৎকালের সমসাময়িক 
অন্দকেই তারা গণনার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছে । আবার এ-ও অসম্ভব 
নয় যে তাদের জীবৎকালের পূর্ববর্তী কোনও অবের তারিখ তাঁরা ব্যবহার 
করেছে। টির | 

ভারতের জনসাধারণ শত বৎসর ধরে কাল গণনা করে ; শত বৎসর কালকে 
তারা ‘সম্বৎসর’ বলে। একশত বৎসর শেষ হলে, সে শতাব্দী ছেড়ে দিয়ে 
পরবর্তী শতাব্দী ধরে তারা তারিখ নির্ধারণ করে। এই চলমান শতাব্দীকে 
ওরা বলে “লোককাল', অর্থাৎ জনসাধারণের অব্দ। ‘লোককাল’ সম্বন্ধে এত বিভিন্ন 
প্রকারের সংবাদ লোকে আমাকে দিয়েছে যে তার সত্যাসতা নির্ণয় আমার 
ক্ষমতা নয়! বৎসরারন্ত নিয়েও ওদের মধ্যে এই প্রকার মতানৈক্য আছে। 
এ বিষয়ে যা নিজে শুনেছি তা এখানে বলছি; হয়তো! কোনদিন এ আপাত- 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নীতির সন্ধান পাওয়া! যেতে পারে । 

যারা শককাল ব্যবহার করে, অর্থাৎ জ্যোতিষীর, তারা চৈত্রমাস থেকে 
বৎসর আরম্ভ করে, কিন্ত কাশ্মীরের সীমাস্তস্থিত কনির (1 ) বাসীরা আরম্ভ 
করে ভাড্রপদায়। এই শেষোক্ত লোকেরা আমাদের পূর্বোলিখিত ( Yazdgird 
অব্দের.৪০০ ) সালকে ওদের অন্ধের ৪৮ সাল বলে ধরে । 

যারা বরদারী ও মারিকলার অন্তর্বতাঁ ভূভাগে বাস করে, তারা কান্তিক 
মাস দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করে। এবং উপরোক্ত সন তাদের অব্দের ১১০ সাল 
হয়। কাশ্মীরী পরঞ্জিকাকারের মতে, এ সনটি নুতন শতাব্দীর বষ্ঠ সাল। 
কাশ্মীরীরা এই রীতিই পালন করে। 

মারিকলার পিছনে তাকেশ্বর (১ ৪) লোহাবর (১ »-লাহোর ) 
-এর সীমানা পর্যন্ত নীরহর অধিবাসীরা “মার্গশীর্ষ” মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করে । 
এবং পূর্বোক্ত সালকে তাদের অব্দের ১০৮ তম সাল বলে ধরে। '“লম্বক? 
অর্থাৎ লমঘান-এর লোকেরাও এই. রীতি অন্থুসরণ করে। মুল্তানের লোকের 
মুখে শুনেছি যে সিন্ধু ও. কনৌজবাসীদেরও এই রীতি ছিল, তারাও 'মাগশীর্ষ' 


৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা» ১৩৭০ 


দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করতো । তবে, মাত্র কয়েক বৎসর হোল মুলতানবাসীরা এ 
রীতি বর্জন করে কাশ্মীরী রীতি অবলম্বন করেছে এবং এখন চৈত্রমাস থেকেই 
তার! বর্ষ গণনা করে থাকে৷ টা | 

এই অধ্যায়ে বণিত তথ্যের অসম্পুর্ণতার জন্য আমি পূর্বেই মার্জনা চেয়েছি। 
ওদের অব্দ সমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া ছুরহ, কারণ তাতে এক শতাব্দীর 
চেয়ে অনেক দীর্ঘতর কাল স্ুচিত হয়, যার নির্ধারণে কোনও বিজ্ঞানসম্মত 
নিয়ম নাই। আমি নিজে ' দেখেছি, ৪১৬ হিজরী ও ৯৪৭ শককালের ঘটনা, 
সোমনাথ ধ্বংসের তারিখ ওরা কিভাবে নিরূপণ করে। প্রথমে ২৪১ লিখে, 
তার নীচে ৬০৬ ও তার নীচে ৯৯ লিখে তিনটি সংখ্যাকে একত্র যোগ করে 
ঘটনাটির শককাল নির্ণয় করে) আমার মনে হয় ২৪২ হচ্ছে সম্বংসর গণনার 
রীতি আরম্ত হওয়ার পূর্বে অতীত বৎসর সংখ্যা। গুপ্তকাল থেকেই ওরা 
শতাব্দী গণনার রীতি আরম্ভ করেছে। আর ৬০৬ হচ্ছে প্রত্যেক সম্বংসরকে 
১০১ বৎসর ধরে ৬. সম্বংসরের মোট বৎসর সংখ্যা, এবং ৯৯ হচ্ছে চলমান 
সম্বংসরের অতীত বর্ষ সংখা | ূ 

কোনও বিশেষ ঘটনার তারিখ নির্ণয় করার এইটিই যে অনুমোদিত 
নিয়ম তা ঘটনাক্রমে প্রান্ত মুলতানের ছ্লভকৃত পঞ্জিকার একটি পাতা থেকে 
আমি প্রমাণ পেয়েছি। তাতে লেখক বলছেন; “প্রথমে ৮৪৮ লিখে তার 
সাথে লৌকিক কাল যোগ দাও । যোগফল হবে শককাল ৷” 

7মামাদের অবলদ্বিত 92081: অন্যের ৪০০ সনের সমসাময়িক শককালের 
সন অর্থাৎ ৯৫৩ থেকে যদি ৮৪৮ বিয়োগ করি, অবশিষ্ট ১০৫ হবে 'লৌকিক 
কাল, এবং সেকালের ৯৮ তম বৎসরে সোমনাথ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল 

দুর্লভ আরও বল্ছেন যে বর্ষ আরম্ভ হয় মার্গশীর্ষ থেকে, কিন্তু মূলতানের 
জ্যোতিষীরা চৈত্রমাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করে। 

হিন্দুদের এক রাজবংশ ছিল যারা কাবুলে বাস করত। তারা জাতিতে 
তুকী। তারা আসলে তিব্বতী ছিল। এদের প্রথম রাজার নাম “বরহতিগিন' । 
প্রথমে সে কাবুলে এসে এক পর্বত গুহায় প্রবেশ করে। গুহাটি এত সঙ্কীর্ণ 
যে বুকে হাটা ছাড়া অন্ত উপায়ে তাতে প্রবেশ করা যায় না। গুহার মধ্যে 


আল্বেরুণীর ভারত-তর্ব ৯ 
জল ছিল; সেখানে কয়েক দিবসের মত: প্রয়োজনীয় খাছ সে জমা রাখল । 
গুহাটি এখনো কাবুলে ‘বর’ (1১8 ০?) নামে পরিচিত। গুহার অলৌকিক 
গুণে যে বিশ্বাস করে, সে তাতে প্রবেশ করে বহুকষ্টে সেই জল নিয়ে আসে । 
গুহার সম্মুখে একদল কৃষক কর্মরত ছিল। কারও সঙ্গে গোপন বড়যন্ত্র ব্যতীত 
এ ধরণের কৌশল কখনই সফল ও প্রচার লাভ করে ন।। এ ক্ষেত্রে এই 
গোপন সহকারীর! একদল লোককে পালাক্রমে সেখানে দিবারাত্র কর্ম করার 
জন্য নিযুক্ত করল যাতে স্থানটি কখনই জনশুহ। না হয়। গুহা প্রবেশের 
পর কিছুদিন গত হলে বরহতিগিন্‌ সকলের সমক্ষে গুহা থেকে বহির্গত হতে 
আরম্ভ করল। মাতৃগর্ভ হতে যেমন সম্তান ভূমিষ্ট হচ্ছে লোকে তাকে তেমনই 
কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল । 'লোকটি-. বুকখোলা তুকা কোট পরিহিত 
. ছিল, মাথায় দীর্ঘ টুপী, পায়ে হাটু পর্যন্ত চামড়ার জুতা ও হাতে অস্ত্র। 
তার আবির্ভাব্কে অলৌকিক বিশ্বাস করে লোকে তাকে সম্মান করতে লাগল, 
যেন রাজত্ব করার জন্যই তার স্থষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলসমূহকে সে স্বীয় 
কর্তৃত্ব এনে এবং কাবুলের “সাহিয়া* নামে তাদের উপর রাজত্ব করতে থাক্ল। 
দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে তার বংশধরেরা সে দেশে রাজত্ব করেছিল; শোনা 
যায়, তার বংশীয় রাজাদের সংখ্যা প্রায় ৬০। 
হিন্দুরা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি বড়ই উদাসীন। রাজাদের এঁতিহাসিক 
বর্ণনায় কালান্ুক্রমিক পারম্পর্যে তারা মোটেই যত্ব নেয় না। এবং সংবাদের 
পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দেবার মত কিছু না পেয়ে ওরা গাল-গল্পের আশ্রয় 
নেয়। তা" না হলে ওদের কতক লোকের নিকট বেকে আমি যা শুনেছি 
তা এখানে লিপিবদ্ধ করতাম। তবে আমি শুনেছি যে রেশমে লিখিত এই 
সাহিয়া রাজাদের একটি বংশ তালিকা নগরকোট দুর্গে রক্ষিত আছে। আমার 
সেটি দেখার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু নান! কারণে তা সম্ভব হয়নি। 
এই বংশের একজনের নাম “কনিক', যাকে “পুরধাওর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা? 
মনে করা হয়; তারই নামে এই বিহারকে বলা হয় কনিকচৈত্য। কথিত আছে 
কনৌজের রাজা তাকে অন্তান্ত উপঢৌকনের সঙ্গে মহামূল্য অনন্তসাধারণ একখণ্ড 
বস্ত্র পাঠিয়েছিল। কনিক সে বস্ত্র দিয়ে নিজের জন্য একটি জাম! তৈরী করাতে 
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চাইলেন, কিন্তু দর্জি তা করতে সাহস পেলনা। সে বললঃ “বস্্রথণ্ডে মানুষের 
পায়ের ছবি আছে; যত চেষ্টাই করিনা কেন, ছবিটি ছুই কাধের মাঝখানে 
পড়ে ।” বলি রাজার গল্পে আমরা যা বলেছি এখানেও তারই ইঙ্গিত ছিল। 
কনিক তখন বুঝতে পারল, কনৌজ-রাজ এই বস্ত্র পাঠিয়ে তাকে অপমান ও উপহাস 
করতে চেয়েছে! তৎক্ষণাৎ সে সৈশ্ত নিয়ে কনৌজ অভিমুখে ধাবিত হোল । 
এ সংবাদ পেয়ে কনৌজ-রাজ উদ্দিগ্ন হোল, কারণ কনিককে প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা তার ছিল ন! ! মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করাতে মন্ত্রী বলল ঃ “তুমি একজন 
শান্ত লোককে উত্তেজিত করে অনুচিত কর্ম করেছ। এখন আমার নাসিকা ও 
ওষ্ঠ ছেদন করে আমাকে বিকালাঙ্গ করে দাও, দেখি প্রতারণার দ্বারা কোনও 
উপায় করা যায় কিনা, কারণ সম্মুখ-প্রতিরোধের কোনও সম্ভাবনা দেখি না ।” 
রাজা তাকে তাই -করল। রাজা! মন্ত্রীকে সেখানে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে 
রাজ্যের সীমান্তে চলে গেল। অভিযাত্রী সৈন্যদল মন্ত্রীকে সেই অবস্থায় পেয়ে 
তাকে চিনতে পেরে কনিকের কাছে নিয়ে এল । তার ছুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাস! 
করাতে মন্ত্রী বলল, “আমি কনৌজ-রাজাকে তোমার বিরোধিতা করতে নিষেধ 
করতাম, এবং তোমার বশ্ততা স্বীকার করতে তাকে পরামর্শ দিতাম। তাতে 
সে আমাকে সন্দেহ করে আমার এই অবস্থা করেছে । তার পরে রাজা! স্বইচ্ছায় 
এমন এক দুরদেশে যাত্রা করেছে, যেখানে পৌছি্বার পথ সরল, কিন্তু অতি দীর্ঘ । 
তবে মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে পারলে আরও সংক্ষিপ্ত হয়, অবশ্য যদি এতদিনের 
মত প্রয়োজনীয় পানীয় জল বহন কেউ করে।”” “তা সহজেই করা যায়”-_এ কথা 
বলে কনিক জলবহনের ব্যবস্থা করল এবং মন্ত্রীকে পথ প্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিল। 
আগে আগে গিয়ে মন্ত্রী কনিককে এক সীমাহীন মরুভূমিতে নিয়ে এলে।। য্তদিনে 
গম্তব্যস্থানে পৌছবার কথা ছিল, পে দিনগুলি গত হবার পরও ঘখন পথের শেষ 
দেখা গেল না, তখন কনিক মন্ত্রীকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করল। মন্ত্রী বলল £ “আমি 
আমার প্রভুকে রক্ষা করতে ও তার শত্রুকে বিনাশ করার চেষ্টা করে কোনও 
অপরাধ করিনি । যে-পথ দিয়ে এসেছ মরুভূমি থেকে বেরুবার সেটাই একমাত্র 
নিকটতম পথ । এখন তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পার, এখান থেকে 
কিন্ত উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব 1” একথা শুনে কনিক অশ্বারোহণ করে এক নীচু 
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ভূমির চতুর্দিকে ঘুরতে লাঁগল। সে জমির মধ্যস্থলে তার বর্শা বিদ্ধ করতেই 
তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে এত জল নির্গত হোতে লাগলো যে সৈম্তদের পান ও 
প্রত্যাবর্তনের পথে বহন করার জন্যও পর্যাপ্ত হলো । তা দেখে মন্ত্রী বলল, 
প্পিরাক্তাত্ত দেবতাদের সঙ্গে ছলনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, দুর্বল 
মানুষের বিরুদ্ধেই আমার কুটকৌশল প্রয়োগ করেছিলাম । ব্যাপার যখন এইরূপ 
দাড়াল, তখন আমার প্রভু ও অন্নদাতার জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করে 
তাকে ক্ষমা কর” কনিক বললে” “আমরা এখান থেকে ফিরে যাব। 
তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম; তোমার প্রভু তার উচিত প্রাপ্যই 
পেয়েছেন।” কনিক স্বদেশে ফিরে গেল, এবং মন্ত্রী তার কনৌজ-রাজের কাছে 
গিয়ে পৌছল। গিয়ে দেখল, যেদিন কনিক মাটিতে তার বর্ণ গেড়েছিল, সেই 
দিনই কনৌজ-রাজের দেহ থেকে তার হাত ও পা খসে পড়েছে। 

এই বংশের শেষ রাজা ছিল “লতঘতুর্মান । তার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম 
ছিল ‘কল্লুর' । এই মন্ত্রী ভাগ্যবান ছিল, কেননা ঘটনাক্রমে অনেক গুপ্ত রত্ব 
সে পেয়েছিল, যার বলে সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল 1 
এই কারণে এতদিন রাজদণ্ড ধারণ করার পর রাঁজ-বংশের হাত থেকে ক্ষমতা! 
খসে পড়তে থাকল । লঘতুর্মানএর আচরণ ও স্বভাব মন্দ হয়ে গেল এবং 
রাজার বিরুদ্ধে. মন্ত্রীর কাছে বহু অভিযোগ : আসতে লাগল । তখন মন্ত্রী তাকে 
বন্দী করে তার চরিত্র শুদ্ধির জন্য তাকে কারারুদ্ধ করে রাখল! কিন্ত 
অপ্রতিহত ক্ষমতা মন্ত্রীর ভাল লাগল; ক্ষমতা বিস্তৃত করার মত ধনও তার 
ছিল। সুতরাং সে নিজেই রাজা হয়ে বস্ল। কল্প,রের পর এই ব্রাহ্মণ 
বংশে ক্রমান্বয়ে এরা রাজা হয়েছিল ?ঃ সামন্দ (সামন্ত), কমলু, ভীম, জয়পাল 
: আনন্দ পাল ও তিরোজন পাল (ব্রিলোচন পাল )। ৪১২ হিজরীতে ব্রিলোচন পাল 
নিহত্ত হয়, এবং তার পাঁচ বৎসর পরে তার পুত্র ভীমপালও নিহত হয়, 
সেই থেকে এই হিন্দু সাহিয়া বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে; সে বংশে বাতি দেবার 
মতও আর কেউ অবশিষ্ট নাই । 

পরাক্রমশালী হয়েও এ বংশের রাজার! নিয়ত সদাচরণ ও হিতকর্মে 
রত থাকত, প্রতিশ্রুতি পালনে ও সত্য রক্ষায় অটল, উচ্চমনা- ও দৃঢ়চেতা 
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ছিল। আমীর মাহমুদরে লিখিত আনন্দপালের এই পত্রটিকে আমি অতীব 
প্রশংসনীয় মনে করি; যখন এটি লেখা হয় তখন দুই নৃপতির পারস্পরিক 
বৈরীভাব চরমে পৌঁছেছিল। “আমি শুনেছি, তুরূরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযান 
করেছে ও খোরাসান প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করেছে । তুমি যদি বল, আমি 
পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও একশত হস্তী নিয়ে 
সাহায্য করতে আসতে পারি, অথবা তুমি যদি চাও, আমার পুত্রকে তার 
দ্বিগুণ সৈন্য দিয়ে তোমার কাছে প্রেরণ করতে পারি। তা করে তোমাকে 
চমৎকৃত বা প্রভাবিত করা! আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তোমার দ্বারা বিজিত 
হয়েছি; তোমাকে আমি ব্যতীত অন্ত কেউ পরাজিত করুক তা আমি চাই না” 

যখন থেকে তার পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তখন থেকে 
আনন্দপাল মুসলমানদের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ পোষণ করত। এ বিষয়ে 
তার পুত্র তিরোজনপাল কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। 


॥ ব্রাঙ্গণ ও তাদের যাবজ্জীবন পালনীয় কর্তব্য ॥ 


বালকের বয়স সাত বৎসর অতিক্রম করার পর থেকে ব্রাহ্মণের জীবনকালকে 
চারভাগে ভাগ করা হয় । প্রথম ভাগ অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হয়, যখন ব্রাহ্মণের! 
তাকে উপদেশ ও কর্তব্য শিক্ষা দেবার জন্য তার কাছে আসে ;. দায়িত্বপালনে 
আজীবন নিষ্ঠাবান থাকতে উপদেশ দেয়। তারপর এক খণ্ড সুতা তার কটদেশে 
বেঁধে দেয় ও £যজ্ঞোপবীত' নামক সাতটি স্থতাকে একত্র করে পাকান এক জোড়া 
শক্ত সুতার গুচ্ছ তার গলায় পরিয়ে দেয়, কাপড়ের একটি সুতার তৈরী আর একটি 
উপবীতও তাকে পরিয়ে দেয়। এই স্থতার গুচ্ছগুলি বাম স্বন্ধ থেকে দক্ষিণ 
জানুর উপরে এসে পড়ে। ব্রাহ্মণ বালককে একটি যষ্টি ধারণ করতে দেওয়া হয়। 
ও ছুর্বা নামক এক প্রকার ঘাসের তৈরী অন্ুরী তার দক্ষিণ হাতের দক্ষিণ আঙ্গুলে 
পরতে দেওয়া হয় । এই অঙ্গুরীকে পবিত্র বলা হয়। এভাবে অঙ্গুরী ধারণের 
উদ্দেশ্য হোল যে সে-হাত থেকে সে যা দান করবে তা শুভ ও কল্যাণযুক্ত হবে। 
তবে যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্পর্কে যেমন কঠোরতা, অন্কুরীয় ধারণের বেলায় তেমন 
নয় ; কোনও অবস্থাতেই দেহ থেকে উপবীত পৃথক করতে পারবে নাঃ ভোজনকালে 
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উপবীত খুলে রাখলে, কিংবা উপবীতহীন অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করলে পাপ 
হবে, উপবাস বা দান দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত না করলে'যার মোচন হবে না। 

"২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মণের জীবনের এই প্রথম ভাগ (আশ্রম) 
থাকবে ; বিষ্ণু পুরাণে ২৫ এর স্থলে আমি ৪৮ পেয়েছি। এই আশ্রমে তার 
অবশ্য কর্তব্য হবে ত্রহ্মর্য, ভূমিশয়ন, দিবারাত্র গুরুসেবা। বেদ ও তার ভাষ্য 
অধায়ন এবং ধর্ম” ও স্মৃতিশান্ত্র পাঠ । দিনে তিনবার সে স্সান করবে ও দিবারস্তে 
ও দ্রিনাবসানে হোম করে গুরুকে প্রণাম করবে; একদিন অস্তর উপবাস করবে 
মাংসমাত্র তার অভক্ষ্য ; গুরুগৃহেই সে বাস করবে এবং দিনের মধ্যে মাত্র একবার 
এবং মধ্যাহ্নে কিংবা সায়াহ্নে দান গ্রহণ বা যাল্র৷ বা মাত্র পাঁচটি গৃহে ভিক্ষা 
চাওয়ার জন্য বেরুতে পারে। ভিক্ষায় যা পাবে তা সবই গু1্লর সম্মুখে স্থাপন . 
করবে, ইচ্ছান্ুঘায়ী তিনি তার থেকে নেওয়ার পর অবশিষ্ট ভাগ শিরাকে নিতে 
অনুমতি দেবেন। এইভাবে গুরুর উদ্বন্ত অন্নে সে জীবন ধারণ করবে। ব্রাহ্মণ 
তা ছাড়া, হোমাগ্নির জন্য পলাশ ও “দর্ব” বৃক্ষের কাঠ সংগ্রহ করে আনবে, 
কারণ অগ্নি হিন্দুদের অতি পুজনীয় তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। সব জাতিদের 
মধ্যেই এই রকম অভ্যাস আছে। ওরা সর্বদা বিশ্বাস করত যে হোমাগ্নি যদি 
অসম্পর্শ করে তাহলে দেবতা সে অর্ধ্য গ্রহণ করেন। বিগ্রহ, নক্ষত্র» গাভী, 
গাধ! বা প্রতিকৃতি কোন কিছুর পুজাই তাঁদিগকে এ বিশ্বাস থেকে সরাতে পারেনি । 
সেজন্য Bashshar b.Burd একটি কবিতাংশে বলেছেনঃ “যেহেতু সে অগ্নি, 
সেহেতু সে পূজ্য!” 

ব্রাহ্মণের জীবনের দ্বিতীয় ভাগ ২৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ; বিষ্ণুপুরাণ 
মতে ৭০ বৎসর পর্যন্ত । এই ভাগে গুরু তাকে দার পরিগ্রহ করার অনুমতি 
দেবেন; সে তখন বিবাহ করে গৃহসংসার পাতবে এবং বংশ রক্ষার সংকল্প 
করবে । কিন্তু মাসে মাত্র একবার খতুন্নানের পর স্ত্রী-সঙ্গম করবে। দ্বাদশ 
বৎলরোধ্বণ বস্যা বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা করে 
পারিশ্রমিক হিসেবে নয়, দক্ষিণা ও উপঢোকন রূপে যা পাবে, তাই দিয়ে ব্রাহ্মণ 
জীবিকা! নির্বাহ করবে, কিংবা অন্যের যজ্ঞে পৌরোহিত্যের দক্ষিণ! স্বরূপে অথবা 
রাজ! ও শ্রে্ঠীদের দেওয়া ধনে, যার প্রার্থনায় দীন অনুনয় নাই, আর যাতে দাতার 
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অনিচ্ছা নাই, সেই ধনে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করবে। এই সব লোকদের 
গৃহে শাস্ত্র ও পুণ্যকর্মের জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকে, তাকে “পুরোহিত? 
বলা হয় । ভূমি বা বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত দ্রব্য দিয়েও ব্রাহ্মণ জীবিকা! অর্জন করতে 
পারে।- বস্ত্র ও সুপারীর বাণিজ্য ব্রাহ্মণ নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য করতে পারে। 
তবে নিজে না করে বৈশ্য তার হয়ে ব্যবসা করাই উত্তম, কেন না ব্যবসা 
নীতিগতরূপে বারণ এই জন্য যে তাতে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের সংস্পর্শ থাকে। 
জীবিকার অন্য কোন উপায় নাই এমত অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ ব্যবসা করতে পারে। 
অন্তান্য বর্ণের মত, ব্রাহ্মণের রাজকে কোনও কর দিতে বা বেগার খাটতে হয় না । 
অশ্ব, গাভী ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকা ও সুদী কারবার 
করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। নীল রঙ তার জন্ত অপবিত্র ; সে-রঙ তার শরীরে 
লাগলে. স্নান করা বিধেয়। ব্রাহ্মণকে সর্বদা অগ্নির সমক্ষে খঞ্জনী বাদন ও শাস্ত্র 
সম্মত মন্ত্র পাঠে রত থাকতে হবে । 


আর জীবনের তৃতীয় ভাগ ৫০ থেকে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত। বিষ্ণু পুরাণমতে 
৯০ বৎসর বয়স পর্যস্ত । জীবনের এই পর্যায়ে সে ব্রহ্মচারী: হবে। স্ত্রী 
তার সাথে বনে যেতে সম্মত না হলে তাকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে সংসার 
ত্যাগ করবে এবং জনপদের বাইরে গিয়ে উপরে ৰণিত প্রথমভাগের মত 
জীবন যাপন করবে, ছাদ বা চাল বিশিষ্ট ঘরে কখনও বাস করবে না, কেবল লজ্জা 
নিবারণের জন্য বন্ধল ছাড়া আর কিছু পরিধান করবে না, অনাবৃত ভূমিতে 
শয়ন করবে, আর ফল, পাতা ও মূল ছাড়া আর কিছু ভোজন করবে না, 
কেশ বর্ধন করবে, আর কখনও তেল মাখবে না । আর, চতুর্থ পর্যায় মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত । সে পর্যায়ে ব্রাহ্মণ রক্তবন্ত্র পরিধান করবে, হাতে যষ্টি ধারণ করবে। 
সর্বদা ধ্যান করবে এবং অন্তঃকরণকে মৈত্রী ও বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত 
করবে। কাম, লোভ ও ক্রোধ নির্মূল করবে, একান্ত নিঃসঙ্গবাস করবে । পুণ্যার্জনের 
জন্য তীর্থক্ষেত্রে যাবার পথে কোন গ্রামে একদিন ও নগরে ৫ দিনের বেশী অবস্থান 
করবে না, কেউ কোনও খাদ্যদ্রব্য দান করলে পরদিনের জন্য তার অবশিষ্ট সঞ্চয় করে 
রাখবে না । পরিত্রাণ ও মোক্ষলাভের পথ সন্ধান ব্যতীত তার অন্ত কোনও 
চিন্তা থাকবেনা, যে অবস্থা থেকে আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হবে না । 


আল্বেরুণীর ভার্ত-ভত্ব ১৫ 


ব্রাহ্মণের আজীবন সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে পুণ্যকর্ম, দান ও দান গ্রহণ । কারণ 
্রাহ্মণকে যা দান করা হয় তা পিতৃদের কাছেই যায়। সর্বদা মন্ত্রপাঠ ও হজ্ঞানুষ্টান, 
অগ্নি স্থাপন, তার পুজী ও অর্ধ্য দান ও যাতে নিবে না ঘায় তার যত্ব নেওয়া, 
যাতে মৃত্যুর পর সে-অগ্রি তাকে দগ্ধ করে। অগ্নির এইরূপ পরিচর্ধা করাকে 
‘হোম’ বলে। দৈনিক ত্রিসন্ধ্যায় সে স্নান করবে, উদয় সন্ধ্যায়”, অর্থাৎ উষায় 
‘অস্ত সন্ধ্যায়’ অর্থাৎ গোধুলিতে, আর এই ছুই সন্ধ্যার মাঝে মধ্যা্থে। প্রাতঃ 
স্নানের কারণ, রাত্রির নিদ্রাকালে দেহের রন্ধগুলি শিথিল হয়ে যায়, স্থান শরীরের 
সমস্ত র্লেদ দূর করে পূজার যোগ্যতা দান করে । 


জপ, স্তোত্রপাঠ ও প্রখাসিদ্ধ প্রণাম, এই হোল ওদের পূজা৷ যুক্তকরে 
সূর্যের দিকে মুখ করে ছুই অন্গুষ্ঠে ভর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর! ওদের 
নিয়ম, সূর্য যে দিকে থাকে সেই দিকই ওদের “কিবলা”, কেবল দক্ষিণ দিক ছাড়া । 
ওর! দক্ষিণ দিকে মুখ করে কেবল নির্মাণ কর্ম ছাড়া কোনও পুণ্য কর্মই করে না, 
মধ্যাহ্নের পর সূর্যের নিম্নগতি আরম্ভ কালই ( অপরাহ্ন ) হচ্ছে পরকালে স্ুপ্রতিফল 
পাওয়ার প্রশস্ত সময়, সেজস্ক ব্রাহ্মণের সে-সময়ে শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য । 
সায়ংকালে ভোজন ও পুজার সময় স্মান না করেও এই ছুটি কর্ম করার অন্ুমতি 
আছে । কাজেই দেখ! যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বারের স্নানের মত তৃতীয় বার 
স্নানের বিধান তেমন কঠোর নয় । ভবে গ্রহণ কালে স্সান ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য 
যাতে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করতে পারে। ব্রাহ্মণ আজীবন দৈনিক 
মাত্র দুইবার ভোজন করে-মধাহ্ছে ও সায়াহ্কে। ভোজনেচ্ছা! হলে, সে প্রথমে 
একটি বা দুইটি লোকের উপযুক্ত অন্ন দান করার জন্য আলাদা করে রেখে দেবে, 
বিশেষ করে সন্ধ্যাকালে আগত অপরিচিত ভিক্ষার্থা ব্রাহ্মণের জন্য, কারণ অতিথি 
সৎকারে অবহেলা করা মহাপাপ; তারপর, অন্নের কিয়দংশ পশু, পক্ষী ও অগ্নির 
উদ্দেশ্যে রেখে দেবে। অবশিষ্টভাগ সে ভগবানের নামোচ্চারণ করে আহার করবে, 
যা উদ্বত্ত থাকবে তা গৃহের বাইরে রেখে দেবে, তার নিকটে আর যাবে না। কারণ 
তাতে আর তার অধিকার নাই। উদ্বংস্ত অন্নটুকু ক্ষুধার্ত পথচারীর ভাগ, সে 
মানুষ, পশু, পক্ষী, কুকুর বা যাই-ই হোক না কেন। নিজস্ব ব্যবহারে জন্য 
ব্রাহ্মণের একটি পৃথক জলপাত্র থাকতে হবে; নিজন্ না হলে তাকে ভেঙ্গে 
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ফেলে দিতে হবে । ভোজন পাত্রগুলি সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। একজন ব্রাহ্গণকে 
দেখেছিলাম, যে তার আত্মীয়-পরিজনকে তার নিজের ভোজন পাত্রে খেতে দিয়েছিল, 
কিন্তু অন্ত ব্রাহ্মণের! তার এই কার্ধের অতিশয় নিন্দা করেছিল । 


‘উত্তরে সিন্ধু নদী, আর দক্ষিণে চরণামৃত (? চমর্মতি 2) নদী, পূর্বে ও 
পশ্চিমে সাগর এই চতুঃসীমানার মধ্যবরতা ভূভাগে ব্রাহ্মণ বাস করতে বাধ্য, এই 
ভূ-ভাগ অতিক্রম করে তুরস্কদেশ ও বর্ণাটের দিকে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ । 
লোকে বলে, যে-দেশে ব্রাহ্মণের অন্থুলিতে পরিধেয় ঘাস জন্মায় না, কিংবা কৃষ্ণ 
হরিণ যে-দেশে নাই, সে-দেশে তার বাম কর! নিষেধ। এটি আসলে উপরোক্ত 
সীমান্তর্গত ভূ-ভাগের বর্ণনা । সে-সীমান! অতিক্রম করলে ব্রাহ্মণ পাতকী হবে, 
তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । 


যে-দেশে ভোজ্য দ্রবোর জন্য নির্দিষ্ট (রন্ধন শাল1) ঘরটি মাটি দিয়ে 
সম্পূর্ণ লিপ্ত নয়, এবং তার দরুণ প্রত্যেক ভোজকের জন্য তার সম্মুখ ভাগে 
জল ঢেলে গোময় লিপ্ত করে পৃথক পৃথক আসন তৈরী করতে হয়, সে-দেশে 
ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত আসনটি চতুষ্কোণ হওয়ার হেতু সম্বন্ধে তারা বলে থাকে 
যে, আহারের দরুণ স্থানটি অশুচি হয়ে যায়। শুচিতা ফিরিয়ে আনার জন্য 
আহারাস্তে স্থানটি ধুয়ে মাটি দিয়ে লেপ করতে হয়। অতএব অশুচি স্থানটি 
যদি নিদিষ্ট করে না দেওয়া হয়, তাহলে এইরূপ অন্ত সব স্থানও অশুচি বলে 
সন্দেহ হবে । 


শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য পাচ প্রকারের উদ্ভিদ ভক্ষণ নিষেধ করা হয়েছ £ পেঁয়াজ, 
রসুন: এক প্রকার লাউ (? ইপ্চড়?) গগলিঞ্চ ( 'গুলঞ্চ ?) নামক গাজরের 
মত এক প্রকার লতা-মূল এবং ওদের পুক্ষরিণীর ধারের একপ্রকার উদ্ভিদ শাক, 
যাঁকে ওরা “নালী” (1 নাল শাক ?) বলে। 
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॥ ব্রত্ত-ধারণ ও উপবাস পালনের দিনক্ষণ ॥ 

পাঠকের মোটামুটি জেনে রাখা উচিত যে প্রতি মাসের শুরলপক্ষের অষ্টম 
ও একাদশ দিবম উপবাসের দিন, কেবল অধিমাস ছাড়া, কারণ অধিমাস 
অশুভ বলে তাকে গণনায় ধরা হয় না! 

একাদশ দিবসটি বাস্থুদেবের প্রিয় । তার কারণ, মথুরা অধিকার করার 
পর বাস্থদেব যখন দেখলেন যে মথুরাবাসীরা প্রতি মাসে একদিন করে 
ইন্দ্রের পূজা করে, তখন তিনি তাদেরকে সে অনুষ্ঠানটি একাদশ দিবসে 
সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার নামে পালন করতে বললেন। মথুরাবাসীরা তাই 
করল। তাতে ইন্দ্র রুষ্ট হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত করে প্লাবন স্থট্টি করে গো 


- মহিষাদি সমেত তাদেরকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন । তখন বাসুদেব স্বহস্তে 


একটা! পর্বত তুলে ধরে তাদেরকে রক্ষা! করলেন। তাদের চতুর্দিকে জল 
প্রবাহিত হতে থাকল কিন্তু তাদের উপরে উঠল না । অবশেষে ইন্দ্রের বিগ্রহটি 
অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি নিকটস্থ পর্বতে মথুরাবাসীর1 এই ঘটনার একটি 
স্মারক চিহু স্থাপন করল। সেইজন্য এ দিনে শুচিগুদ্ধ হয়ে ওরা উপবাস 
পালন করে এবং একাস্ত কর্তর্য মনে করে রাত্রি জাগরণ করে, যদিও তাতে 
বাধ্যবাধকতা নাই । 

‘বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে “চন্দ্র যখন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী 
(অর্থাৎ চতুর্থ) নক্ষত্রে অবস্থান করে, তখন "জয়ন্তী নামক উপবাসের দিন ॥ 
সে দিবসে দান করলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় 1” 

দেখা যাচ্ছে উপবাস দিবসের এ বর্ণনা সকল মাসে প্রযুজ্য হতে 
পারে না, কেবল 'ভাদ্রপাদে' হতে পারে, যে মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র 
বাস্থদেবের জন্ম হয়েছিল। যে-হেতু অধিমাসের কারণে লৌকিক বৎসর ও 
চন্দ্রবৎসরের মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের পার্থক্য থাকে সে-হেতু চন্দ্রের উপরোক্ত রোহিণী 
নক্ষত্রে অবস্থান ও কুষ্ণপক্ষের অষ্টম দিবসের যোগাযোগ বহুবৎসরে একবার 
মাত্র হতে পারে। | 

উপরোক্ত ‘বিষ্ণুধর্মে' আরে! বলা হয়েছে__“শুরূপক্ষের একাদশ দিবসে 
চন্দ্র যখন “পুন্বন্ন’ (সপ্তম নক্ষত্র )-তে অবস্থান করে তখন চে ! (? অওতজা ) 


৩. 
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নামক উপবাসের সমগ্র; এদিনে কোনও পুণ্য কর্ম করলে ইচ্ছাপুরণের ক্ষমতা 
লাভ হয়, যেমন ‘সগর' ককুকুৎস্ত* ও দদ্ধুমারঃ-এর হয়েছিল । এদিনে কৃত 
পুণ্যকর্সের ফলে তার! রাজ্য লাভ করেছিল” ৷ চৈত্র মাসের ষষ্টদিবস সূর্ধের 
নামে ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট | 

“'আধাটে চন্দ্র যখন “অনুরাধা নক্ষত্রে অবস্থান করে (সপ্তদশ ক্ষেত্র ) 
তখন বাস্থদেবের উদ্দেশ্যে ব্রত পালনের দিন। তার নাম ৩-১ (? দেবাসিনি ) 
অর্থাৎ নিদ্ৰিত দেবতা । যে চারমাস কাল বাস্তুদেব নিদ্রিত থাকেন এটি 
হচ্ছে তার প্রথম দিন। কারো কারো মতে দিনটি মাসের একাদশী হতে 
হবে, অবশ্য এই রকম দিন প্রতি বৎসরে পাওয়া যায় না। বাস্থদেবের 
ভক্তরা সেদিনে মাছ-মাংস ও আিষ্টান্ন পরিহার করে, স্রী-সহবাস থেকে বিরত 
থাকে, অহোরাত্রে একবার মাত্র আহার করে, অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করে, 
কোনও খাট বা পালস্ক ব্যবহার করে না। লোকে বলে এই চার মাস 
দেবতাদের রাত্রিকাল ; গোধূলি সন্ধ্যার জন্য তার আগে আর একমাস, আর 
প্রদৌষ সন্ধ্যার জন্য পরে আর একমাস তার সঙ্গে যোগ করতে হবে । কিন্তু 
সূর্য তখন কর্কট রাশির আদিতে থাকে তখন দেবলোকের মধ্যাহুকাল ৷? এই 
ছুই সন্ধির সাথে চন্দ্রের সম্বন্ধ কেমন করে হবে, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। _ 

“শ্রাবণ পূণিমার দিন সোমনাথের নামে উপবাসের জন্য নিদিষ্ট । 

“অশ্বযুখ” (আশ্বিন) মালে যেদিন চন্দ্র ‘আল্‌সারাতানে আর স্থর্য 
কম্তারাশিতে প্রবিষ্ট হয়, সেদিন উপবাস করতে হয়। এ মাসের অষ্টম 
দিবস ‘ভাগবত’ ব্রতোপবাসের দিন, চন্দ্রোদয়ের সাথে সে উপবাস শেষ 
হয়। ‘ভান’ মাসের পঞ্চম দিবসে ষট্‌ নামে সূর্যের উদ্দেশ্যে আর একটি 
ব্রতোপবাস আছে। তাতে শর! সুর্যের কিরণ মালার অর্চনা করে। 
গবাক্ষ দিয়ে যে-সব কিরণরশ্ী ঘরে প্রবেশ করে ওরা নানারপ গন্ধ দ্রব্য ও 
স্থবাসযুক্ত পত্রপুষ্প স্থাপন করে তাকে অভিনন্দিত করে ৷ 

এই মাসেই চন্দ্র যেদিন রোহিণী নক্ষত্রে থাকে সেদিন বাস্দেবের জন্ম 
তিথির উপবাস। কেউ কেউ এই ব্রতের দিন নির্ণয়ের জন্য কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম 
দিনের শর্ত যোগ করে দেয়। আমর! কিন্তু আগেই দেখিয়েছি যে এই 
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রকমবিশেষ দিন প্রতি বছরে আসে না। অনেক বৎসর পরে একবার সেরূপ 
যোগাযোগ হয় । 

কান্তিক মাসে, চন্দ্রের শেষ নক্ষত্র “রেবতী“তে অবস্থান কাল বাস্থদেবের 
নিদ্রা ভঙ্গের উপবাসের দিন। তার নাম “দেবোখিনি”” অর্থাৎ দেবতার 
উত্থান। কেউ কেউ সে-দিনটি শুক্রুপক্ষের একাদশী হওয়াও আবশ্যক মনে করে। 
সেদিন ওরা শরীরে গোময় মাখে। দুগ্ধ মিশ্রিত গোময় ও গোমূত্র পান করে। 
উপবাস ভঙ্গ করে । এ দিনটি ক্ষ পঞ্চরাত্রি' নামিত পাঁচ দিনের প্রথম দিবস । 
তাতে বাস্থদেবের নামে ওর! উপবাস পালন করে; দ্বিতীয় দিনে ব্রাক্মণরা সে 
উপবাস ভঙ্গ করে, তার পরে অন্যেরা । 

পৌষমাসের ষষ্ট দিবসে স্থর্যের নামে আর একটি ব্রত আছে। আর মাঘ” 
মাসের তৃতীয় দিবসে কেবল স্ত্রীদের পালনীয় একটি ব্রত আছে, পুরুষদের জন্য 
নয়। তাকে 'গৌরতৃ" (? গৌরী-তৃতীয়া) বলা হয়। এর উপবাস দিন ও রাত্রি 
ব্যাপী প্রভাত হলে স্ত্রীলোকের! তাদের নিকটতম আত্মীয়দের উপঢৌকন দেয়। 


॥ পার্বণ ও উৎসব ॥ 


শুভক্ষণে অন্যত্র গমন করার নাম যাত্রা; সে জন্য পার্বণকে যাত্রা বলা 
হয়। পার্বনের বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক ও শিশুদের দ্বার! অনুচিত হয়। 

চৈত্র মাসের দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরীদের একটি পার্ন আছে) তার নাম 
'আগদোশ? (০24451) এটি ‘মুতই’ নামক এক কাশ্মীরী রাজার তুরস্কদের উপর 
জয়লাভের স্মারক উৎসব! ওদের বিশ্বাস মতে সে-রাজা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল; 
অবশ্ঠ, প্রায় ভারতীয় সব রাজা সম্বন্ধেই এই রূপ ধারণা করা ওদের অভ্যাস। 
তবে, যেমন আমি আগে বলেছি, সে রাজার কাল বর্ণনা ওরা এমন ভাবে 
করে, যার থেকে ওদের মিথ্যা ধরা পড়ে ঘায়। অবশ্যই ইউনানী, রোমক, ব্যাবিলনী। 
বা পারদসিকদের মত হিন্দুদেরও সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে অসম্ভব, তা নয়। 
কিন্ত আমাদের নিকটবর্তা কালের ইতিহাস ব৷ সংবাদ'ত আমাদের কাছে নিশ্চিত 
তথ্যের মত ( সুবিদিত )। এমনও হতে পারে, যে উক্ত রাজা সমস্ত ভারবর্ষের 
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অধিপতি ছিল। আর ওরা ভারতবর্ষ ও হিন্দু জাতি ছাড়া অন্ত দেশ বাঁ অন্ত 
জাতির কোনও সংবাদই রাখে ন!। 

চৈত্র মাসের একাদশ দিবস “হিন্দোলি চৈত্র’ বলা হয়। সেদিন বান্থদেবের 
'দেউলে ওরা সমবেত হয়ে তার বিগ্রহকে দোলায় রেখে, শৈশবে যেমন তাকে 
দোলান হত, সেই রকম দোলা দিতে থাকে । ওরা সমস্ত দিন ধরে | মিন 
গৃহেও এই রকম দোল খেলে এবং আমোদ প্রমোদ করে। - 

চৈত্র পূর্ণিমার দিনে “বসন্ত” নামক নারীদের একটা উৎসব আছে, যাতে 
তারা অঙ্গসজ্ভা ও বেশভূষা করে পতিদের কাছ থেকে উপহার চায়। চৈত্র 
মাসের ২২ তারিখকে বল! হয় (“চৈত্র চস্তি” ?) আনন্দ উৎসবের, 'ভগবতীর' 
নামে উদ্দিষ্ট। সেদিন সান ও দান করা হয়। 

বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবস নারীদের উৎসব, তার নাম . ‘গৌরতৃ’ 
' € গৌরী-তৃতীয়!? ); অর্থাৎ ‘হিমবস্ত’ পর্বত কন্যা, মহাদেবের স্ত্রী, গৌরীর নামাঙ্কিত 
সেদিন স্ত্রী লোকের! স্নান করে অলঙ্কার ও বেশভুষায় সজ্জিত হয় এবং গৌরীর 
প্রতিমা পুজা করে, প্রদীপ জেলে ধূপচন্দনাদি দিয়ে তার অর্চনা করে। সমস্ত 
দিন উপবাস করে এবং ঝুলন খেলে । পরদিন দানান্তে অন্নগ্রহণ করে । 


বৈশাখ মাসের দশমদিনে রাজার নিযুক্ত ত্রাহ্মণরা উন্মুক্ত মাঠে চলে 
গিয়ে পূর্ণিম| পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিরাট বিরাট অগ্নি 
জ্বালে; চারি ভাগে ভাগ করে যোলটি পৃথক ' স্থানে অগ্নি জালানো হয়। 
প্রতি ভাগে একজন ত্রাঙ্ণ যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে, যাতে বেদের সংখ্যান্থুযায়ী 
চার জন পুরোহিত-ই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে। ষোড়শ দিবসে তারা 
প্রত্যাবর্তন করে। 

এই বৈশাখ মাসেই মহাবিষুবসংক্রান্তি হয়, যার নাম বসম্ত। সংক্রান্তি 
দিনটি ওর! গণনা করে নির্ধারণ করে এবং সেদিন আনন্দ উৎসব করে কাটায় ও 
ব্ৰাহ্মণ ভোজন করায় । 

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম অর্থাৎ অমাবস্তাও ওদের উৎসবের দিন। স্ুফলের 
আশায় সেদিন ওরা কৃষিজাত প্রথম শন্য জলকে নিবেদন করে। - এই মাসের 
পূর্ণিমা স্ত্রীদের উৎসবের দিন। তার নাম ‘রূপ-পঞ্চ” । 
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আষাঢ় মাসের সব দিনগুলি দান দক্ষিণার জন্য উৎসর্গীকৃত। সে দানকে 
‘আহারি’ বলা হয়। এ মাসে বাস-গৃহের সমস্ত তৈজসপত্রের নবায়ণ হয়। 
শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। 

‘অশ্বৌযুথ’ মাসের অষ্টম দিনে, চন্দ্র যখন উনবিংশ বা “মূলা নক্ষত্রে 
থাকে, তখন ইক্ষুর নাল চোষা আরম্ভ হয়। এটি বাহুদেব ভগ্নী মিহানবমী”র 
(1? ৬০৪ 0) নামে অনুষ্ঠিত উৎসব, এদিন ওরা শর্করা ও অন্তান্ট শস্যের 
প্রথম লব্ধ ফল তার ভগবতী” নামিত বিগ্রহকে নিবেদন করে। তার সমক্ষে 
প্রচুর দান করে ও বহু ছাগ বলি দেয়। বিগ্রহকে নিবেদন করার মত যার 
কিছুই নাই সে কোথাও না বসে, সর্বদা বিগ্রহের নিকট দাড়িয়ে থাকে। 
এবং কখনও কখনও অতক্িত ভাবে যাকে সম্মুখে পায় তাকে হত্যা করে। 

( অশ্বৌযুথের ) পঞ্চদশ দিবসে, চন্দ্র যখন তার শেষ নক্ষত্র 'রেবতী”তে 
অবস্থান করে তখন পপুহায়াঁ (51৪) নামক পর্ব! সেদিন ওর! নিজেদের 
মধ্যে মন্পযুদ্ধ ও পশুদের সঙ্গে খেলা করে আমোদ উপভোগ করে। পর্বটি 
বান্ুদেবের নামে পালিত হয়, কারণ তার মাতুল কংস তাকে মন্যুদ্ধের জন্ত 
আহ্বান করেছিল। 

ষোড়শ দিনে একটি পর্ব আছে, তাতে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। 
ত্রয়োবিংশ দিবসে ‘আশুক’ (৮51) নামে পর্ব আছে, তাকে ‘আছুই’ 
(? ১১ )-ও বল! হয়। সেদিন চন্দ্ৰ সপ্তম নক্ষত্র ‘পুন্বস্থ তে অবস্থান 
করে। এটিও আমোদ প্রমোদ ও মল্লক্রীড়ার দিন । 

ভাদ্রপাদে', চন্দ্র যখন দশম নক্ষত্র 'মঘা'তে অবস্থান করে, তখন ওরা 
‘পিতৃপক্ষ’ নামক একটি পর্ব পালন করে। পিতৃপক্ষের, অর্থ পিতৃগণের 
অর্ধমাস, কারণ চন্দ্র অমাবস্তার কাছাকাছি সময়ে এই নক্ষত্রে প্রবেশ করে । 
এই পক্ষকাল ধরে ওর! পিতৃগণের নামে দান দক্ষিণা করে । f 

ভাত্রপাদের তৃতীয় দিনে “হ্রবালি” (৩১৯ ) নামক স্ত্রীদের আর 
একটি পর্ব আছে। তার রীতি হচ্ছে যে পর্বের কয়েকদিন পূর্বে ঝুড়িতে 
বিভিন্ন প্রকারের বীজ বপন করা হয়। এবং অস্কুরোদগম হলে পর্বের দিন সে 
ঝুঁড়িগুলি নিয়ে এসে তাতে ফুল ও সুগন্ধি ছড়িয়ে এবং সারারাত্রি খেলা ধূলায় 
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কাটিয়ে প্রভাতে বীজগুলিকে পুক্ধরিনীতে নিয়ে ধৌত করা হয়। এবং 
স্নানান্তে দান করতে হয় । 

ভাত্রপাদের ষষ্ঠ দিবসের নাম (৯০) গায়হত» (2), সেদিন 
বন্দীশালার অবরুদ্ধ বন্রিগণকে অন্ন বিতরণ করা হয়। এই মাসের অষ্টম 
দিবসে চন্দ্রের: অষ্টকল! পূর্ণ হলে (১৯০১১) 'দ্রবহরঃ (1 দ্রৌধহর ?, 
গ্ুবগৃহ ?) নামক একটি পর্বানুষ্ঠান হয়। সেদিন ওরা স্নান করে ও সুপুষ্ট 
'শস্তবীজ ভক্ষণ করে যাতে তাদের সন্তানরা স্বাস্থ্যবান হয়। শ্ত্রীলোকের! 
গর্ভবতী হলে এবং সন্তান কামনা করলে এই অনুষ্ঠান পালন করে । 

ভাদ্রপাদের একাদশীকে পার্বতী” (০৯) বলা হয়। এটি আসলে 
একটি সুতার নাম যা এ উদ্দেশ্যে আনিত উপাদান থেকে পুরোহিতরা তৈরী 
করে দেয়। তার একাংশ তার! বাসন্তী রঙে রাঙায়। অপর অংশে কোন 
রঙ মাখায় না। হুতাটি বাহ্থদেব মূর্তির দৈর্ঘ্যের সমান করে তৈরী করে। 
সেটিকে তারপর নিজ কাধের উপরে এমন ভাবে রাখে যাতে সেটি পায়ের 
পাতা পর্যস্ত পৌছায়। এটি অতি সন্মানিত পর্ব। ভাদ্রপাদের ষোড়শ দিবস 
কুষ্ণপক্ষের প্রথম দিন হচ্ছে (212) ারারহত (1) নামক সপ্তাহের 
প্রথম দিন। এই পর্বে শিশুদিগকে বেশভূষায় সজ্জিত করে আদর করা হয়; 
এবং তারা নানাপ্রকারের পশুদের সাথে খেলা করে। সপ্তম দিনে পুরুষরাও 
স্থবেশ পরে আমোদ প্রমোদে যোগ দেয়। মাসের অবশিষ্ট ভাগে ওরা প্রতি 
সায়ান্ছে শিশুদিগকে সুবস্ত পরায়, ব্রাহ্মণ দিগকে দক্ষিণা দেয় ও সৎকর্ম করে । 

চন্দ্র যখন তার চতুর্থ নক্ষত্র, "রোহিণী'তে অবস্থান করে, সে সময়কে 
ওরা (১৩৪) (56 ?) পগুনালহীদ” (7) বলে। তখন তিন দিন ব্যাপী ওর২ 
পর্বানুষ্ঠান করে। খেলাধুলা! আমোদ-প্রমোদ করে ও বাস্থদেবের জন্মোৎসব 
পালন করে। | 

জীবশর্ম৷। বলেছেন, কাশ্মীরবামীরা এই মাসের ২৬শ ও ২৭শ 
দিবসে গনাহ' (2০) নামক এক প্রকার কাঠের ভেসে-আসাকে উপলক্ষ 
করে একটি পর্বান্ষ্ঠান করে থাকে। এ কাঠগুলি উক্ত ছুই দিনে ‘অধিষ্ঠান’ 
নামিত নগরের মধ্য দিয়ে বিতস্তার ভ্রোতে ভেসে আসে। লোকে বলেঃ 
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মহাদেব সেগুলিকে পাঠান। ওরা বলে, সে পর্বের একটা বিশেষহ হচ্ছে যে 
বত চেষ্টাই হোক না কেন, কেউ সে কাঠগুলিকে ধরতে পারে ন! সর্বদাই 
সেগুলি হাত এড়িয়ে দূরে সরে যায়। কাশ্মীরীদের মধ্যে যাদিগকে আমি 
এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তারা স্থান ও কাল সম্বন্ধে কিন্ত অন্ত বথী. 
বলেছে। তারা বল্পে যে এ ব্যাপারটি ঘটে উপরোক্ত নদী-( বিতস্তা )র উৎল্রে 
পাশে অবস্থিত (১৫১৯১ Kudaishahr ? ) “কুদায়শহর” নামক পুক্করিণীতে 
এবং তার সময় হচ্ছে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি । এইটিই বেশী সম্ভব বলে 
মনে হয়। কেননা বৈশাখ মাস জল বৃদ্ধির সময়! ব্যপারটির জুরজান 
(০১১৯) নদীতে ভেসে-আসা কাষ্ট বিশেষের সাথে যেন সাদৃশ্য আছেঃ 
য! নদীর উৎসে জল বৃদ্ধি হলে দেখা যায়। 

জীবশর্মা আরও বলেছেন সোয়াত, দেশে “গিরি, পার্শ্ববর্তী পর্বতাঞ্চলে 
একটি উপত্যকা আছে যেখানে ৫৩টি নদী এসে মিলিত হয়েছে। স্থানটিকে 
ত্রঞ্জাই (1৬৮১) বলা হয়। উপরোক্ত দুই দিন সে উপত্যকার 
জল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে৷ তাঁর কারণ হিসাবেও বলে যে মহাদেব তখন 
সে জলে স্নান করেন। 

কানিক মাসের প্রথম, অর্থাৎ অমাবস্তার দিন, সূর্য যখন তুলা রাশিতে 
থাকে সে দিনকে 'দীপালি' (} 5১) বলা হয়। তখন লোকেরা 
, স্সান করে। সুবেশ পরিধান করে। পরস্পরকে পান-স্থপারি দেয়। দান 
করার জন্য শকটারোহণ করে মন্দিরে যায় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমোঁদ- 
আহ্লাদ করে । এবং রাত্রে প্রত্যেক স্থানে বহু সংখ্যক প্রদীপ জ্বালায় । 
তাতে দশদিক আলোকিত হয়ে যায়! এই উৎসবের ইতিবৃত্ত এই, বাস্তুদেব 
পত্নী লক্ষ্মী সারাবংসরের এ এক দিন মাত্র ধরণীর সপ্তম স্তরে অবরুদ্ধ 
বিরোচনপুত্র বলিরাজাকে ছেড়ে দেয় ও তাকে পৃথিবীতে আসার অম্গমতি 
দেয়। এ পর্বকে সে-জন্ত “বলিরাজ' নাম দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বলির 
আধিপত্য । ওরা মনে করে যে, কৃতাধুগে এই সময়টি মঙ্গলযুক্ত ছিল। 
আমাদের এই দিনটি কৃতাযুগের সেই স্ু-দিনের মত বলে আমরাও 
আনন্দ করছি। 


২৪ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কাতিকের পূর্ণিমাতে ওরা লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করায় এবং 
কুষ্ণপক্ষের প্রতিদিন স্রীলোকদিগকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করে । 

মার্গ শীষের তৃতীয় দিনকে (Guvan-beatrij E৮০35 ?) গগিবান্‌ 
বাত্রিজ’” বলা হয়। এ দিনটি স্ত্রীদের পালনীয় গৌরীব্রতের (1%) দিন। ধনী 
ও সম্পন্ন গৃহিণীদের ঘরে অন্য স্ত্রীলোকের! সমবেত হয় এবং রৌপ্য-নিমিত অনেক- 
গুলি গৌরী মুত্তি আসনে স্থাপন করে ধূপধুনা দিয়ে তাকে অর্চিত করে। এরং 
সারারাত্রি ধরে নিজেদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলা করে। প্রাতে 
দান করে। 

এ মাসের পূণিমাতে স্ত্রীদের আর একটি পর্ব আছে। পৌষ মাসের প্রায় 
সবদিনেই ওরা (০১১১) পুহারল” (?) নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রচুর পরি- 
মাণে তৈরী করে। ৃ 

শুরু পক্ষের অষ্টম দিনে, যাকে অষ্টক' (4541) বলা হয়। ওরা ব্রাহ্মণ- 
দিগকে আমন্ত্রণ করে “বাস্ত” (০৪?) নামক এক প্রকার সজী (আরবীতে 
যার নাম -১+)- দিয়ে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করায় ও আদর যত্ব করে! কৃষ্ণপক্ষের 
অষ্টম দিনে-যাকে (সাকারতম্, ? ১৮) বলা হয়_ওরা “সলিগম? 
ভক্ষণ করে। 

মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসকে মহত্রিজ' (? ০৫১১৮ মাঘ তৃতীয়! 2) বলা 
হয়) এটি স্ত্রীদের গৌরীত্রতের দিন। বিশিষ্ট কোন গৃহিণীর ঘরে গৌরী মূর্তির 
সম্মুখে ওরা সমবেত হয়ে নানা প্রকার মূল্যবান বস্ত্র গন্ধ-দ্রবা ও সুস্বাদ খাদ্য তার 
সম্মুখে স্থাপন করে। এইরূপ প্রত্যেক সমাগমে ওরা ১০৮ টি পূর্ণ কলস স্থাপন 
করে। জল শীতল হলে সেই জলে রাত্রির চার প্রহরে চার বার স্বান করে। পরদিন 
দান করে, এবং লোক নিমন্ত্রণ করে ভোজন করায়! এই মাসের সব দিনই-স্ত্ীরা 
শীতল জলে স্থান করে । এই মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ ২৯ তারিখ, রাত্রি যখন 
আর মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকী থাকে, তখন নারী-পুরুষ সবাই জলে নেমে সাতবার 
ডুব দেয়। 

মাঘের পূর্ণিমাতে যাকে (৯৮ 81) চামাহ” বলা হয়__ প্রত্যেক উচু 
জায়গাতে ওরা প্রদীপ জ্বালায় । ২৩ তারিখে যাকে--“মানসর্তক” আর “মাহাতন্ত? 


আল্বেরুণীর ভারত-তত্ ২৫ 


(5১2 ৮-৮৯ ৮) দুই-ই বলা হয়-ওরা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে মাংস ও 
বড় আকারের এক্‌ প্রকার কালে রঙের ছোলার বার্ন ভোজন করায়। 

ফাল্গুন পুণিমাতে “ওদাদ” (1) অথবা (০১১১) “ধোলা”” (দোলা) 
নামক নারীদের একটি বিশেষ পর্বানুষ্ঠান হয় । ‘চামাহ’” পর্বে যে-সব স্থানে 
প্রদীপ জ্বালানে। হয়, “ধৌলা, পর্বে সেদিন তার নিম্নতর স্থানে ওরা অগ্নি জ্বালায় 
এবং সেগুলিকে অবশেষে গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেলে দেয় তাঁর পরের রাত্রি, 
অর্থাৎ ষোড়শ দিবস--যাকে “শিবরাত্রি”” বলা হয়। 

ওরা সারারাত্রি মহাদেবের পুজা করে রাত্রি জাগরণ করে। নিদ্রা যায় না 
এবং মহাদেরকে ফুল ও ধূপ ধুনার নৈবেদ্য দেয় । 

২৩শে ফাল্তনের পর্বে যার নাম (০৯4?) পপুইয়াওন্”--ওরা ঘৃত ও 
শর্করা দিয়ে প্রস্তুত তণ্ডলে ভক্ষণ করে। মুলতানের হিন্দুরা “সম্বপুর যাত্রা” 
(৮153 ০৪৮৮) নামক একটি উৎসব পালন করে। সূর্যের সম্মানে এই 
উৎসবটির আয়োজন করা হয় । উৎসবের দিন নির্ধারণ এই ভাবে হয় থেগুখাস্তক” 
অনুযায়ী প্রথমে “অহর্গন” নির্ণয় করে তার থেকে ৯৮০৪০ বিয়োগ করে, অবশিষ্টকে 
৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে অগ্রাহা করা হয় । ভাগশেষে যদি কোনও সংখ্যা 
অবশিষ্ট না থাকে তাহলে ভাগফল হবে এই উৎসবের তারিখ । আর ভাগশেষে 
কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা’হবে বিগত উৎসব থেকে অতীত দিবস সংখ্যা। ৩৬৫ 
থেকে সে দিবসগুলি বাদ দিলে জাঁগামী উৎসবের তারিখ পাওয়া যাবে । 
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বাঙলা সাহিত্যে আমন্নবী-ফান্রসী শব্দ সম্কলন 
হরেন্দ্র চন্দ্র পাল 


পঃ 

পইপই--ক্রমাগত ৷ ফা. পঈপঈ (বা পঙঈ দর্‌ পঈ )। তুঃ চাচা কাহিনী £ আমি 
তোমাকে পই পই করে বরণ করিনি ? 

পইমাল-_পয়মাল দ্রষ্টব্য ৷ 

পগাঁর, পাগার- গর্ত, খানা-ডোবা, নালা। ফা. পইঘার (সং প্রণর্ত )। 
তুঃ রূপরাম, ধর্মমঙ্গল £ দিশা করে চৌদিগ রাখিস্থ কোন খানে। পগার 
খন্দক খালে . খোঁজে চারি পানে। | 

পছন্দ _পসন্দ দ্রষ্টব্য । 

পঞ্জা- পাঞ্জা দ্রষ্টব্য । 

পনা, পানা, -ই-- আশ্রয়স্থল ! ফা. পনাহ । যেমন, জাইাপন! £ জাহান দ্রঃ ৷ 
তুঃ প্রা" বা. পত্র সঙ্কলন £ঃ আমার খুব জানা! আছে জে সরকারের 
হেমাএতী ও পানার রাইয়ত লোকের পর কোনমতে খলল না হয় 
এমত আপনকার মনস্থ আছে। পুনঃ কাব্য-আমপারা ৪ 

ঈর্ধাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে, 
শরণ যাচি, পানাহ মাগি তাহার তরে। 

পনির-সংরক্ষিত ছানা (০6656 )1 ফা পনীর্‌। 

পয়গাম- সংবাদ বা সুসংবাদ | কা, পয়গাম।। -বর- সংবাদ বাহক । 
পেগন্বর দ্রষ্টব্য । ূ 

পয়জার--চটি জুতা ফা. পয়জান্‌। তুঃ বঙ্কিম £ “তোমার মুখে সাত পয়জার 
মারিয়। স্বর্গে চলিয়া হাইব। পুঃ নরসিংহ বস্তু, ধর্মরাজের গীতঃ 
আমি আনু মোকে বেটা করিল নিরাশ! শু"ড়ীর মাথায় মার পয়জার 
পঞ্চাশ ॥ 

পন্দা__প্রকাঁশ, সুষ্টি । ফা. পঈদা। তুঃ মো. খাতের, জহুরা নামা ঃ আলম 
করিল পয়দা আঠারো হাজার । 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ২৭ 


পয়পয় __ বারবার, ক্রমাগত । ফা. পয়াপয় £ পইপই দ্র £। 
পয়মাল. পইমাল, পায়মাল--পদদলিত, নষ্ট । ফা. পায়মাল্‌ তুঃ গোরা £ 
আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় ত! হলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে। 
পুঃ পু. গীতিকা, ওয় ৪ এইরূপে কীদে চাষা হাতীর পইমালে ৷ 

...পৃয়ন্তি __ সংলগ্ন, সম্বন্ধযুক্ত । যেমন, পয়স্তি চর-_-নদী ভাঙ্গিয়া যে চরার স্থষ্টি 

হয়! ফা. পীবস্তা_স্কায়ীভাবে, সন্নিকটবর্তী । 
পর -_ পাখা, ভানা। ফা. পর্‌ ৷ তুঃ প্র. না. ঠাকুর, দশকুমার চরিত ৫ সাদা 
০. পর-ওয়ালা লাল-ঝৌটন মোরগটারই জয়। 

৮ পরওয়ানা, পরণা -_ আদেশপত্র । ফা. পর্বানহ । তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ 
পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিশ জন্য রাগে কীাপিতে লাগিল। পুঃ পু. 
গীতিকা, ৩য়ঃ আজি পাইয়া মুনাপ কাজির রাগ হইল ভারি। ভোলারে 
আইন্তে পরণ! কইল্ল জারি ॥ 

পরকালা,-কোল! -_ আলোর ছটা বা ঝলক। ফা. পর্কালহ। তুঃ মহানিশা 
কিছুক্ষণ চশমার পরকলাখানার মধ্য হইতে ক্ষণকম্পিত দীপশিখার নর্তন, 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । পুঃ হং প্টা নকৃশা £ “মশাই আপনার 
বাজে খরচ ধর! পড়েছে, হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা! খুলে 
ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন |”? 

২/পরগণা _ জিলার অংশবিশেষ, গ্রামের সমষ্টি । ফা. পর্গনহ ! তুঃ পু. গীতিকাঃ 
৪র্থঃ শুন শুন পরগনার রাজা ওগো! কহি যে তোমারে । ভিক্ষা করিতে, 

. আইলাম আমি তোমার নগরে ॥ 

. -পিরচা _ সংবাদপত্র, কাগজের টুকরা । ফা. পচ্চহ। তুঃ গোপাল হালদার 
মুদ্রাদোষ 8 সেই অওদার জন্তই চাই তাদের পর্চটা-চাই সংবাদপত্র--বণিক 
রাজার বিজ্ঞাপনী ৷ 

পরণ। __ পরওয়ান! দ্রষ্টব্য ৷ 

পরদা _ আবরণ। পর্দহ। -নশিন-- যে অস্তঃপুরে অবস্থান করে 8 নশিন 
দ্রঃ। তুঃ অপপরণ £ এ মেয়ে বাইরে পর্দা মানে না, ভিতরে ঘোর 
পর্দানশীন । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যাঃ ১৩৭০ 


পরদাজ -- সম্পাদনকাঁরী । ফা. : পর্দাজ, ঃ কারপর্দাজ দ্রঃ ৷ 

পরহেজ -_ সংযম | -গার _- সংযমী, সাধুব্যক্তি | ফা. পর্হীজ, গারু। তুঃ ঢেশ. 
চ. মানস £ গানহী বাওয়া মাঁস-মছলী, নেশা-ভাউ থেকে পরহেজ । 

পরাস -- ফরস দ্রষ্টব্য । 

পরিশান, পেরেশান, পেরাশন = দুঃখ-যাতনাগ্রস্ত, ব্যথী। ফা. পরীশান্‌। 
-ই--ছইখযাতনা। ব্যথা । ফা. -ঈ। তুঃ মৈ. গীতিকা £ শোন শোন 
মনের কথা চিকন গোয়ালিনী। আমার লাগিয়! তুমি পাইলে পেরাশনি ॥ 
পুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ আমার ঘরেতে তোর নাই আর জাগা । বড় 
পেরেশান দিলি, পাইলাম বড় দাগ! ॥ অথবা, বিমল মিত্র, জেনানা সংবাদ ঃ 
ক'দিনের বোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম । 

পরী -- (কল্পিত) হুন্দর নারী বিশেষ । কা. পরী। তুঃ জোড়া সশাকোর 
ধারে ঃ আর একটি জায়গা, সেটি আমার পীস্থান। 

পরোয়া _- ভয়, ঘত্ব চিন্তা । ফা. পর্বা বে-পরোয়া দ্রঃ। তুঃ চাচা 
কাহিনী £ পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোক? 

পরোধার __ পালক, তত্বাবধায়ক | ফা. পর্বর্‌ | -ইশ- তত্বাবধান। "দা, 

| পৈর্দা -_ যত্বপ্ৰাপ্ত । কাঃ পর্বরিশ এবং পর্বর্দহ। -দেগার _ পালক । 
ফা. পর্বর্দগার্‌ । তুই মো. খাতের, লয়ল! মজনু £ মোর ভাগ্যে 
ইহা লিখিয়াছেন পরওয়ারে । মজনু আমার পতি আওল্‌ আথেরে ॥ পুঃ 
তারাশঙ্কর, মাটি £ মেহেব্রবানী করে গরীবকে বলে দাও তো! গবীব পরবর ! 
অথবা পু. গীতিকা, ৪র্থ ৫ পালা-পৈর্দা করে যত উজির নাজিরগণে । রাজ্যতি 
করে তারা জানিয়া আপনে ॥ আবার, মো. খাতের, জহুর! নামা £ এলাহি 
আলামিন আল্লা পরোয়ার্দ্গার । আলম করিলা পয়দা আঠারো হাজার ॥ 

পলতে, পলিতা -- প্রদীপের বন্তিকা, সলিতা। ফা. পলীতহ। তুঃ রবীন্দ্র 
মানসী (বন্থ-বীর ) £$ শিরায় শোণিত রহে গো জলিতে-_ 

পাটের পলিতে-সম | 


পশম _ মেষলোম। -ইনা- পশমের গ্যায়। ফা. পশম) -ঈনহ। তুঃ 
নৌকাডুবি ঃ তাহারই সম্মুখের দেয়ালে সেই তাহার পত্নীর স্বহস্ত 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ২৯ 


রচিত পশমের কারুকার্য । পুঃ ব্যথার দান £ সে-হেন! তার কত্তৃরীর মত 
কালো পশমিনা অলক-গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে-_ ৷ 
পশিমান, পেশমান, পেশিমান = অনুতপ্ত, ব্যথাতুর। ফাঃ পশীমান্‌। 
পমন্দ, পছন্দ _ মনোমত। ফা. পসন্দ,। “সই - ঠিক মন-মত। ফা. 
পসন্দ-ই-ন্বহী। সই দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহ £ঃ আমার যা আছে, দেখাই, 
পসন্দ করিয়া লও। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ রাজার পসন্দ যারে সেই 
পড়ে ফেরে । দেখিলে সুন্দরী নারী আন্ত! বিয়া করে। অথব।, রবীন্দ্র, 
গোড়ায় গলদ £ কি রকম মেয়ে মানুষ তোমার পসন্দসই 2 
পন্ত __ পুস্ত দ্রষ্টব্য । 
পহরা, পাহারা = পর্যবেক্ষণাধীন। ফা. পহরহ (সং প্রহর- আ)। তুঃ 
প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ আমারে ময়মতালিকান পহরাতে কএদ করিয়া 
রঙ্গপুরে রাখে । 
পহলান - পালোয়ান দ্রষ্টব্য । 
পা_ চরণ । ফা. পা (সং পদ) । -দান-পাঁ রাখিবার স্থান; অথবা, 
যাহাতে পা! রাখিয়া গাড়ী বা ঘোড়ার উপর উঠিতে হয়। দান দ্রঃ । 
পোষ -_ পা খুছিবার আস্তরণ বিশেষ; ফা. পাপুশ,। তুঃ 
লীলাবতী £ দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা । পুঃ সা. বি. গোলাম £ আর 
ইয়াসিন সহিস পেছনে পাদানির উপর দাড়িয়ে সাবধান করছে সবাইকে । 
_ পদাতিক, সংবাদবাহক। ফা. পইকৃ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ 
এদিকে মহাজন ওদিকে জমিদারের পাইক । পুঃ চৈ. চরিতামূত, মধ্য ঃ 
পঞ্চ পাইক তীরে রাখে রাত্রি দিনে। 
চারি সেবক, ছুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে ॥ 
পর্দাইকস্তা পায়কস্তা _যে জমি অন্য গ্রামের কৃষক চাষ করে। ফা. 
পয়-কম্তহ। তুঃ সংবাদ প্রভাকর ৪” ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির 
সংখ্যা রাজনিয়ম বলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়'ছে, ততই কৃষকের র্লেশ 
বৃদ্ধি হইয়াছে, এতন্ডিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোভদার, বীজধান দাতা 
ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে। 


৩০ ইত্য পত্ৰিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পাইকার -- থোক-বিক্রেতা, সম্মিলিত। ফা, পইকার্_কাজের অনুসন্ধানে ৷ 
তুঃ পাইকারি জরিমানা _ যে অর্থদণ্ড কোন সাধারণ বা সম্মিলিত 
উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। পুঃ রবীন্দ্র, রচনাবলী (১০ম খণ্ড, প্রসঙ্গ কথ!) £ 
পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগ্তলো কেবলমাত্র তাহাদের চা-বাগানের কুলি, 
নীলক্ষেত্রের চাষি, পাট জোগানের পইকর, এবং লাংকাশিয়ারের খরিদ্দার । 
অথবা, এ, আত্মশক্তি £ খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের 
সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহান চেষ্টা করিতে হইবে । আবার, এ পরিচয় 
(ভগিনী নিবেদিতা) £ মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরে! 
পাইকারিভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই! 

পাইখান! __ পায়খানা দ্রষ্টব্য । 

পাওজামা -_ পাজামী দ্ৰষ্টব্য । 

পাজা __ পাজ৷ দ্রষ্টবা। A 

পাক -_ পবিত্ৰ । ফা. পাক্‌ ? যেমন, পাকিস্তান (পবিত্ৰ ভূমি )। তুঃ জিঞ্জির। 
এসম-আজম তাবিজের মত আজো তব রুহু পাক -- তাদের ঘেরিয়া 
আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক ? 
পাগার__পগার দ্রষ্টব্য ৷ 


পাজা পাজা _ আগুনে পোড়াইবার জন্য সজ্জিত ইষ্টকরাশি, ইষ্টকের স্তূপ ৷ 
ফা. পজাবা। তুঃ জোড়াসশকোর ধারে ঃ তারপরই কোতরঙের 
ইটখোল! -_ সেখানে পাহাড়ের মতে! ইটের পাঁজায় আগুন ধরিয়াছে, 
তা থেকে ধেশয়া উঠছে আসন্তে আস্তে আকাশে । 

পাজামা, পায়জামা, পাওজামা -- এক প্রকার পরিচ্ছদ, পায়ের আচ্ছাদন 
বিশেষ। ফা. পা-জামহ ৪ জামা দ্রঃ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙগল £ 
পাওজামা নিম! পরি কটিবন্ধ। হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ ॥ 
পুঃ রবীন্দ্র, জীবনস্থৃতি ৪ অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় 
পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রম মালকৌচ! জুড়িয়া দিলেন । 

পাজি _- নীচ, দুষ্ট । ফা. পাজী । তুঃ রবীন্দ্র, পুরাতন ভৃত্য 8 মহাকলরকে 
গালি দেই যবে, ‘পাজি হতভাগা গাধা’ । 


বাঙ লা! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৩১ 


পাঞ্জা, পঞ্জা _ থাবা, মুষ্টি । ফা. পন্জহ (বা পশচের সমষ্টি )। 

তুঃ অগ্রিবীণ1 8 করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাখে পঞ্জাঃ 
আমি উন্মাদ, আমি বর্ধী। 

পুঃ রাজসিঃহ  চিঠি-পত্র দিব না, যাহা ব্বে, আমার নাম করিয়া 
বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন । 

পাৎশা, পাতিশা, পাদশা, পাদশাহ -_ রাজা, সমাট। ফা. পাদ্শাহ বা 
বাদশাহ 8 বাদশা দ্রঃ। তুঃ চৈ. চরিতামৃত ই “হরি হরি” বলি হিন্দু 
করে কোলাহল । পাদশা শুনিলে আমার করিবেক কোতল ॥ 

পাদান __ পা দ্ৰষ্টব্য ৷ 

পান! -- পনা দ্ৰষ্টব্য । 

পাপোষ -_ পা দ্রষ্টব্য 

পায়কস্তা _- পাইকস্তা দ্ৰষ্টব্য । 


পায়খানা, পাইখানা __ মলত্যাগের স্থান। ফা. পইখানহ। তুঃ অপসরণ ঃ 
বড়লটের পায়খানার মেথর যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ সম্বন্ধে 
কারে! দ্বিমত নাই । পু. পূ. গীতিকা» ৩য় 8 এই কথ। বলিয়া রামায় 
পাইখানাতে গেল। বাড়ীর পূর্ব দ্বার দিয়! কালার বাড়ীতে গেল । 

পায়জাম! __ পাজামী দ্রষ্টব্য ৷ 

পায়মাল -_ পয়মাল দ্ৰষ্টব্য ৷ 

পায়! _- সে-পায় দ্ৰষ্টব্য । 

পারসি __ ফাসি দ্রষ্টব্য ৷ 

 পালোয়ান, পহলান __ কুস্তিগীর, বীর। ফা. পহলুবান্। - ই - শারীরিক 
শক্তি। তুঃ খাই খাই £ পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িট1। পুঃ 
মনসা বিজয় ঃ পহলান যত ছিল বলে মহাবল। বামনি বুড়ির বাদে 
মজিল সকল ॥ অথবা, রবীন্দ্র চিঠি-পত্রঃ পালোয়ানিকে আমাদের 
দেশে সর্বাপেক্ষা, বড়ো মনে করিত না। 

পাহারা -- পহরা দ্রষ্টব্য ৷ 


তং সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পিয়াজ, পেয়াজ, পেঁয়াজ -_ তরকারী বিশেষ । ফা. পিয়াজ । - ই -- 

পেয়াজ সংযোগে ভাজা । কা. -ঈ। তুঃ পদ্মপুরাঁণ £ 
রস্থন পেয়াজ ধরি শতগুণে জউ ভরি 
কর্প,র বদলে বাখর। 

পুঃ বা" প্রবাদ ঃ এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম চাচা, মোল্লা হলে কবে । 
অথবা” রবীন্দ্র, চিঠি-পত্র £ যেন পেয়াজ-রহ্থনের খেতের মধ্যে বাস করিতেছে 
এবং তোমার নাতি-পুতিরাই তাহার এক একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য । 
আবার নীলদর্পণ $ কেমন তোরাপ, পেঁয়াজ পয়জার ছুই তো হল (অর্থাৎ 
জাত যাওয়া ও জুতা খাওয়া )। বাঁ, শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ পা্যাজের 
প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা । 

পিয়াদা -- পেয়াদা দ্রষ্টব্য । 


পিয়ালা, পেয়াল! __ পান করিবার পাত্র । ফা. পিয়ালহ। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ 
সাঁকীর শারাবের পিয়ালার পরে । সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে ॥ 

পিরাণ, পিরান, পিরাহন _-জামী। ফা. পীরাহন। তুঃ প্রভাতকুমার, 
হীরালাল ঃ বহুকালের একটা পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল । 

পিরালী, পীরালী, পিরিলি _- ( জাত্চ্যত ) ব্রাহ্মণ বিশেষ । ফা. পীর্'আলী 
(অর্থাৎ ‘আলী বংশীয় পীর বা গুরু হইতে উদ্ভূত )। তুঃ হু. পয. নক্শা £ 
সভাপতি মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের 
এবং বিপক্ষদলের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তার পা ছু"য়ে দিব্যি 
গালচেন যে, তার! পিরিলীর বাড়ি চিনেন না । 

পিল, ফিল -- হাতী, দাবা খেলার গুটি বিশেষ । ফা. গীল্‌। -খানা -- হাতীশাল। £ 
খানা দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ পিল ঘোড়া সাজে যত সাজে 
ফৌজগণ। সাজ সাজ রব হইল রণের কারণ। পুঃ পুরুষোত্তম, মনসামঙ্গল ঃ 
ঘোড়ার পাইকশালে ঘোড়া না ব্ুহিল, হস্তীশৃস্ত পিলখানা । 
অথবা, রামপ্রসাদ, বিছ্যাস্ুন্দর £ 

ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমৎকার লাগে 
নীলগিরির তুল্য করিবর। 


বাঙ.লা সাহিত্যে আরবী-ফারমী শব্দ সঙ্কলন ৩৩ 


পিলম্থজ _- দীপাধার | ফা. পতীল্সোজ, ৷ তু; যোগাযোগ £ পিলম্জ প্রভৃতি 
মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্সান করে পূর্বদিকে মুখ করে কুমু 
ছাদে এসে বসেছে । 

গীর -_ মুসলিম সন্ন্যাসী বাঁ গুরু | .ফাঁ. পীর্‌। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য £ 


সেই শ্রেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর ; 
কাল বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর। 


গীরালি _ পিরালি দ্রষ্টব্য | 

পুচ, পুছ -_ অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা । লক্ষণীয় বাঙল! কাবো ব্যবহৃত পুছই, 
পুছসি ইত্যাদি । ফা. পুর্স্‌ ( পুসিদন্‌ ক্রিয়া হইতে ৪ তুঃ সং প্রশ্ন )। 
তুঃ ঢেখ. চ. মানস ঃ এমনি তো কোন পুছ নেই তাদের, কাজ 
আটকালে এনজিনিয়র সাহেবের মনে পড়ে তাদের কথা । 

পুছার -_ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা । কা. পুর্পাঈ (পুসিদন ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য ) 
পুচ দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ £ হায়দর বলিল আমি পুছার করিয়া, 

তোমারে আমার কইন্া দিবাম বিয়া । 

পুল _- সেতু ৷ ফা. পুল্‌। -সিরাৎ --- বৈতরণীর খেয়া, স্বর্গে যাইবার রাস্তা । 

সিরাত দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, নদী 8. কোথাও সাদ! পাথরের পুলে, 
নদী কাধিয়াছে, ছুই কুলে । 
পুঃ শ্রী.রা, কথামৃত, ২য় £ “একদিন শুনলাম বাগবাজারের পোলের কাছে 
দীন মুখুযো বলে একটি লোক আছে-_ভক্ত।” অথবা, তোহ.ফা £ 
নরকের পৃষ্ঠে সাঁকে| সে পুল-ছিরাত । 
সর্বজন পার হুইতে উঠিব তথাত ॥ 

পুশিদা, পুসিদী __ লুক্কায়িত। ফা. পুশীদহ ৷ তুঃ রাজসিংহ ঃ কিন্তু তাহা 
আপনি একটু পুধিদা না হইলে দেখাইতে পারিব নাঁ। পুঃ আ. ঘ- 
দুলাল ঃ বাপকে পুষিদা করে ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গেল। 

পুস্তিন _- চর্ম-পরিচ্ছদ ৷ ফা. পৃস্ভীন্‌। তুঃ পথে বিপথে, অস্থি £ ঠিক সেই 
সময় একটা লোক, চকচকে কালে! ইরানি টুপি, টুপির চেয়ে কালো 
ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানৌ গোপ, চামড়ার পুস্তিন আর সোনা বাঁধা 
গেঁটে-বাশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল। 


৫77 


৩৪ নাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


 পুস্ত, পুশ, পন্ত, পোস্ত -_- আফগানি স্থানের ভাষা বিশেষ । ফা. পশতু 

_.. ফাসঁ ভাবার উপভাষা বিশেষ! তুঃ পথে বিপথে, দোশালা £ ‘অব, শুনিয়ে 
বলেই আগাসাহেব আরম্ভ করলেন পোস্ত উহ“ ও হিন্দি ভাষার খিচুড়ি 
একট! আজগুবি গঁজাখুরি গল্প! 

পেঁচ -_ পেচ দ্ৰষ্টব্য | 

পেঁয়াজ _- পিয়াজ দ্ৰষ্টব্য । 

“পেকাম্বর, পেগন্বর, পয়গন্বর __ এখ্বরিক বাণী বাহক, অবতার, সংবাদদাতা । 
ফা. পৈঘন্বর্‌ £ পয়গান দঃ । তুঃ অন্নদামঙ্গল £ ভাতের কিকব পান পানির 
আয়েব। কাজি নাহি ন'নে পেগন্বরের নায়েব ॥ পুঃ শুষ্ত পুরাণ ৪ 

ব্রহ্মা হৈল মহাম্ বিষণ হৈলা পেকাঁহর 
আনম্ফ হৈল স্থুলপানি। 

পেচ, পেঁচ, প্যাচ __ জটিলতা, পাকে ঘুরান লৌহ শলাকা, ঘুড়ির সুতা- 
কাটাকাটি! ফা. পীচ। তুঃ কালান্তর ( বাতায়নিকের পত্র )ঃ শক্তিমান 
তাই বসে বনে এই ঠাওরাচ্ছে যে শাসনের ইঙ্কু কলে এমনি করে প্যাচ 
দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে 
ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাদলে অপরাধ হবে। পুঃ 
লালন-গীতিকা £ ধরিতে পারে অধর সেই অনায়াসে | 

মুরশিদ খোদ ভাববে জু! পড়বি পেচে । 

পেয়াজ __ পিয়াজ দ্রষ্টব্য ৷ 

পেয়াদা, পিয়াদা __ পিয়ন, পদাতিক: সংবাদবাহক। ফা. পিয়াদহ। তুঃ 
পুরুষোত্তম, মনসামঙ্গল £ হিন্দুয়ানী হল রাজ্য তোমার কিসের কাঁজ। 
পেয়াদা পাইক যত আছে শীঘ্র করে নাজ । 

পেয়ালা _- পিয়াল দ্রষ্টব্য ৷ 

পেরেসান _ পরিশান দ্রষ্টব্য | 

পেশ - সন্মুখ, উপস্থাপন» দাখিল, ক্ষমতা । ফা. গীশ,। -কবচ -- অস্ত্ৰ 
বিশেষ । কবচ দ্রঃ। -কার -- সাহাযাকারী, প্রতিনিধি । কার দ্রঃ। 
-কোশ, -কন-পারিতোধিক | ফা- পীশকশ_। -ওয়া, পেশোয়া _ নেতা, 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারনী শব্দ সঙ্কলন ৩৫ 


মারাঠা ধর্মগুরু বিশেষ । ফা. গীশব্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তা না হলে 
কর্তার মৃত্যুকালে তাহার এত পেশ কি প্রকারে হইল। পুঃএঁঃ সে উইল 
লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে । অথবা, মু. গু. 
জীবনচরিত £ পেস্কারীর বেতন ৫০ টাকা -_ তার উপার্জনের ত কথাই নাই । 
আবার, নীলদর্পন £ সেরেস্তাদার' পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের্‌ 
প্রস্থান ! বা, অন্নদামঙ্গল £ শিরোপা স্বরূপে রায় পেশকোশ দিলা তায় 
ঘোড়া জোড়া পাচ্ছ হাতিয়ার ! 

পুঃ বৃহত্বঙ্গ, ২য় £ তিনি ঢাকার বজেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাশ প্রদান, 
কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। আবার, 
রবীন্দ্র, পুনশ্চ, মুক্তি ঃ আর শুনছিল আরেক জনা গোপনে _ বাজিরাও, 
পেশোয়া। 
পেশমান__পশিমান দ্রষ্টব্য । 

পেশ! _ স্বভাব, ব্যবসা । ফা. গীশীহ | -কার -- বেশ্যা ৷ “দার = স্বভাবগত, 
ভাড়াটিয়!। ফা. গীশহ-কার্১ -দার্‌। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ কোথাও বা 
পেশাদাঘ্ব জামিনের! তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে। 

পেশিমান __ পশিমান দ্ৰষ্টব্য ৷ 

পেশোয়া -_ পেশ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

পেশোয়াজ _. নর্তকীদের জন্য বিশেষ পরিচ্ছদ ৷ ফা. পীশ.বাঁজ ৷ তুঃ যুরোপ 
প্রবাসীর পত্রঃ একট! লাল ফুলো ইজের, উপরে একট! রেশমের 
পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো-এ কাপড়ে তাকে বেশ মানিয়ে 
গিয়েছিল । পুঃ সধবার একাদশী £ ফ্রান্দদেশজাত মদ্য লোভিনি। 
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি ! অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ পেশয়াজি 
পরিধানে ডগমগি চায়! কত শত কামাচার তার গৃহে যায় ॥ 

পেক্কার __ পেশ দ্রষ্টব্য । 

পেস্তা _ আরবীয় কল বিশেষ । ফা. পিস্তহ। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর £ 
কতকগুলি সাহেব দৌকাদার বুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি 
প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন 


৩৬ সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পৈর্দা _ পরোয়ার ভ্রষ্টব্য। . ্‌ 

পোক্ত, পোক্তা _- পাকা, পরিপক্ক, অভিজ্ঞ। ফা. পুখ তহ -- ভিত £ 
পোক্তন ডঃ) | 

পোক্তন __ রান্না করা৷ ফা. পুখতন্‌। তুঃ সংবাদ প্রভাকর (২. ১১.১২৫৯) ৪ 
গবর্ণমেন্টের বিনান্থুমতিতে নেমক পোক্তন নিবারণ নিমিত্ত রাজপুরুষেরা 
যে নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে জমীদার ও ইজারদিগের বিস্তর 
ক্ষতি হইতেছে । 

পোত্দার -- পোদ্দার দ্রষ্টব্য । 

পৌোতা _ কোরও অণ্ডকোষ! ফা. ফুত্বহ। 

পোদ্দার, পোত্দার-মুদ্রাপরীক্ষক, টাকা পয়সা রক্ষক, উপাধি বিশেষ । আ.- 

ফুত্হ (টাকার থলে) + ফা. দার্। তুঃ অন্নদামঙ্গল? কহে আর 
রসবতী গালভরা পান। পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ! পুঃ রবীন্দ্র, 
চতুরঙ্গ £ সংসার মানুষকে পোদ্দারের মৃত বাজাইয়! লয়, শোকের ঘা, 
ক্ষতির থা. মুক্তির লোভের ঘা দিয়া । 

পোলাও __ ঘ্বৃত ও মাংস মিশ্রিত পন অন্ন। ফা. পিলাব, (সং পলান্ন )। 
তুঃ রাজসিংহ £ খিচুড়ি পৌলাওয়ের রাশি রাশি । পুঃ শ্রী.র1. কথামৃত, ২য়ঃ 
কারুকে পোলাও করে দেন, কিন্ত সকলের পেটে পোলাও সয় ন1। 

পোশাক, পোষাক -- পরিচ্ছন্দ। ফা" পুশাক্‌। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যানুন্বর £ 


ছিড়িয়া গলার হার, নানা রত দ্িল। আর, 
খাস পোষাকের খাসা জোড়া । 


পোস্ত, পোস্ত _- অহিফেন গাছের ফুল। -দানা- অহিফেন ফুলের বীজ। 
ফা. পোস্ৎদানহ। তুঃ বংশীবদন, মননামঙ্গল £ পোস্তের বদলে দিবা 
সোনার ঘুঘুর। পোস্তের ঘতেক গুণ কহিতে প্রচুর ॥ 

পোস্তা __ থাম, ঘশটি, নদী-তীরস্থ বাধান স্থান । ফা. পশততহ। তুঃ তারাশঙ্কর, 
ইমারত £ ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গীথনিটা বেশ করে হাত দিয়ে 
নেড়ে দেখলে । 


পোস্ত __ পুস্ত ্রষ্টব্য। 
প্যাচ _ পেচ দ্রষ্টব্য । 


বাঙলা সাহিত্যে অ'রবী-ফারসী শব্দ সম্কলন ৩৭ 
ফ ওঃ 
ফইজত, ফজিয়ৎ, ফজুৎ __ কলঙ্ক, ছুন্ণম । আঁ. ফজ্িহৎ। তুঃ চৈ. চরিত মৃত, 


মধ্য $ এই অপরাধে মোর কাহা হুইবে গতি? 
তোমার গোঁড়ীয়া করে এতেক ফৈজতি॥ 


পু. তারাশঙ্কর, ইমারত 8 বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। ১ 

ফইসালা __ ফয়সালা দ্রষ্টব্য । 

ফক্‌কর -- প্রতারক । ফক্কুরী __ প্রতারণা । আ. ফিক রহ -_ প্রতারণা । 
ফকির দ্রষ্টব্য 

ফকির, ফকীর -- গরীব, ভিখারী, সাধুদরবেশ, প্রতারক । আঁ. ফকীর্‌ বে 
সৎচিন্ত! (ফকর্‌) করে। -ই-_ ফকিরের কাজ। তুঃ ময়নামতীর গান £ 
ফকির দরবেশ দেয় খাজনা! ঝেলি কীথ| বেচাঞ্া। পুঃ শুন্য পুরাণ £ 


গনেশ হইলা গাজী, কাতিক হইল কাজী, 
ফকীর হইল যত মুনি। 


অথবা, রবীন্দ্র, শোধবোধ £ এক ফকির করতে চাও সে ভালো, আর 
যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে। 

কচংকে, ফজকে - দুষ্ট, ধূর্ত। -মি-__ শঠতা, ছষ্টামি। আ. ফদ্থ্‌ -- 
অনাচার, মিথাচার 1 ফস্কা দ্রঃ। 

ফজল-_মহান্ুভবতাঃ অনুগ্রহ । আঃ কজ্বল্। তুঃ মৈ. গীতিকা £ জলেতে 
পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ। আল্লার ফজলে তারার বাঁচিল জীবন ॥ 

ফজলি--ফসল দ্রষ্টব্য । 

ফজর, ফজির--প্রত্যুষ। আঃ ফজবর্‌। তুঃ পৃ. গীতিকা, ৪র্থঃ সারা রাইত 
মশার কামড় সহিয়া সহিয়া। ফজরে আপনার বাড়ী গেল এছাক 
মিঞা | পুঃ রাজ কাহিনী ঃ আলাউদ্দীন ফজিরের নমাজ করে দরবারে 
বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোর! বাদল উপস্থিত হলেন। 

ফজিয়ৎ ফজুৎ-ফইজত দ্রষ্টব্য ! 


৩৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ফড়া, ফাউড়ী-কাষ্টণড। ফঃ ফরঅ-বৃক্ষশাখা। তুঃ ক. ক. চণ্ডী £ 
অঙ্গ ছি"ড়িল তুরঙ্গ পাড়িল 
হাতের রহিল ফড়।। 
পুঃ এঃ লইয়া ফউড়া ভেলা যার সঙ্গে করে খেল! 
তাঁর হয় জীবন সংশয় । 

ফতুই, ফতুয়া-পরিধান বিশেষ। ফা. ফতুঃহী। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত £ 
গায়ে চেক-কাটা৷ পরিচ্ছন্ন ফতুয়া কীধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা, সযত্বে 
পাট করা একখানি গামছা | পুঃ হু. পা্যা, নকৃশ! ৪ পেতলের বড় বড় 
বোতাম দেওয়া! সবুজ রঙ্গের একটি ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়নি 
তার গায়ে ছিল। 

ফতুয়া--ফতেহা দ্রঃ । 

ফতুর--ফতো। দ্রষ্টব্য | 

ফতে -- জয়, কৃতকাৰ্যতা, পরাজয় । আ. ফংহঃ -- জয় । যেমন, কেল্লা ফতে 
-- দুৰ্গ অধিকৃত £ কেল্লা ভ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ সে সব বেলকুল ফতে 
হবে। পুঃ সীতারাম £ যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া 
মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার 
দেখা হইয়াছিল । 

ফতেহ! _- ফয়তা দ্ৰষ্টব্য । 

ফতেহা» ফতোয়া, ফতুয়া _ (ধীর ) আদেশ । ফা. ফতব্!। তুঃ অনুসরণ £ 
বরং পূর্ণ বিশ্রামের ফতোয়া দিয়ে তারি ইচ্ছা পূর্ণ করবে। পুঃ মৈ. গীতিকা £ 
পাড়া-পড়শী মিল্যা সবে কয়নর খুদিয়। মাটি দিল ফতুয়া মতন জনজা 
পড়িয়া ৷ ; 

ফতো, ফতুর, ফতুরেোঃ ফোতো _- নিঃস্ব, গরীব, দুর্বল । অ!. ফুতুর্‌ _ 
দুর্বলতা! তুঃ আঁ. ঘ. দ্বলাল £ অন্ত কতকগুলো ফতো বড় মানুষ আছে 
তাহাদের উপরে চাকণ-চিকণ ভিতরে খ্যাড়। পুঃ অপসরণ £ কাপিটেলিষ্ট 
নেশনগুলো পরস্পরকে ফতুর করবেই । অথবা, দাশরথি রায় ঃ 


কুবেরের কৰে ধন. '_ সৰ করেছে সমর্পণ :, 
থাকঠে বিষয় বিড়দ্বন -- হয়ে বসেছে ফতুরো। 


বাঙ লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৩৯ 


' ফতোয়া -_ ফতেহ! দ্রষ্টব্য । 
ফন্দ, ফন্দি -- ফাদ দ্রষ্টব্য । 
ফম -_ ফহম ভুষ্টব্য | | 
ফয়ুততা, ফতেহ! -_ মুসলিম প্ৰাৰ্থনা । আঁ. ফাতিহঃহ _ মুখবন্ধরূপে কোরানের 
প্রথম পরিচ্ছেদ (বিশেষ করিয়া প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত )। তুঃ আ. ঘ. 
ছুল|ল £ বোধ হয় পীরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদরত আরে! 
বাড়িয়া উঠিবে ৷ পুঃ হরিরাম, চণ্তীকাব্য ঃ 
পীরের ফয়তা পড়ি হাত দিয়! পুছি দাঁড়ি 
মসজিদে দেই লইয়া সাঁজ। 
ফয়দা __ ফায়দা দ্রষ্টব্য ৷ 
কয়সল। - ফায়সালা দ্ৰষ্টব্য । 
ফরক -- ফারাক দ্রষ্টব্য । 
ফরগুল _- আবরণ, গলাবন্ধ। ফা. ফুর্ঘুল। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ নিকটে 
একজন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাধা ছেলে লইয়া 
পড়াইতেছেন। 
ফরছুৎ __ ফুরস্থুৎ দ্রষ্টব্য | 
ফরজ __ কর্তব্য, ধর্মাদেশ । আ. ফর্জ । যেমন, আল্লার ফরজ -_ ভগবান - 
- নির্দিষ্ট কর্তব্য কাজ বা আদেশ । 
ফরজন্দ __ পুত্র। ফা. ফর্জ-ন্বং | তুঃ বংশীবদনঃ মনসামঙ্গল £ পাওজামা নিম 
টুপী পরি কটিবন্ধ। হসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ॥ পুঃ নজরুল, 
রিক্তের বেদন £ মা'র মত গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া 
কেঁদে উঠল, “করজন্দ, + ফরজন্দ ॥ । 
ফর্ত, ফর্দা __ প্রসিদ্ধ, চিহ্নিত - যায়গা । আঁ. কর্ত। তুঃ সীতারাম £ এক 
খুব বড় ফরদা! জায়গায়, সহরের বাইরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত 
হইতেছিল। 
i ফর্দ-_ একক, এক টুকরা কাগজ, লিষ্টি। -আ-- পৃথকভাবে। ফা. 
ফর্দ,; - হ। তুঃ অনদামঙ্গল £ সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায় । 


৪৩ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্তেরে প্ড়ায় ॥ পুঃ অপসরণ £ শেষ কর 
তোমার ফর্দ । 
ফর্দ! _ ফর্ত দ্রষ্টব্য । 
ফর্দ, ফারদা _- আগামী কল্য । ফা. ফর্দী । 
ফরফর -_- ধ্বনিবাচক শব্দ, ব্যস্ততা । ফা. ফর্ফর্‌ ( সং স্ফষুর্‌ _-) তুঃ আনন্দমঠ £ 
ফরফর করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে। পুঃ শ্রীরা. কথামত, ১ম ঃ 
বিচার যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে। 
ফরমাই, ফরমায়েস, ফরমাইপ, কফরমাশ _- আদেশ । ফা. কর্মাই, ফর্মায়িশ1 
তুঃ মৈ. গীতিকা £ বান্দী দাদী আছে যত লেখাজুখা নাই। অনুগত হইয়া 
তারা মানিবে ফরমাই॥ পুঃ আঁ. ঘ. ছুলাল £ সন্দেশ মিঠায়ের ফর্মাইস 
নিতে আছে । অথবা, কমলাকান্তের দপ্তর £ এ কমলাকাস্তি ফলে ফরমায়েস 
মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয় -_ আপনার চাই কি? আবার, 
রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ £ আমার উপরে তার সমস্ত ফর্সাশ হঠাৎ একেবারে 
বন্ধ। বা, বা. প্রবাদ 8 মা বেটে খায় কলমি শাক, বেটার মাথায় 
.... ফরমেশে পাগ। ূ 
5/ ফরমান -- আদেশ । -বরদার _ আদেশ বাহক ৷ বরদার দ্রঃ। ফা. ফর্মান্‌। 
তুঃ নারায়ণ দেব হ বাহিল গড়িয়ার থানা, ফরমান করিল মানা, 
হাট ঘাট বাজার সকল। 
- পুঃ গিরিশচন্দ্র, পিরাজদ্বৌলা ঃ দিল্লী থেকে ফরমান আনাচ্ছি। ফরমাহ = 
আদেশ কর। ফা. ফর্ম । তুঃ অনদামঙ্গল : 
স্বদেশ রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়, 
ফরমান ফরমাহ তাধ। 
ফরস, ফরাশ, পরাস - ঢালা বিছানা । জা. ফরশ,। তুঃ রবীন্দ্র, জুতা- 
আবিষ্ষার £ঃ কহিল, “মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো, 
ফরাশ পাতি করিব ধূলা! বন্ধ” 


পুঃ পুঃগীতিকা, হয়ঃ পরাস কইরা বইমাছে রাজ! লোক লক্করে ৷ 
হাট যুইড়া বইমাছে গোধা ধর্মের গোচরে ॥ 
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ফরসি -_ একপ্রকার নলটানা হুকা। আঁ. ফর্শী। তুঃ জামাই বারিক £ 
আর এক বাসন! স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্সিতে তোমাকে খাওয়াব । 

ফরাশ, ফর্ণাশ - চাকর, আর্দালী, বিছানা যে করে। আ. ফর্রাশ। 
তুঃ যোগাযোগঃ ফরাশেরা সিড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, 
টাদোয়া নামাল --। 

ফরাক -- ফারাখ দ্রষ্টব্য । 

ফরাকত -- ফারখৎ দ্রষ্টব্য । 


ফরিক -- বিবাদী । আ. ফরীক | ফারাক দ্রঃ । -আন -- বাদী-বিবাদী | 
আ.. ফরীক্কইন্‌ -- ফরীক, শব্দের দ্বিচন। -আলি, -আর- প্রথম বিবাদী 1 
আ. ফরীক--ই-অববল্‌। তুঃ রামচন্দ্র বাড়ুযো, ধর্মরাজের গীতঃ 
ধায় সব ফরিখান করি বীরপণ!। ফলকু সাজিয়া যায় শত হাঁতখান] ॥ 
পুঃ ক. ক. চণ্ডী? আগু হৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা । করের 
প্রহারে তার ছি'ড্যা ফেলে মাথা ॥ অথবা, ঘনরাম ৪ 

ধান্নকি বন্দুকী ঢালী, রায়বেঁশে ফরিকালী, 
বাহুত মাহুত সমুদয় । 
আবার, ক. ক. চণ্ডী 2 কত শত ধানকী ফরিকার তবকী 
উত্তরোল ছাড়য়ে বাণী। 
ফরিব -- ফরেব দ্রঃ। 
ফরিয়াদ _ কানা, নালিশ । -ই, ফৈরাদী -- যে নালিশ করে, বাদী । ফা. 

ফর্ইয়াদ্‌ ; -ঈ। তুঃ চাচা কাহিনী £ শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন 
ফরিয়াদ করে বলছিল, “বাঙ্গালী বড্ড বেশী প্রাদেশিক” | পুঃ বংশীবদন 
মনসা মঙ্গল £ মিন! কাজি পলাইল গণিয়া প্রমাদ। হাসানের কাছে 
গিয়া করিল ফৈরাদ ॥ অথবা, আ. ঘ. ছুলাল £ কোথাও বাঁ ফৈরাদির! 
নীচে উপরে টস টঙ্গস করিয়া ফিরিতেছে । 

ফরেব, ফরিব, ফেরেব -_ প্রতারক, প্রতারণা ৷ -ই- প্রতারণা । -বাজ = 
প্রতারক | -বাঁজী __ প্রতারণা । আঁ. ফরীব ; ফা. -বাঁজ..; -ঈ। 
তুঃ অন্নদামঙ্গল £ ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে । কেবল 
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৪২ - " সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল £ কখনও ভাবেন - আমি 
চিরকালট! জুয়াচুরি ও ফেরেবী মতলবে কেন ফিরিলাম। অথবা, বঙ্কিম 
বিবিধ প্রবন্ধ £ পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক । আবার চাঁচা! কাহিনী £ 
আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেববাজি দিয়ে 
ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। 

ফলনা, ফলান -_ অমুক ৷ ফা. ফলান্‌। তু ধুপছায়াঃ কেউ যখন বলে, 
‘ফলন! দেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসে’; তখন সে বাক্যে আমি প্রশংসার 
চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী । 

ফলসা -_ এক প্রকার ফল। ফা. ফাল্দহ । তুঃ রবীন্দ্র, গল্পগুচ্ছ € চোরাই ধন) 

৷ আপনি থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে 
বরফ-দেওয়া ফলসার সরবত, রঙ দেখেই মনটা চমকে উঠে। ৃ 

ফস্কা __ শিথিল, আলগা । আ. ফাসিক -- শিথিল ; বা অবিশ্বাস্য (ব্যক্তি ) 
ফচকে দ্রঃ। তুঃ বা. প্রবাদ £ বজ্ধ আাটুনি, কক্কা গিরো। পুঃ সা" বি. 
গোলাম ঃ আজ আর পিস্তলের গুলি ফক্কে যাবে না তার। 

ফস্ত, ফহস -- শিথিলতা, আলগা হওয়া । আঁ” ফঃহন্থ, -- তুঃ অ. কু" সেনঃ 
নুরবান্থ £ বিয়ে ফত্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি । 

ফসল -_ শস্য, শস্য সংগ্রহ কাল। আ'. ফন্ব ল্‌ -- বিভাগ, সময়ের বিভাগ বা ' 
খতু । "ই, জলি _- চাষ বা খতু অন্থুযায়ী। তুঃ পল্লীগীতি ও পূৰ্ববঙ্গ £ 
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফদল ফলে। ছেরাবনে আউস ধান 

_. গেরহস্তেতে তোলে ॥ পুঃ মহানিশী ৪ এবং একটা 'আনারস-ও ফজলি আম 

, হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিল। 

ফহম, ফম __ ভাব, চিন্ত! । অ. ফহম্‌ ৷ তুঃ গোপীচন্দ্রের গান £ কতেক দূর 

. যায় হাড়ি কতেক পথ পায় । আর কতেক দূর যাইতে হাড়ি ফম করিয়া চায় ॥ 

ফহপ -- ফস্ত দ্রষ্টব্য । 

ফাউড়া __ ফড়া! দ্ৰষ্টব্য ৷ | 

ফাদ, ফন্দ, ফন্দি _- জাল, চালাকি বা চাতুরী। ফন্দিবাজ -_ চালাক, শঠ | 
ফা. ফন্দ, _- বাজ. ৷ তুঃ জ্ঞানদাস, পদাবলী £ সখি কি আর কি আর 


বাঙলা! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৪৩. 


অনুবাদে । মো পুনি পড়িয়া গেন্থু ও নয়ান-ফাদে ॥ পুঃ শ্রীকুষ্ণকীর্তন ই 
দেখিয়" তোমার মুখ চান্দে। যমুনাতে পাতিল মো ফান্দে॥ অথবা, 
মৈ. গীতিকা 8 বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি । একেবারে 
শতেক কোড়া করি আমি বন্দি ॥ আবার, ভারতচন্দ্র : বুঝিতে নারিন্ু 
বিধির ফন্দ। 'করিন্ু ভালরে হইল মন্দ ॥ বাঁ, অবিশ্বাস্য £ এ*দের উর্বর 
মস্তিফ তখন লেগে যায় নৃতন নূতন ফন্দি ফিকিরের অন্থুসন্ধানে ৷ পুঃ চাচা 
কাহিনী $ সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার জন্ত 
ফন্দিবাঁজ হয়ে উঠলো । 

ফাস _- শিথিল, ব্যক্ত, পরিচিত। ফা. ফাশ২। তুঃ আমার গোপন কথাটি ফাস 
করে ভালো করনি । 

ফাকা _ অনাহার। আ. ফাকহ.। তুঃ নজরুল, সাম্যবাদী £ এমন সময় এলে 
মুসাফির গায়ে আজারির চিন। বলে, ‘বাব!’ আমি ভূখা ফাকা আছি 
আজ নিয়ে সাত দিন' ॥ 

ফাছাদ __ ফেসাদ দ্রষ্টব্য ৷ 


ফাজিল, ফাজেল __ পণ্ডিত-শ্রেষ্ট, চমৎকার, ধূর্ত, বাচাল, বেশী । আ. ফাজিল, 
-- অতি-পত্তিত, বেশী। -- আমি, ফণাজলেমি _ বাচালতা, শঠতা। 
তুঃ সৈ. হামজা, আমির হামজা £ কামেল ফাজেল লোগ যত ক্বিকার । 
কেহ না করিল কবিতা আখেরি কেচ্ছার ॥ পু: নীলদর্পণ £ নীলের দ্বারা 
দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়ত গণের নামে 
দাঁদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। অথবা, গড়-ভ্রীখণ্ড ঃ 
আলেফ রাগ করে বললো, “থাম ফাজিল, বদবখত” ৷ | 

ফাঁৎনা -- মাছ ধরিবার জন্য সঙ্কেত চিহ্ন । আ. ফিৎনহ _- লোভ দেখান, 
প্রতারণা । তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ মাছ আসিয়! টোপ খাইতে থাকিলে 
ফাৎন! যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে ফাত্নার 
দিকে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারো সহিত কথা কয় না, এ ঠিক 
সেইরূপ ভাব । 
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ফানা -- অভিভূত, নিবিষ্ট, বিভ্রান্ত । আ. ফনা __ সমাধি । -- ফল্পা --ভগবানে 
( সমাধি )। আঁ. -কী আল্লাহ । | তুঃ মৈ. গীতিকা £ তোমার রূপ দেখ্যা 
কাজি হইয়াছে ফানা। অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দেব কাঁচা সোনা ॥ পুঃ 
বাউলগান (লালন ) 2 ফানার ফিকির ন! জানিলে 
ভন্মমাখা হয় মস্করা । 
অথবা, হারামণি 2. ও তোমার ফানা-ফাল্লা যখন হবি, 
মেছের শা কয় তবে হবি, 
আল্লার মকবুল । 
ফানস, ফাঙ্ণস, ফান্ন,স - কাগজের বেলুন, আলোকাবরণ। আ, ফানুস্‌। 
তুঃ স্থরধুনী কাব্য আকাশে ফাস ভাসে উজ্জল বরণ। 
নিশির কুস্তলে যেন মণি দর্শন ॥ 
পুঃ রবীন্দ্র মানসী £ লেথা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের, 
সে কেবল কাগজের রঙিন ফান্ুস। 
অথবা, পুঃ গীতিকা, তয় 2 নদীর কুলে হাবাখানা সুন্দর ভবন । 
বাত্রিকালে জলে বাতি ফানুস লণ্ঠন ॥ 
ফায়দা, ফয়দা __ সুবিধা, লাভ। আঁ, ফাইদহ। তুঃ আঁ, ঘ, ছুলাল ঃ 
তেনার সাতে খেসি কামে কি ফায়দা 2 পুঃ মৈ, গীতিকা £ এই কথা 
শুনিয়া উজির কয় মিয়ার কাছে। কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব হয়দা 
_ নাই যে আছে। 
/ারসালা, ফয়সলা, -_ নিষ্পত্তি, বিচার । আঃ ফয়স্বলহ। তুঃ আ, ঘ, 
| ছুলাল £ সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দম! ফয়সাল! 
করিবেন। পুঃ অবিশ্বাস্ত £ কোনো বিশেষ চিস্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে 
যে তার চরম ফৈসালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করবে! সে শক্তি আমার 
ছিল না। অথবা, গড়-প্রীথণ্ডঃ কথা বলতে বলতেই সে ক্রুদ্ধ হয়েও 
উঠেছিলো, বললো, “হ্যা, আজই তার ফায়সালা করো 1” 
ফারক -- ফারাক ও ফারিগ দ্রষ্টব্য । 
ফারখৎ, -তি -- ফারাক দ্রষ্টব্য । 


বাঁঙ.ল! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন . ৪৫ 


ফারসি, পারমি -_-পারস্ত ভাষা । ফা, ফার্সী। তুঃ যোগাযোগ £ অনেক দিন 
থেকে পারসি পড়ার শখ আমার আছে । 

ফারাক, ফারাখঃ ফরক্‌, ফরাক, ফরাকৎ, ফারখৎ _ প্রভেদ, পার্থক্য, দূরত্ব । 
আ, ফঙ্কব, ফিরাক্কৎ, ফুক্কৎ। তুঃ মহানিশা £ কামাখ্যার সঙ্গে এই 
সাগর পারের দেশের এই খানেই আসমান জমিন ফরথ । পুঃ চাচা 
কাহিনী 2 ছু'হাত না হয়ে ছু'লক্ষ যোজনও হতে পারত -_- কোন 
ফারাক হ’ত না। অথবা, কমলাকাস্তের দপ্তর £ যৌবনের আখিরি 
করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। আবার, চি. প. স. চিত্র £ একট! 
বকনা বাছুর এক বছরের আর আর গরুর সহিত পালে চরিতে গিয়াছিল 
- রাখাল সঙ্গে ছিল নজদিগ থাকে নাই ফোরক্ত ছিল। 

ফারিগ, ফারক -- মুক্তি, মুক্ত। আ, ফারিঘ,1 -খত, ফারিখত ফারিখতি 
-_ মুক্তিপত্ৰ । আঁ, ফারিঘ, +খত্ব। খত ও ফারখত দ্রষ্টব্য | তুঃ চি. প. স. 
চিত্র £ আমি সকল সমবিঞা পাইঞা তোমাকে ফারক দিল। পুঃ এঃ 
ফারখতি পত্র । অথবা, নজরুল-গীতিকা ঃ দিব্যি স্বর্গ-মার্গে যেত গৌরী 
দানের মারফৎ। যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফারাখত ॥ আবার, 
আঁ, ঘ, দুলাল £ সত্যের সহিত ফারাখতাঁখতি করিয়া আদালতে 
টুকিতে হয় । 

ফাসেক -_ লম্পট, লম্পটতা। অ!. ফাসিক্ক ৷ তুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু ঃ 
এই যে ফরজন্দ পয়দা হৈল আপনাকে । আশকে ছাদেক রবে না 
যাবে ফাছেকে ॥ 

ফি, ফী _ প্রত্যেক, মধ্য, প্রতি । অ!. ফী। তুঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ £ 
ডাক্তার রামতরণ বাবু ফি রবিবারে আমাদের ছু-ঘণ্টা করে বক্তৃতা 
দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি । 

ফিক! -- ফেকা দ্ৰষ্টব্য । 

ফিকির -_ চিন্তা, ভাবনা, চালাকি, বুদ্ধি । আ. ফিক্রু। - ফন্দি -- চালাকি 
শঠতা । ফন্দি দ্রঃ। তুঃ আঁ. ঘ. ছুলাল £ মানব স্বভাব এই যে 
চাড় পড়িলেই ফিকির বেড়োয়। অথবা, এ £ তোমার ফিকির আমি 


A 


৪৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৭০ 


বুঝিচি। পুঃ রা. চ. গোপ, ইমামের কেচ্ছা ঃ .দোজখ তরিতে বান্দা 
করহ ফিকির। জাহিরে বাতুনে য়ইলাম আল্লার. জিকির ॥ আবার, 
ক. ক. চণ্ডী £ ফিকিরে মারিয়া পশু ফাদ পাতি বনে। বাঃ রবীন্দ্র, 
চতুরঙ্গ এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার - জন্য. সে যে 
কতরকম ফিকির-ফন্দি করিত তার সংখ্যা ছিল না । 

ফিরিস্তি -- বর্ণনা, ক্যাটলগ। ফা. ফিহরিস্ত,। তুঃ চাচা কাহিনী ৪ আমি 
সম্পুর্ণ ফিরিস্তি দিলুম ৷ ৃ 

ফির্দৌস - বর্গ ফা. ফির্দৌস্‌। তুঃ নজরুল ইসলাম  ফির্দৌসের এক 
মুঠো প্রেম, আজো করে ঝলমল । 

ফিরোজ -_ প্রবাল মুক্তা, এ রং বিশিষ্ট । ফা. ফীরুজহ ৷ .তুঃ বউ ঠাকুরামীর 
হাট ৪ বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ 
রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত ছুইখানি বড়ো মানাইবে। 

ফিরোজা _- ফেরোজা দ্রষ্টব্য । 

ফিল __ পিল দ্ৰষ্টব্য । 

ফী -_ ফি দ্রষ্টব্য । 

ফুরকান _- ফোর্কান দ্ৰষ্টব্য । 

ফুরম্থৎ ফরস্থৎ, ফরছুৎ -- অবসর, স্থযোগ | অ!. ফুর্ন্বৎ। তুর অপপরণ £ 
তখন রুটির জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফুরদত থাকে না। পুঃ 
পূ. গীতিকা, ২য় £ ‘ফরছুৎ লইয়া আমি থাকিবাম কিছু দিন। 
দেওয়ানগিরি কর তুমি না হইও বিদিন রে ॥ 

ফেকা, ফিকা -_ মুসলিম ধর্মবিধি ও তৎসংক্রান্ত আইন-কান্থুন। আ. বিক্বহ। 
তুঃ জিঞ্জিরঃ হাদিন কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী ৷ 
মানে নাক তারা কোরানের বাণী - সমান নর ও নারী ॥ 


” ফেরার _- পলায়ন, পলাতক, নষ্ট । আ. ফেরার্‌ _- পলায়ন। তুঃ বা. প্রবাদ: ঃ 


বাঘের, মাসী বেরাল, আসি বলে ফেরার। পুঃ অপসরণ £. সে টাকা 
ফেরার হয়েছে. দেখে তাদের .টনক নড়ল। অথবা, জীতারাম.ঃ কিন্ত 
আমি তো ফেরারী আসামী- প্রাণ ভয়ে যাইতে সাহস করি না। 


বাঙলা সাহিতো আর্বী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৪৭ 


ফেবিস্তা -- ফেরেস্তা দ্রষ্টব্য । 

ফেরেঙ্কা -_ বিরোধ, বিবাদ । আঁ. ফক্ক/, ফুক্কহ। তুঃ আ- ঘ. ছুলাল £ 
আমার হামজোলফ খোদাবক্স এ প্রকার কেরেক্কায় চলিতে বার বার 
মানা করিতেন। 

ফেরেক -- ফরেব দ্রষ্টব্য । 

ফেরেস্তা, ফেরিস্তা, ফেরেশতা _ দেবদূত । ফা. ফিরিশতহ । তুঃ আ. ঘ- 
ছুলালঃ আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুঝসমজ । 

ফেরোজা, ফিরোজা -_ উজ্বল, ফিরোজ রং বিশিষ্ট । আ. ফুরজ,. বা ফুরজ.ান্‌। 


ফিরোজ দ্রঃ । 
ফেসাদ, ফাছাদ, ফ্যাসাদ -_ বিবাদ, ঝঞ্ধাট | তুঃ মো. খাতের, জহুরা নামা £ 
ঝগড়া ফেছাদ করে গালি নাহি দিও তারে 
ঝগড়াঁতে নাহি প্রয়োজন । 


পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ ঝগড়া ফাছাদের আর কোন কার্য নাই। সংক্ষেপে 
করিব কার্য কহিয়া বুঝাই ॥ অথবা» অপসরণ £ সেখানেই তো! ফ্যাসাদ । 
আবার, মহাঁনিশা £ এ আবার এক মহ! ফাসাদ জুটছে দেখ । 

ফৈরাদি _- ফরিয়াদি দ্রষ্টব্য । 

ফোতে। __ ফতো দ্রষ্টব্য ৷ 

ফোয়ারা -- প্রঅবণঃ ঝরণা । আ. কব্আরহ । তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ এক 
এক জনকে একট! নূতন নূতন আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত । 

ফোরক্ত -- ফারাঘ দ্রষ্টব্য । | 

ফোরকান ফুরকান - কোরান গ্রন্থ । যাহা দ্বারা সদস্য বিচার করা হয়। 

1. ফুক্কান্। তুঃ তোহফা £ কল্পনা - রচনা নহে সাক্ষী ফোরকান । 

রর সবের কথ। হাদিসে করমান ৷ 

ফৌজ -- সৈন্য, সৈন্যদল । আ. ফৌজ, __ সেনা বিভাগের পৃথক পৃথক দল । 
_-দার-- সৈম্তাধ্যক্ষ । দার দ্রঃ। -_দাঁরি-- সৈশ্যাধ্যক্ষের কাজ, বিচারদণ্ড 
বিভাগীয় 4 তুঃ ফৌজদারি আদালত ঃ আদালত দ্রঃ। তুঃ পদ্মপুরাণ £ 
অস্ত্রহাতে ফৌজ যত রূসিল রণস্থলে। পুঃ হরিরাম, চত্তীকাব্য 8 দেবাই 


৪৮ সাহিত্য পত্রিক1 ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


দুবাই সাজে ছুই সহোদর ৷ তারসঙ্গে ফৌজদার চলিল বিস্তর ॥ অথবা 
আ. ঘ. ছুলাল £ যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা 
অন্য দিকে থাকে। 
ফৌৎ -_ মৃত, বিনষ্ট, মৃত্য । আ. ফৌৎ _ মৃত্যু। তুঃ মনসা বিজয় 8 
মিঞা যদি ফৌৎ হৈল গোলামের ঘোষ পাইল 
বিবি লইয়া পলাইতে চায় । 


পু. চি. প.স. চিত্র ই জমিদারের ফৌৎ হইয়াছে। 
ফ্যাসাদ, ফ্যাসাদ -_ ফেসাদ দ্রষ্টব্য । 


বঃ 
ব-- সহিত, দ্বারা । ফা. ব। যেমন, ব-কলম £ বকলম দ্রঃ ৷ 
বই - বয় দ্রষ্টব্য । 
বই -_ বহি দ্রষ্টব্য ৷ 


বএদা -_ বয়দ! দ্রষ্টব্য । 
বকৎ, বক্ত, বধ.ৎ -- ভাগ্য, অনৃষ্ট । আ. বখ.-- আ-_ ভাগ্যবান । ফা. বখতহ 
বা বখতাব,রু। কম-বকৃৎ _ দুর্ভাগ্য £ কম দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্্র ঃ মার! 
গেল -কতশত আমির-উমরা। কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা ॥ 
পুঃ বা. প্রবাদ ঃ 
আভাগীর বকৃত, 
জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে বক্ত। 
অথবা, বিয়ে পাগল! বুড়ো £ এতদিন পরে জানলেম বুড়ো বিটা আমার 
মঙ্গলের জন্য মরেচে, বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে। 
বকৎ, বক্ত -- অক্ত ও হর- বক্‌ৎ দ্রষ্টব্য । 
বকর! -- বকরিদ দ্রব্য । 
বকর! -_ বখরা দ্রষ্টব্য। 
বকরি, বন্রি -_ বাকি দ্রষ্টব্য 
বকরিদ, বকর] ইদ __ ইছুজ্ফোহা৷ বাঁ গরু-উৎসর্গ উৎসব । 
আ. বক্র! (গরু) + আ. ঈদ্‌ । ঈদ দ্রষ্টব্য। 


বাড়ল! সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৪৯ 


‘বকলম -- স্কোর) কলম. দ্বারা, জন্য, অন্তের নামে। ফা. ব- কলম দ্রঃ। 
তুঃ অপসরণ £ স্টালিনের দল জনসাধারণের বকলমে নিজেদের খেয়ালমতো! 
অর্থব্যয় করছে! . ৮ 
বকৃণী, বক্সী _- উপাধি বিশেষ, বিতরণবর্তা কর্মাধ্যক্ষ । . ফা. বখশী। তুঃ 
ভারতচন্দ্র ঃ বিষ্ণু বক্‌সি ব্রহ্মা মুন্শি মহেশ । সেনাপতি শাহজাদা কাতিক 
গণেশ ৷ 
বকৃসিস -- বখ্‌শিষ দ্ৰষ্টব্য | 
_বকেয়া _ অবশিষ্ট, সাবেক বাকী । আ৷. রী - বাকী = পূর্ব হিসাবের! 
অবশিষ্ট বা বাকী £ বাকী দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম £ বকেয়! বিস্তর বাঁকী বেবাক 
_ নাপাই। চাহিতে উচিত কর উঠি দিল ধাই ॥ 

9 বখরা, বহরা, বকরা __ অংশ, ভাগ । - দার = অংশীদার! ফা. বহরহ-দার ॥ 
তুঃ রবীন্দ্র, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ৫ একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া 
শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে আযাটনি তাঁর দিন গণিতেছেন। পুঃ শ্রীরা, 
কথামৃত, ২য় ৫ ও খাট, বাড়ী বকরার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন ॥ 
অথবা, চন্দ্ৰশেখর £ আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন? 

বখশিষ _ দান, পুরস্কার! ফা. বখশিশ_। তুঃ ঘনরাম ২ বকসিস করেন 
পুন চরণের ঘেড়া। পুঃ মানিক গান্থুলি ই কোটাল বকশিশ পাইল কর্ণের 
কুণ্ডল ৷ 

বখিল -_ কৃপণ । আ'. বখীল্‌। তুঃ বা. প্রবাদ £ দাতার চেয়ে বখিল ভাল 
স্পষ্ট জবাব দেয়। পুঃ খনার বচন ঃ দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। 
কমে না বাড়ে না বার মাস ॥ 

বখিয়া, বখেয়া _- এক প্রকার সেলাই । ফা, বখিয়হ। তুঃ হ্ভাধিণী। দেবী £ 
যখন পাঞ্জাবী, সার্ট, ব্লাউজ, ফ্রক প্রভৃতি হাতে সেলাই করা হয়, তখন এই 
প্রকার বখেয়া সেলাই করিতে পারিলে জামাটি খুব মজবৃত বয়! 

বগল -_ বাহুমূল, কক্ষ, নিকটবতীঁ! ফা. বঘল্‌। বগল দাবা -_ বগল চাপা। 
বগল বাজান _- অত্যধিক আনন্দিত হওয়া । তুঃ মানিকচন্দ্র রাজার 
গান £ খ.টির বগলে বাইয়া গেল ঘ্বৃতের হীঁড়ী । পুঃ আ. ঘ. দুলাল $ 


৭ সা 


৫০ _ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


নাপিত অমূনি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল । অথবা, এ ঃ 
বাঞ্চারাম শুনিবামাত্রে বগল বাজিয়ে উঠিলেন। 

বগলি - ছোট থলে । আ. বকলহ। 

বগায়ের, বেগর -- ব্যতীত। আ. ব.ঘইর্। গয়ের এবং গয়রহ দ্রঃ। তুঃ 
তোহফ! £ দ্বিতীয় বাবেতে শুন ইমান বয়ান। পুণ্যকর্মে ফল নাহি বেগর 
ইমান ॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী £ রজনী প্রভাতে যাহ বেনিয়ার বালা। 


বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেল ॥ 
বচকালি -_ বাচকালি দ্রষ্টব্য 


বজনিস, বজনিশ -_ খশটি । ফা. বজিন্স্। জিনিস দ্রঃ। তুঃ রজনী সেন £ 
সাচ্চা ঝুট! যায় না বুঝা, হায়রে কি বজনিশ নকল । 

বজলা -_ পণ্ডিত ব্যক্ত । আঁ. বধলহ -- রসিক ব্যক্তি । তুঃ চি. প. স. চিত্র । 
পরে সেখানে জনৈক বজলেকে দেখাইয়! জেমত বিবেচনা ভালে! হয় তাহ! 
করিবেন । 

বজা! -- বয়দা দ্রষ্টব্য 


বজা, বজায়, বাজায় -_ ঠিকমত, স্থানান্থুযায়ী ৷ ফা. ব-জা। তুঃ ভারভচন্দ্র £ 
দেখা কৈল হজরতে, বজ। আনে খেদমতে, 
গোলামের এ বড়ই নাঁম। 


পুঃ আঁ" ঘ. ছুলাল £ সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না। অথবা, ময়ূর ভট্ট, 
ধর্মপুরাণ £ কেহ বা লাঙ্গল নিল কেহ হাল বাড়ি। বাজায় করিতে মান চলে 
তাড়াতাড়ি । 

বজাজ -_ কাপড় বিক্রেতা । আ. বজ জ'জ..। 

বজায় _- বজ। দ্রষ্টব্য । 

বজ্জাৎ -- বদ জাত জরষ্টবা। 

বড়ে -_ দাবা খেলার গুটি । ত. বৈদক্ক, বা বৈধক, ৷ তুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি £ 
রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্ খেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না । 

বতর -_ প্রয়োজন, কাজের । আ. ব্ত্বর্‌। তুঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রস £ বসন্ত 
যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কাতিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের 
দিন মোতালেফের বতরের দিন। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সম্কলন ৫১ 


বতরিবৎ -- নিয়মানুযায়ী, শিক্ষান্থযায়ী | ফা. ব-ত্বরবিয়ৎ। ব এবং তরিবৎ দ্রঃ । 
তুঃ ধূপছায়! £ এদের কুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে ছু'বার 
করে প্রেস করে, বা-তরিবত পরতে জানে ন! । 

বতারিখ, বিতারিখ _- সেই দিনে। ফা-ব-তারীখ, 2 তারিখ দ্রঃ | তু 8 ঘনরাম £ 
বতারিখ বৈশাখ বিগ্রহ বার লেখা । 

বদ -- মন্দ, খারাপ । ফা. বদ্‌। তুঃ রবীন্দ্র, রাজধি ঃ রঘুপতি বদ হিন্দৃস্থানিতে 
বলিলেন -_। -খং,-খদ কুৎসিত বাঁ কুৎসিত লেখা £ খত দ্রঃ । তুঃ 
অবিশ্বীস্ত ঃ কলকাতার বদখদ্‌ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নেমে আসে 
তখন বড় বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ি পর্যস্ত আকাশের দিকে ছু'একবার না 

ূ তাকিয়ে থাকতে পারে না। পুঃ ধুপছায়া ঃ লোকটার চেহারা বদখত । 

“খেয়াল -- অসৎ চিন্তা, ভুর্ভাবনা। খেয়াল দ্রঃ। 

-জবান __ কটু ভাষা, গালি। জবান ভ্রঃ। তুঃ লীলাবতী £ আপনি পুলিসকে 
বড় বদজবান বলছেন । 

জাত, বজ্জাৎ -- জারজ, ছুষ্ট। ফা. বদ্‌--ধাৎ। তুঃ আঁ. ঘ. ছুলাল £ 
বেতমিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। পুঃ এঃ আগাগোড়া 
হারামজাদকি ও বদজাতি। অথবা, সধবার একাদশী £ তুমি বেশ্যার 
বজ্জাতির অস্ত পাবে? 

“নাম -_ ছনাম। তুঃ ভারত্চন্দ্র ঃ করিলাম বদকাম বদনাম শেষে । 

-বকৎ -- অসময়, দুঃসময় । ফা. বদ্‌- বক্কৎ৪ অক্ত দ্রঃ । 

-বখৎ -_ হতভাগ্য £ বখৎ দ্রঃ। তুঃ গড়-শ্রীথ্ড  আলেফ রাগ করে বললো, 
“থাম ফাজিল, বদ বখত” । 

"বয়, "বু _' দুর্গন্ধ । বয় দ্ৰষ্টব্য । 


-মাইশ, -মায়েস, “মাশ _ দুষ্ট, শঠ । ফা. বদ্‌+আ. ম'ঈশ, _ জীবিকা ৷ 
তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ নানা প্রকার বদমায়েশ লোক এইস্থানে পিলপিল 
করিয়া আসিত। পুঃ পূ. গীতিকা; ৩য় ঃ যৌবনে আছিল কাজি পাকা 
বদমাস। শত শত কুলনারীর কৈল্ল সর্বনাশ ॥ অথবা, বা. প্রবাদ £ 
বাগল, বেতাল, বেকুব, ব্দমাশ। শুনবে না এদের কোন ফরমাশ ॥ 


২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


আবার, মু. গু. জীবন চরিত : ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার ব্মাইসি 
করিয়া থাকে; | 

-মেজাজ -- মন্দ বাঁ ক্রুদ্ধ স্বভাব । ফা. বদ্‌ - মিজাজ.। মেজাজ দ্রঃ; 

-হজম -_ অজীর্ণ। হজম দ্রঃ। তুঃ পু. গীতিকা, ৩য় £ কুত্তার পেটে ঘিত্তের 
ভি বদহজম হয় । 

বদন -- দেহ। ফা. বদন্‌ । যেমন, গুল-বদন (অর্থাৎ ফুলের ন্যায় কোমল 
দেহ)ঃ গুল দ্রঃ। তুঃ বুলবুলঃ  সুর*সুহাগে তন্ত্রা লাগে 

কুন্থম-বাগে গুলবদনে। 

'বদর -_ পূর্ণচন্দ্র -যাহাকে লক্ষ্যপথে রাখিয়! নাবিকর! নৌকা! চালায় ; একজন 
মুসলিম পীরের নাম। আঁ. বদর্‌ (তুঃ সং বজ্রবজর -_ বৌদ্ধ ধর্মের 
মুক্তি পথ)। তুঃ রামছুলাল ই শাক্তে তোমায় বলে শক্তি :-* শিল্পী 
বলে বিশ্বকর্মী, বদর নায়ের মাঝি | 


বদল _- বিনিময়, পরিবর্তন। আ. বদল্‌। বদলা, বদলাই - বিনিময়ে, 
বিনিময়ের মূল্য । আ বদলা । বদলাবদলী -- পারস্পরিক বিনিময়। 
আ. __ বদলী । তুঃ কৃত্তিবাস ঃ আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী। 
পুঃ সা. বি. গোলাম 8 আর ঝি-চাকরে ঝগড়া হলে তে! ওরই লাভ, 
বদল! এনে নতুন লোক বসিয়ে দেবে । অথবা, চি. প. স. চিত্র 
লিখিয়াছ যে টাকা কম ছিল তাই বদলাই হয় নাই । আবার, মু. 
গু. জীবন চরিত £ সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলী হইয়া গেল, আর 
একজন আসিল। 


বদস্তর __ নিয়মানুযায়ী । ফা. ব-দস্তর্‌: দস্তর দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্র £ 
তেঁই উক্ত মৌজাহারের দস্তরমত দখলকার থাকিয়া লোকাস্তর হইবার পর 
আমরা সাবেক বদস্তর ভোগবান থাকিয়! ৷ 

বদ! -- বয়দ! দ্ৰষ্টব্য । 


বদি -_ অনৎ ৷ ফা. বদী £ বদ দ্রঃ! তুঃ সৈ. হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছা £ 
পড়োস লোকের হকেক ন! করিবে বদি । নেকনামি আল্লার হুজুরে লিবে যদি ॥ 


বাড, লা সাহিত্য আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৫৩ 


বদিয়ৎ == অত্যাচার । আ.. বিদ‘অৎ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ অকারণে তোমার 
উপর নানা প্রকার জুলুম ও বদিয়ৎ হইয়াছে । 

বন্দ্‌, বন্দ, বিহন্দ _- জমির পরিমাপ বিশেষ, খসড়া, বন্ধন, শঠতা | ফা. বন্দ 
বন্ধন। তুঃ কৃত্তিবাস £ নহে সে সামান্য হাঁড়ি কিকব বাখান। পঁচিশের 
বন্দ যেন ঘর একখান! পুঃ কৃষ্ণদাস, রায়মঙ্গল £ তারপর বিহন্দে আছেন 
নরনাথে । 

বন্দর _ বাণিজ্য কেন্দ্র । ফা. বন্দর! তুঃ পু. গীতিকা, ওয় £ সাধু বলে শুন 
বুড়ি আমার পরিচয়। শাফলা বন্দরের মাঝে আমার বাড়ী হয় ॥ 

বন্দ! -- বান্দা দ্ৰঃ। 

বন্দি __ কয়েদ, বন্ধনযুক্ত ৷ ফা. বন্দী । প্রত্যয় হিসাবে, যেমন লাটবন্দি। তুঃ 

_. আ. ঘ. ছুলাল £ এ দিকে মহল ছুই তিন বৎসরের বাঁকি পড়াতে লাটবন্দি 
হইল। পুঃ মা. গাঙ্গ,লি, ধর্ম মঙ্গল £ লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে। 
যা হয় হবেক কালি হুজুর দরবারে ॥ 

বন্দিশ, বান্দিস, বন্দেজ -_ বন্ধনী, পাগড়ী । ফা. বন্দিশ। তুঃ বংশীবদন, 
মনসামঙ্গল £ চটের পলঙপোৰ চটের বান্দিস। চটের ইজারবন্ধ চটের 
বালিস ॥ 

বন্দুক -_ এক প্রকার আগ্নেয়ান্র । ফা. বন্দূক,। তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ বন্দুকের 
আওয়াজে ডাকাতের! বনের ভিতর প্রবেশ করিল। পুঃ বা" প্রবাদ £ ছু"চ 
গড়তে পারে নাঃ বন্দুক বায়না নেয়। 

বন্দেগী -_ দাসত্ব, সেবা । ফা. বন্দগী। বান্দা দ্রঃ। 

বন্দেজ_- বন্দিশ দ্ৰষ্টব্য ৷ | 

বন্দে বন্দে -- প্রতি বন্দে (জমির বিভাগ) বন্দ দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী £ 
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়। 

বিন্দোবস্ত = ব্যবস্থা, স্থিরীকরণ। ফা. বন্দ-ব্বস্ত,.। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ 

_ দশশলা বন্দোবস্তের সময়ে এই ত তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে। পুঃ 

অপমরণ £ তার সঙ্গে কি একট! বন্দোবস্ত ছিল, খু “টিনাটি আমর! জানতুম না। 


৫৪ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ ' 
বন্ন,_- বানু দ্রষ্টব্য | 
/ 
এর্বনাম _- নামে, প্রতিপক্ষ, ডাকনাম! ফা. ব-নাম্‌ ৷ তুঃ অপসরণ ৫ ট্রট্‌স্কি 
_ বনাম স্তালিন? থাসিস বনাম য়্যান্টি খীসিস ! 
বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ -- ভিত্তি, এঁতিহ্য । ফা. বুনিয়াদ্‌ । -ই--স্থিতিশীল, 
এভিহাপূর্ণ। ফা. -ঈ ৷ যেমন বনিয়াদি বা বুনিয়াদি শিক্ষা । পুঃ ঘনরাম ঃ 
কেনা জানে বনেদ তোর? অথব!, হেম বন্দ্যোপাধ্যায় £ বনেদি বাবুর 
বাড়ী টোটা বাতি জলে । আবার, আ. ঘ. ছুলাল £ বুনিয়াদি বড় মানুষ । 
বা, চাঁচা কাহিনী ; আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্তীমণ্ডুপ। পুঃ শরৎ 
চন্দ্র, চিঠিপত্র £ মিথ্যেও বরঞ্চ টিকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের উপর যে 
অসতা, সে পড়তে দেরী হয় না। অথবা, সা. বি. গোলাম £ঃ বৌবাজারের 
বনেদীআনা নেই এখানে, কিন্তু শৃঙ্খল! আছে । 
বম্বাজ, বাম্বাজ -- এক প্রকার বাছ্ভকর । -ই - এঁ বা্য। ফা. বম্_বাচ্য 
বিশেষ ; বাজ ঃ বাজ দ্রঃ। তুঃ ষষ্ঠীবর £ প্রথমে চলিল কাজি মীরবহর 
তাজি। আবার হাজার পাইক তাহার বমবাজি ॥ 

০ বমাল, বামাল -_ চোরা সম্পত্তি। ফা. বা+মাল্‌ (মাল সহিত) মাল দ্রঃ) 
তুঃ রজনী সেন ঃ বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা করহে হরি। 
পুঃ রবীন্দ্র, গল্পগুচ্ছ (শুভপৃষ্টি )৫ মনে হইল, যেন বমালম্থদ্ধ ধরা 
পড়িলাম। ূ 

বয়, বই, -বু -_ গন্ধ । ফা. বু! বদবু ও খুশ ছেষ্টব্য। তুঃ তারাশঙ্কর, 
ইমারত ঃ খুশবইওয়ালা তামাক! পুঃ এঃ খুশবয়ওয়ালা তামুক এক 
টান খেয়ে _ লে জমিয়ে কাম কর। 
বয়াদা, বএদা, বদ, বজা _ডিম। আ বয়জ্বহ ৷ তুঃ বিপ্রদাস, মনসা বিজয় £ 
মুরগি করিয়া কোলে মাকুড়ি কান্দিয়া বলে 


আজি কালি বঞ্দ পড়িত। 
বয়নাক্কা! -- বায়নাকা! দ্রষ্টব্য । 


য়নামা -_ বিক্রয়ের 'ফর্দ বা বিল। আ. বই“ - কিক্রয়+ফা- নামহ। বায় 
এবং নামা দ্রষ্টবা। তুঃ আঁ. ঘ.. দুলাল £ঃ বেবাক টাকা পাইয়! বয়নাম! 
পত্র লিখিয়া দিলাম । 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৫৫ 


বয়াৎ, বয়ে বয়েদ __ (কবিতার) দ্বিপংক্তি, কথা, কবিত!। আঁ. বয়ৎ। 
বয়াতী _- কাব্যকার। তুঃ আ ঘ. ছুলালঃ আবার হঠাৎ কখনো 
ফারসী বয়েৎ আওড়াইতে থাকে । পুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ £ তখন আর 
মেহেরবানির কথা, দয়া কৃপা করুণ। এই সমস্ত মিষ্টি বয়েৎগুলি মনের 
কোণেও আসে না । অথব৷, জামাই বারিক ঃ কোরাণেতে বয়েদ আছে, 
ছুনিয়াটা ক্যাবল মিছে । আবার, মে. গীতিকা ; কিসের সংসার কিসের 
বাস কেমনে সুখ মিলে । মনস্থর বয়াতি কয় সুখ না থাকলে দিলে ॥ 
বয়ান -_ বথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা । আ. বয়ান্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ওয় £ শুনিয়া 
জটিল! মুখে এতেক বয়ান। যশোদার দেহে যেন আইল পরাণ ॥ 
পুঃ অবিশ্বাস্তঃ কিম্বা হয়ত গম্ভীরস্বরে বয়ান করতো, নেটিভরা এখনে 


ফার্পোতে ঢুকতে পায়নি । অথবা, মৈ গীতিকা ঃ 
বুদ্ধিমন্ত অতি ধীর কষ্করে দেখিল পীর, 
মধু তার ঝরিছে বয়ানে | 


বরকত -- আশীর্বাদ, সম্পদ । আ. বরকৎ। তুঃ বা. প্রবাদ £ মনগুণে 
ধন, ইলামগুণে বরকত । পুঃ গড়-শ্রীখগ্ড 8 আর যার ভাগ্যে চর পড়ে 
তার কপাল আপনি ফাটে -_ বরাতের বরকত। অথবা, পু. গীতিকা 
৩য় £ পরে বন্দন! করি বিবি বরকত মা। যদি সে না হইত দুনিয়ার 
লোকে না পাইত দানা ॥ 

২৮ বরকন্দাজ _- বন্দুক চাঁলনাকারী। আঁ. বর্ক-_ বিদ্যুৎ; ফা. অন্দাজ, £ 
£ আন্দাজ দ্ঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র : বন ঝনন ঠন ঠন ঠননন বরিখত 
বরকন্দাজে। | 

বরকার __ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, সাহায্যকারী, চাকর। ফা. বর্কার্‌। তুঃ 
জোড়াসশকোর ধারে £ দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে 
গোলপাতার ছাতা, শোলার টুপি ওয়াটারপ্র্ফ রেনকোট ছিল না৷ 

বরখাস্ত _ (চাকরী হইতে ) বিচ্যুত, বিদায় । ফা. বরখাস্ত, ৷ তুঃ ময়নামতীর 
গান £ চাক্ষুসে ধর্মী রাজা মা জননীকে দেখিল! হরিধ্বনি দিয়! কাছারী 
বরখাস্ত করিল। পুঃ গোরা £ অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে 
বসে আছি বলেই কি সে অতীত? 


৫৬ ্‌ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বরখেলাফ __ বিপক্ষে । ফা. বর্খিলাফ, £ খেলাফ দ্রষ্টব্য । 

বর্গ, বরগেঁ __ পাতা” পাতার বাঁশী। ফা. বর্গ ও ইহার বহুবচন বর্গান্। তুঃ 
 চৈতন্তমঙ্গল $ ব্ৰাহ্মণে ত বেদ পঠে ভাটে কায়বার | শিঙ্গা বরগে' বাজে 
সাহিনী সিশাল ॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ 

করিয়া ভো ভে! বাজয়ে বরগেঁ। = 

- সিংহলে উঠিল কম্প। 

বরগি -_ মারাঠা, মারাঠা দস্থ্যা। ফা. বার্-গীর্‌ _- লুনকারী, ভার-বাহক। 
তুঃ ভারতচন্দ্রঃ স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজ হইল ক্রোধিত। পুঃ ররীন্দ্র, রাজা প্রজা ঃ 
তাহার! বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বগি যখন লুটপাট করিত, ঠগি 
যখন গলায় ফাসি লাগাইত, তখন তোমাদের বন্গ্রেস সভাপতি এবং সংবাদ 
পত্রের সম্পাদক ছিল কোথায় ? 

বরগৌ -- বরগ দ্রষ্টব্য ৷ 

বরঙ্গ __ (পিতলের তৈয়ারী ) ঘণ্টা । ফা. বিরিন্জ -- পিতল। তুঃ ক. ক. 
চণ্ডী £ 

হৈল প্রভাত কাল, বরদ্ধ ফুকরে ভাল 
আনন্দ বাধাই রাঁজপুরে 
বরজ, বরুজ, বুরুজ, বোরজ -- ( ছর্গ-আকৃতি ) পানের চাষ, ছুর্গ। আ. বুজ্‌ বাঁ, 


ইহার বহুবচন বুর্জ, (দুর্গ )। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ 
বারুই নিবসে দূরে, ' বরজ নিরমান করে, 
মহাবীর নিত্য দেই পান। 


পুঃ রাজসিংহ £ সহজ সহস্র মর্মরাদি প্রস্তর নিমিত মিনার গম্বুজ বুরুজ উধ্ব“ উত্থিত 
হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে ৷ অথবা, কৃষ্ণরাম, 
কমলামঙগল £ | 
বোরজে কামান পাতা ঘারে গুলি আছে তথা 
ৃ অস্ত্রশস্ত্র তেমনি. সকল । 
বরজোক -__ মৃত্যু ও পুনরুখানের মধ্যবতাঁ সময়। আ. বর্জ.খ। তুঃ 
বাউল গান, লালন ঃ 
সেজদা হারাম খোদা ছাড়া, 
যুশিদ বর্জোক সামনে খাড়া, 
সেজদার সময় খুই কোথায় ॥ 


. বাঙলা সাহিত্যে আব্রবী-ফারমী শব্দ সম্কলন ৫৭ 


বরতরফ -- চাকরীচ্যুত, বরখাস্ত । ফা. বরু-ত্বরফ, £ তরফ দ্রঃ। তু: লীলাবতীঃ 
তিন চারিটি আবকারীর ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে। পুঃ সীতারাম £ 
অতএব চন্দ্চড় এই অপরাধীদিগের বরতরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি 
করাইয়া লইলেন। 
বরদার -_ বহনকারী । ফা..বুর্দার্‌। হু“কা ও বার বরদার দ্রঃ! -ই _- বহন 
কর! বা পালন করা কাট। ফা.-ঈ। তুঃ ভার্তচন্দ্রঃ আগে চলে 
লাল-পোশ খাস বরদার। সিপাহী সকল চলে কাতার কাতার ॥ পুঃ 
দেবী চৌধুরাণী £ যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির 
_ মা, পারির মার হুকুম বরদারী কি তার ভাল লাগিবে? 
বরদাস্ত __ সহা। ফা. বরদাশত । তুঃ অপসরণ ঃ এটা তিনি বরদাস্ত বরা 
দুরে থাক, কল্পনাই করতেন নাঁ। 
বরপ, বরফ _₹ জমাট জল, ভুষার। ফা. বফ্। -ই, বি _ এক প্রকার 
চতুক্ষোণাকৃতি বরফ দেওয়া ক্ষীরের, মিঠাই । ফা. বর্ফী __ বরফযুক্ত 
তুঃ অপসরণ $ তার মেজাজটি একেবারে বরফ। পুঃ এঁঃ বরফি 
নিখুতি। 
বরবাদ __ নষ্ট । ফা. বর্বাদ। ভুঃ অপসরণ £ যুদ্ধ বাধানোর আগেই যেন 
পু"জিবাদ বরবাদ হয়, বরবাদ হবার সময় যেন রক্তারক্তির মাত্রা 
ছাড়ায় না। 
বরাগার্দ __ বরাদ্দ দ্রষ্টবা । 
বরাক -- বুরাক দ্রষ্টব্য । 
বরাখুর -- পাঁজী, অভদ্র । ফা. বর্আখুর্‌। তুঃ হু. পাঁযা* নক্শা £ “যে আজ্ঞে” 
“হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক” বলবার জন্যে ছুই এক গণমূর্খ 
বরাখুরে ভদ্রসস্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে । 
বরাত - প্রয়োজন, কার্ধভার, ব্যবসা ৷ আ' বরাৎ। -ই-- ব্যবসা সংক্রান্ত, প্রয়ো- 
জনীয়। তুঃ আঁ ঘ. দুলাল 2 নানা ওজর ও অন্যান্য বরাতের কথা ফেলে । 
পুঃ এ: অনেক কর্ম করাতে চলে, কিন্ত এ কর্ম পরের মুখে ঝাল খাওয়া! 
হয় না। অথবা, চি. প. স. চিত্রঃ আপনকার বাশের বরাত থাকে 


৮ 


৫৮ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


তবে মনুষ্য পাঠাইয়া দিবেন । আবার, মৈ. গীতিকা £ বিনোদেরে 
ধরিয়া নেয় কাজির বরাতে । বিচার করিয়া কাজী লাগিল কহিতে ॥ 
বা, নজরুল-গীতিকী £ দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর 
বরাতী ! সবে রাত আজ উজাল| গো আঙিনায় জল্ল দীপালী ॥ 

"বরাত -_ অষ্ট, ভাগ্য । আঁ. বরা“অৎ - মহত্ব । তুঃ মৈ. গীতিকা ৪ পারাপরসি 
কয় মাও বড় ভাগ্যবতী । এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধ! হাতী ॥ 
পুঃ পৃ গীতিকাঃ ৩য় £ এত দুঃখ খোদা মোর লেখিলা বরাতে ।: 

বরাদ্ধ, বরাওর - পরিমাণ-নির্ধারণ। ফা. বর্-আবরুদ। তুঃ ' অপসরণ £ 
অপমান হবে আমার দৈনিক বরাদ্ধ, খান্য জুটবে কিন! জানি না। পুঃ প্রা- 
বা. পত্র সঙ্কলন £ সেই সকল তহশীলদারের বরাওদ্দি দরমাহি সালিআনা 
১৩৬৮০ টাকা সরকারে মজরা আছে। 

বরাবর -- নিকট, সমীপে, পাশাপাশি, সন্মুখবতা, সকল সময়। কা" বরাবর্‌ 
তুঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় £ উপনীত পুত্র লইয়া কংশ বরাবরে ৷ সুন্দর দেখিয়া 
কংশ দয়া কৈল তারে ॥ পুঃ কাশীরাম দাস ঃ নারদ কহিলা আলি 
দৈত্য বরাবরে । অথবা, ভারতচন্দ্র £ সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি । 
মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর ॥ আবার, এ £ 

ভালে সুধাকর, গলে বিষভর, 
সুধা বিষে ব্রাবর। 
বা, আ. ঘ. ছুলাল £ তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। 
বরামদ -- বাড়াবাড়ি, আতিশয্য । ফা. বর আমদ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ 
বক্রেশ্বর খোসামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যাল ফ্যাল করত বেড়াইতে 
লাগিলেন । পুঃ নববাবু বিলাস ঃ নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে 
বহবলে রমণী মেলক গাওক বাদক নর্তক নর্তকী ভণ্ড প্রতারক = ৷ 

বরুজ -_- বরজ দ্রষ্টব্য । 

বল্লম, বল্লাম _ বর্শ।। ফা. বহলমূ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ এমন সময়ে 
সারজন, পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লাম, বর্শা, আশাসেশটা, তলবার ও 
বাদশাহের রৌপ্যময় মুটুকাকৃতি সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন - ৫৯ 


বস, বাস, ব্যস, ব্যাস -- যথেষ্ট, বেশী! ফা. বস্‌ । তুঃ আঁ. ঘ.' ছুলাল £ 
আমার ছেলে মোটামোটি শিখিলেই বন আছে। 

বস্তা __ পু"টুলী, গাটরী। ফা. বস্তহ । -- বন্দী -_ বস্তা-বোঝাই ; বন্দি দ্রঃ । 
তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল £ ছুলাই কীড়ারী জানে বাণিজ্যের ভাও। বস্তা 
হনে খসাইল ভুটি ভরা তাও॥ পুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ £ *** এবং সেই শু“টকি 
মাছ বস্তাবন্দী করে সমুদ্র পথে বা উটের পিঠে করাচী চালান দেওয়া । 

বস্রা, বসোরা -- পারস্ত 'দেশীয়। আঁ. বন্বরহ -_ আরবীয় ইরাক অন্তর্গত 
একটি স্থরম্য সহর ৷ তুঃ গোরা £ এমন সময় হাতে খনরক্ত বসোর! 
গোলাপযুগল সযত্বে লইয়া বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হইল। 

বহর "_ সমুদ্র. জলযানসমূহ, শক্তি, প্রসার । আ. বহঃরু। আমিরুল্-বহর = 
সমুদ্র-অধ্যক্ষ £ আমির দ্রঃ। আঁ. আমিরুল্-বহঃর্। তুঃ বংশীবদন, 
মনসামঙ্গল £ গোপাল মীরবহর চলে ঠাটের আগোয়ান। তার সনে নেহাত 
নাও বিয়াল্লিশ খান॥ পুঃ কপালকুগ্ুলা £ নাবিকেরা দিউনিরূপণ 
করিতে না পারিয়া বহর হইতে দুরে পড়িয়াছিল। অথবা» পূঃ গীতিকা, 
৪র্থ £ বেনাম দরিয়ার মাঝে হারমাগ্ার ভর। চলিত ছলুপ তাই করিয়া 
বহর ॥ আবার, চাচ! কাহিনী £ দোকানী পর্যন্ত কেনার বহর দেখে 
ভ্যাবাচ্যাকা! খেয়ে গিয়েছে | বা, রবীন্দ্র, পুনশ্চ (পত্রলেখা ) 3 ছাপা-মারা 
চিঠির কাগজ নানা বহরের ৷ তুলনীয় লাট-বহর ( ইং Load + বহর)। 

বহর! __ বখরা! দ্রষ্টব্য । | | 

বহস -_ যুক্তি, বিচার । আ.. বহঃখ, (বা বহছ)। তুঃ মান্নান £ বিশেষ 
করে হানাফি সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে তিনি মজহাবী বহস করে 
মশহর হয়েছিলেন। 

বহামা -- বাহানা দ্ৰঃ। 

বহাল -_ বাহাল দ্ৰষ্টব্য ৷ 

বহি, বই _- গ্রন্থ. পুস্তক । আঁ. বওহী -- এঁশ্বরিক বাণী, শব্দ । তুঃ আ. 
ঘ. দুলাল ঃ কেহ বা বহি পড়েন। পুঃ অপসরণ £ বই চুরি গেলে 
কেনা যায়, কিন্ত বাদলের কোন কোন বই ছু্মূল্য। 


৬০ | ' সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


' বা! - সহিত। ফা. বা। যেমন, বাজিঞ্জির। জিঞ্জির ও বাজিঞ্জির দ্রষ্টব্য 

বাই _- বায় দষ্টব্য। 

বাই-আনা = বায়ন! দ্রষ্টব্য । 

বাইম -_ বাহানা দ্রষ্টব্য 

বাইল -- চতুরতা, ফাকি । ফা. বা হী:লহ __ চতুরতার সহিত। তুঃ মৈ. 
গীতিকা: সেই না দুষ্ট বিবি আরে কোন কাম করে। বাইল দিয়া 
জলে পাঠায় দেওয়ানের ছুই বেটারে। 

বাকী, বাকী, বক্রী _- অবশিষ্ট, পরিশেষ। আ.. বাকী। তুলনীয় বকেয়া 
বাকী ৪ বকেয়া দ্রঃ। -দার _- যাহার নিকট হইতে পাওনা এখনও শোধ 
হয় নাই। দার দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ৪ বাকী- আছে বউ এখন 
আনতে যাও তারে । কলঙ্ষিনী নাম যার গোকুল নগরে ॥ পুঃ মানিক 
গান্ধুলী £ঃ কারকুন কাগজ বুঝে বাকী-ওয়াশীল। অথব।, রবীন্দ্র, বাশরি ঃ 
চাদ! পাবামাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তাহলে এখনই বাকি-বকেয়া 
সব শোধ করে দেই । আবার, চি, প. সং চিত্রঃ বক্রী শ্লোকের 
টিকা করিয়। পাঠাইবেন। বা, দীতারাম £ এই বলিয়া বাকিদার ও 
তহসিলদার উভয়ের কয়েদের হুকুম স্বাক্ষর (করিয়া রাজা চিন্তবিশ্রামে 


প্রস্থান করিলেন । 
বাঁকে -- বায়না! দ্রষ্টব্য । 
বাকি _- বাকী দ্রষ্টব্য । 


বাখরখানি -- মাখন ও দুধ মিশ্রিত এক প্রকার রুটি। ফা" বাকর্-খানী। 
তুঃ ধূপছায়! ঃ তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেল! অনুসন্ধান না করে 
বাখরখানি রুটি পাওয়া যেত না । 

বাগ -- উদ্যান! ফা. বাঘ, । -আৎ = উদ্যানসমূহ । তা. -আৎ -- বহুবচনের 
চিহ্ন । -আন __ উদ্যানভূমি। ফা. -আন্‌_ স্থানবাচক প্রতায়। 
“ইচ! -_ ছোট উদ্যান। ফ!- বাঘচহ। তুঃ মৈ. গীতিক1ঃ তুমি ত 
বাগের পুষ্প আমি হইলাম কাঁটা । পুঃ চি. প. স. চিত্রঃ জে জে 
জমি ও বাগাৎ ও পুরী আছে তাহা স-ইচ্ছা পূর্বক আপনাকে দান 
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করিলাম । অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য় ই এই দেহ ছিল আমার পাষাণ 
সমান। মন্ত্র দিয়া কৈল গুরু ফুলের বাগান। আবার, মৈ. গীতিক! ঃ 
বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া। কুলের শোভা বউ 
শাশুরীর বুক জোড়া ॥ বাঃ গোবিন্দদাস, করচা £ নন্দিনী বাগান এক 
বাগিচা সুন্দর! তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বন্বর । 
বাচকানি __ বালক সুলভ । ফা. বচণ্চহ-গানহ £ বাচ্চা দ্রঃ। তুঃ চি. প. 
স. চিত্র আর বাপাজীর কারণ একজোর বচকানি চেলির জোর আনিবা । 
বাচ্চা -_ শিশু, বালক ; আদরার্থে বাচ্চ,। ফা. বচডহ। তুই আনন্দমঠ ই 
৩ জঙ্গলের ভিতর বাছিয়! বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শাস্তি 
বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল । 


বাজ -- কু-বিজয় দক্ষ বা পটু অর্থে প্রত্যয়। ফা. বাজ» -- বাখংতন্‌ (খেল। 
করা) ক্রিয়ার . কর্ত-বাচক বিশেষ্য । যেমন, আইনবাজ -- আইনে 
পটু ই আইন দ্রঃ। 

বাজ __ এক প্রকার পাখী । ফা. বাজ । তুঃ মা. চ. রাজার গান £ শিকিরা 

*  বাঁজ হইল ময়না মূরত ব্দলাইয়! ৷ 

. বাজায় _- বজা দ্রষ্টবা। 

বাজার __ হাট । ফা. বাজার্‌। -ই, -ই __ ব্যবসায়ী, হাটসংক্রান্ত। তুঃ 
দ্বিজ মাধব ঃ দেখরে গোরা চান্দের-বাজার । প্রেমময় রসের প্রসার ॥ 
পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বন কাট্যা পাতয়ে বাজার । অথবা, নরসিংহ বন্থু £ হাটারী 
বাজারী দেশে ছিল যত জন। দোকান রহিল পড্যা ঘুমে অচেতন ৷ 
লক্ষণীয় £ বাজার সরকার £ সরকার দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ কিন্তু 
বাজার সরকারী কর্মে নিত্য কাচা কড়ি। 


বাজি _ খেলা, খেলায় পণ, যাছুকরী, চাতুরী। ফা. বাজী। বাজ দ্রষ্টব্য । 
তুঃ কৃত্তিবাস £ বিধাতার বাজী কে বা করয়ে খণ্ডন । পুঃ রবীন্দ্র, 
জীবনস্মৃতি ঃ সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা 
ছুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। 


৬২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


বাজিকর, বাজিগর __ যাছুগর, যে খেল! দেখায়। ফা. বাজীগর্‌ £ বাজি দ্রঃ। 
তুঃ অপসরণ £ এক ছিল বাজিকর বাজী দেখানো ছাড়া দুনিয়ায় 
সে আর কিছু শেখেনি বা করেনি । 
বাজিঞ্জির _- শৃঙ্খলাবদ্ধ। ফা. বা-জ.ন্জির্‌ £ জিঞ্জির দ্রঃ । তুঃ আ. 
ঘ. ছলাল £ জাল করাতে সেখানে তাহাদিগের বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয় । 
বাজিমাত -- খেলায় জয়লাভ | ফা, বাজী + অ: মাৎ-- মৃত; বা ফা, 
মাৎ _ আশ্চর্ধান্িত। বাজী ও মাত অঃ। তুঃ কালাস্তর ( সমস্তা )£ 
বাজিমাত করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব ; আগে স্বরাট হব, 
তার পরে মানুষ হব । 
বাজু _- বাহু, বাহুর জন্য ব্যবহৃত অলঙ্কার, পার্শ্ব । ফা, বাজু _+বাছ। 
-_ বন্দ -- বাহু বন্দনী, বাহুতে ব্যবহৃত অলঙ্কার । ফা, ধন্দ,। তুঃ 
বিগ্ভাপতি £ সে আবে. মনে গুনি ভাল নহি কাজ। বাজু রাখএ আখিক 
লাজ॥ পুঃ আ, ঘ, ছুলাল £ ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক 
-_- হাতে বাল! ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া একটি গড় করিল। 
অথবা, ছূর্গেশনন্দিনী £ ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ 
হইল। আবার, মানিক গাদ্ধুলি £ বাবুবন্দ বলয় বিনদ করে শোভা 
বাজে -_ মিথ্যা, সামান্য, অকেজো, বিষয়, বহিভূর্তি। আ. বৰ্জ্জী -- সামান্ ; 
তুঃ বাজে জমা ও খরচ £ জমা ও খরচ দ্রঃ। লক্ষণীয় আজে বাজে ঃ 
আজে বাজে দ্রঃ। তুঃ অন্নদামঙ্গল £ আর রাম বলে সই এ বড় 
রসিক! অভাগার পতি বাজে জমার মালিক ॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী £ 
বাজে-মহল £ বাজে মহল হৈল ডিঙ্ন। সঘনে বাজায় শিল্গা 
রণভেরী দুন্দুভি বাজন। 
. অথবা, ঘনরাম £ খোষাল করিল যত বাজে বীরগণে । 
রর বাজেয়াপ্ত, বাজেপ্ত -- পুনর্দখল, অধিকৃত । ফা. বাজ. -- পুনরায় ; ফা. 
ইয়াফতহ -- যাহা পাওয়া গিয়াছে। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ই অনেক 
লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে -_। পৃঃ মৈ. গীতিকা £. 
বাজেয়াপ্ত হইব তোমার যত বাড়ী জমি। 
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বাতন, বাতিন, বাতুন __ মধ্যবর্তী, আধ্যাত্মিক | আ. বাত্বিন্। তুঃ বাউলগান . 
( পাঞ্জশাহ )  আউয়ল, আখের, জাহের, বাতন -_ চারিরূপে বিরাজমান । 
বাতনে গোপনে থেকে জাহেরে দেন -- তরীকদান ॥ পু: লালন-গীতি : 

বাতিনের ঘর নূর নবী, 
| ও সে পুরুষ কি প্রকৃতির ছবি। 

অথবা, গরীবুল্লা £ গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত। বড়-খ! বাতুনে 
যারে দিল মোলাকাত ॥ 

বাতিল _ মিথ্যা । আ. বাত্বিল। তুঃ শান্তিনিকেতন (হিসাব) £ ব্যাঙ্কে 
ভাঙাতে গেলেই যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শ মাত্রেই তাকে 
তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয় ! 

বাতুন -- বাতন দ্রষ্টব্য । 


বাদ _- পরে. তারপর, ছাড়া। আঁ. বঁঅদ্‌। তুঃ কৃত্তিবাস £ গুরু নিন্দা 
নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ। পুঃ পূ. গীতিকা, ওয় £ যার যেমন 
নিয়ম মত বসিবারে দিল। তার বাদে খানার আয়োজন করিতে লাগিল ॥ 

বাদওয়াল! -- বাদাম দ্রষ্টব্য । 

বাদশা, বাদশাহ, বাদমাহ, পাদশা - রাজা, সমআট |. ফা. বাদশাহ £ পাদশা 
দ্রঃ । -ই -_রাজত্ব। ফা. বাদ্‌শাহী । -জাদা _- যুবরাজ । জাদা দ্রঃ। 
তুঃ পূঃ গীতিকাঃ ৩য় £ বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি খাইলে । 
সংসার নষ্ট হয়রে জাইন্য বউএর বশ্তা হইলে। পুঃ সিরাজনদৌল্লা ঃ 
দেখ, তোমায় বাদশাই দিয়ে আমি খোরাশানে যাবো । অথবা, বাঃ 
প্রবাদ £ আড়াই দিনের বাদশহী। আবার, রবীন্দ্র, মানী ই 

কহিল সবে বজ্রনাদে, 
“সেলাম করে! বাদশাজাদে ৷” 

বাদা __ জলাভূমি, অরণ্য, মরুভূমি, ফাকা জায়গা ।  আ. বাদিয়হ __ মরুভূমি । 
বাণিয়া দ্রঃ। তুঃ আ;, ঘ, ছুলাল £ আউশ প্রায় বাদাতেই হয়। 
পুঃ সা” বি, গোলাম £ আগে তো ওসব অঞ্চল বাঁদাজঙ্গল ছিল, 
এখন দেখবে কেবল সব উকিল ব্যারিস্টারে বাড়ী। অথবা গড়-শ্রীখণ্ড 


৬৪ সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কনক তার ঘোড়ায় চাপতে চাপতে দারোগাকে বললোঃ “আপনার 
কনেস্টবলরা গ্রামের বনবাদা খু"জে দেখুক '। 

বাদাম -. এক প্রকার গাছ ও ইহার ফল। ফা. বাদাম। -ই-এরং 
বিশিষ্ট, পাঞ্জ বর্ণ । ফা. বাদামী। তুঃ নজরুল, বুলবুল £ হায় হায়, 
বাদাম গাছের আধার বনে। নিঃশ্বাসে ওঠে যেন বুলবুলির শিসের 
সনে। পুঃ রবীন্দ্র, চার অধ্যায়ঃ মুখের রং বাদামি, লালের 
আভাস দেওয়া । 

বাদাম, বাদওয়ালা __ নৌকার পাল । ফা. বাদ্বান্‌, বাদ্বালী। তুঃ পুং 
গীতিকা, ৩য় £ নয়া! কাষ্ট লাগাইয়া মারিল পাতাম। নয়! নবীন বস্ত্র 
বানাইল বাদাম ॥ পুঃ নরসিংহ বস্থ : কালিন্দী প্রখর স্রোত ভাটী 
যেন না! বাদওয়ালা বান্ধ্যা দিল পিঠে বহে বা ॥ 

বাদিয়া, বেদিয়া, বেছুইন __ মরুভূমি বা বনজঙ্গলের অধিবাসী । আ. বাদিয়হ 

বা বদবীঃ বাদা দ্রঃ। তুঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ তথা গেলে হইবি জেন 

বাদিয়ার সাপ । অথবা, জ্ঞানদাস : বাদিয়ার বাজী তোমার পীরিতি 
না জানি একুই রীতি। পুঃ গোবিন্দদাস, করচ। £ প্রভু কহে, শুন সব 
ধনী মহাশয় বেদিয়ার বাজী সম এ জগৎ রয়। আঁবাঁর, রবীন্দ্র, 
মানসী (দুরন্ত আশ!) ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেছুইন ! 

বান -- অধিকার স্চক প্রতায়। ফা. বান্‌ বা বান্‌ । যেমন, দরবান £ 
দারোয়ান দ্রঃ। 

বানকে _ আবদারে, চতুর ৷ বাইন দ্রঃ । 

বান্দা, বন্দা - চাকর, দাস। ফা, বন্দহ। শ্ত্রীলিঙ্গে বান্দী ব। বাঁদী। 
-গী, বন্দেগী __ দাসত্ব । ফা. বন্দগী | তুঃ রবীন্দ্র, বন্দীবীর $ 

বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি 
বন্দার এক ছেলে । 

পুঃ মা. চ. রাজার গানঃ পানের বাটা বান্দীর মাথায় দিয়া। নিকলিল 
ময়নামতী যাত্র! করিয়া॥ অথবা, ভারভচন্দ্র 8 বন্দগী করিবে বান্দা 
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জমিনে মাথা! ঠৃকিয়া। আবার, দেবী চৌধুরাণী ৪. হাসিয়া নিশি বলিল, 
“বন্দেগী খা সাহেব! মেজাজ সরিফ ?” 

বান্দিস -_ বন্দিশ দ্রষ্টব্য | 

বান্ধু, বন্ন,-_ মহিলা মুসলিম নারীর পদবী বিশেষ। ফা. বানু । তুঃ সুরধুনী 
কাব্যঃ তেজিয়ান সাজিহান দিল্লী অধিপতি । ভার্ধা তার বন্নসতী 


অতি রূপবতী ॥ 
বাপিস = ওয়াপস দ্রষ্টব্য ! 


বাফতা _তুল! ও সিল্ক সুতা মিশ্রিত তৈয়ারী এক প্রকার বস্তু! ফা. 
বাফতহ _- বুনা (কাপড় )। | 

বার -- পুস্তকের পরিচ্ছেদ, কর, দ্বার, কারণ, বিষয় । আ' বাব, 3 আবোয়াব 
দ্রঃ। তু: তোহফা ৪ চারিদশ পঞ্চবাব আছে ভিন্ন ভিন। শরীয়ৎ 
তরিকৎ ইসলামি দীন। পুঃ এঃ দ্বারকে বোলএ বাব আরবী ভাঁষাএ 
বিন্ণ দ্বারে গৃহে প্রবেশন নাহি যাএ॥ অথবা, ক' ক' চণ্ডী ঃ 


সেলামী বাশগাড়ি, . নানা বাবে যত করি, 
নাহি নিব গুজরাটে বসে । 
আবার, শিবায়ন ঃ গরীবের ভাগ্যে যদি শস্ত হয় তাঁজা। বাব করে 


সকলি বেচিয়ে লয় রাজা ॥ 

বাবৎ, বাবদ -- জন্য, বিষয়, বিষয় জন্তি। আ. বাবৎ। তুঃ চাচা কাহিনী £ 
কিন্তু চাচী এসব বাবদে স্ত্রী পুরুষ কোন তফাৎ রাখতেন না। 

বাবরি লম্বা কৌকড়ান চুল। ফা. ববর্‌ (সিংহ ) হইতে বব্রী (সিংহ কেশর 
ন্যায় )। 'তুঃ চাচ! কাহিনী £ খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তার মাথার 
ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল । 

বাবা -_ পিত!। ফা বাবা । -জান -- প্রাণতুল্য পিতা, আদরার্থে সম্বোধন । 
জান দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ কীদিয়া কহিল মনাই, 'শুনরে বাবজান 
তোমার হাতে সঁপি দ্রিলাম আমার জান পরান? ॥ 

বাবুরচি __ যে রান্না করে, মুসলিম পাচক ৷ ফা" বাব্রুচী _- যাহাকে বিশ্বাস 
করা যায়, (বিশ্বস্ত) পরিবেশক ৷ - খান! - রান্নাঘর । খান! দ্রঃ । 
তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ মামুর হইল মোর বাবুরচিখানা । 


৯১ 


৬৬ - সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
বামবাঁজ -- বমবাজ দ্রষ্টব্য। 
বামাল -- বমাল দ্রষ্টব্য । 


বায় - বিক্রয়। অ!. বই? - আ-- বিক্রেতা । আ. বায়'অ। তুঃ কেতকদাস, 
মনসাম্জল £ রঙ্গিয়া ডোমনী ভাল লক্ষ টাকা চায়। কত ধন উপজিবে 
- . বিয়ানির বায়! 


বায়না, বাই-আনা _- অগ্রিম টাকা (বিক্রয় বাবৎ )। আ. বই“+ফা- আনহ = 
সম্পর্ক অর্থে প্রত্তায়। আনা ও বায় দ্রঃ! তু আ. ঘ দুলাল £ খেমটাঁ- 
ওয়ালিদের বায়না দিতে আছে। পুঃ হু. প্যা- নকৃশা £ শহরে হুজুক উঠলো! 
“লিখনৌয়ের বাদশা মুচিখোলায় এসে বাস করচেন, বিলেত যাবেন ; বাদশার 
বাইয়ান! পোষাক, পায়ে আলতা” । 


বায়না, বাহানা, বহানা, বাইন _ কৌশল, চালাকি, আবার । ফা" বহানহ। 
বান্‌কে _ আবদারে, চতুর। ফাং বহান্গী। তুঃ অপসরণ £ “কে 
মারা গেছে” ? - বাদল বায়না ধরল। পুঃ অবুজপত্রঃ আমি সেই 
পেটি,যুটিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশ-গ্রীতি ভারতবর্ষের 
কোনো দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি গ্রীতি। 
আবার, আ.' ঘ* দুলাল £ পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া 
সর্বদাই বাইন করিত। অথবা, এ £ এই বান্কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমান 
ভার। . 

বায়নাকা, বয়নাক্কা -- কর্দ, বিস্তৃত হিসাব । আ. বই” - এ - নাকিম্ব __ অসম্পূৰ্ণ 
বিক্রয় । তুঃ অবিশ্বীস্ত £ খৃষ্টালয় থেকে সগ্যাগত” - ফ্রেশ ফ্রম 
ক্রিষ্টিয়ান হোম? -- ওয়ালাদের এদেশে এসে বয়নাক্কার অস্ত থাকে 
না। পুঃ প্রেমাঙ্কুর, বাণ £ চুপ করে তার বয়নাক্কা শুনে যেতে 
লাগলুম ৷ 

বার -_ ক্ষণ, সময়। -বার-পুনঃ পুনঃ। ফা. বার্‌ ও বার্বারু। তুঃ মানিক 
দত্তঃ ডাইন বলিয়া মোরে বলে বার বার। ঘরে বসে খাইনু মুঞি 

' বুড়ো পোদ্দার ॥ 
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বার -- রাজসভা, দরবার, প্রবেশ । ফা. বার্‌। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বার দিয়া 
বসিয়াছে বীরসিংহ রায়! পুঃ ক. ক. চণ্ডী $ 


বার দেয় দত্তপটে, রাজ্য করে গুজরাটে, 
কার তরে নাহি করে শঙ্কা । 


অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ নাচিতে নাচিতে ক্রমে অজ্ঞান হইলা 
অসংখ্য দর্শকগণ আসি বার দিলা৷ . 

বার -- ওজন । ফা. বার্‌ (সং ভার)। -বরদার -- বহনকারী, ভারবাহী 
পশু । বরদার দ্রঃ। 

বারকোশ -_ কাঠের থালা । ফা. বার্‌ কশ, " দ্রব্যাদি বহন করিবার বাসন । 
তু; বংশীবদন, মনসামঙ্গল $ এই যে বারকোশ জোর দেখ হিঙ্কুলাল । 
ইহার বদলে দিবা স্বর্ণের খাল ॥ পুঃ গল্পগুচ্ছ ( কর্মফল ) £ বিশেষত 
তোমার এই বাঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে 
চলবে না। 

বার __ পাদপীঠ, যেমন ইমাম বারা। ফা. বারহ ৷ 

বারান, বুরহান -_ প্রদর্শন, প্রকাশ । আ. বৃহ্ণন্। তুঃ মহানিশ! ঃ মেয়ের 
একটু রূপ আছে বলেই কি বারাণ দেওয়াতে হবে? 

বারান্দা -- খোলা প্রকোষ্ঠ। ফা. বর্‌ আমদহ __ যাহা বাহিরের দিকে অগ্রসর 
হইয়া আছে। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ সকলে বারান্দা থেকে দেখিতে 
লাগিল । 

বারাম -_ জনসাধারণের জন্য রাজদরবার | ফা" বার্‌-এআম্‌্। বার ও আম 
দ্রঃ। -খানা - জনসাধারণের বিচারার্থ দরবার । খানা দ্রঃ। তুঃ 


ময়ূর ভট্ট ঃ রাজসভা নিমন্তরিয় বসিল বারাম দিয়া 
জিজ্ঞাসিল পাঁরিষদগণে ৷ 


পুঃ বাউল গান, লালন £ তিন তারে নিচ্ছে খবর শুভযোগ মতে । 
হাওয়ায় তার বারামখানা, হাওয়া মূলাধার তাতে ॥ 

বারুদ _- বন্দুক প্রভৃতি ছুড়িবার জন্য দাহা মিশ্রিত চূর্ণ বিশেষ । ফা. বারৎ। 
তুঃ পূ. গীতিকা, ওয় £ সাত ভাই শুনিয়ারে জলিয়া উঠিল। বারুদের 
ঘরে যেন আগুন লাগাই দিল ॥ 


৬৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বালাই -- সঙ্কট, দুঃখ, অসুবিধা । ফা. বলা । তুঃ চৈতন্য ভাগবৎ ঃ যাউক 
তোমার সব বালাই লইয়া । পুঃ রামপ্রসাদ £ঃ প্রসাদ বলে, এমন 
পদের বালাই লয়ে মরি! অথবা, রবীন্দ্র, জীবনস্বৃতি £ঃ বালাকালে 
লেখ! ছাপাইবার বালাই অনেক -- বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অন্নুতাঁপ 
সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই । | 

বালাখান! -_ উপরের ঘর! ফা. বালা-খানহ ৷ তুঃ গোবিন্দ চন্দ্রের গানঃ 
বালাখানায় বসিয়া দেখিল . রাজার মায়। পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ নৌবৎ 
বাজিছে বালাখানার উপরে । 

বালাপোষ -- শয্যাবরণ, এক প্রকার লেপ। ফা. বালা-পোশ.। তুঃ যোগা- 
যোগ £ বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় খবরের 
কাগজ পড়ছে। | 

বাস -- বস দ্রব্য । 

বাসিন্দা __ অধিবাসী । ফা, বাশন্দহ। তুঃ হেম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাসাড়ে 
বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা! করে সোর। 

বাহ, বাহা, বাহবা, বাহা বাহ! __ সাবাশ, প্রশংসাস্চক অব্যয়। ফা. বাহ বাঃ 
বাহবাহ। তুঃ মঙ্গলচণ্তীর গীত 8 সাত বাজনিয়া বাজনে দিল ঘা। 
রই ঘরে থাকিয়া সাধু বলে বাহবা ॥ পুঃ রবীন্দ্র, কাহিনী? সভার 
লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহ!’ । 

বাহাছুর -- বীর, সাহসী, চতুর । ফা" বহাদূর। তুই রামপ্রসাদ, বিদ্যাহুন্দর 
নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর।  সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাছুর ॥ 

. পুঃ কৃত্তিবাস 8 রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি। তাকে মারি 

উদ্ধারহ তবে বাহাছরি ৷ 

বাহান। - বায়না দ্রষ্টব্য 

বাহার -_ দৃশ্ঠ সৌন্দর্য, বসন্তকাল, চমৎকার। ফা. বহার্‌ - বসন্তকাঁল। 
তুঃ মৈ. গীতিকা £ আইল ফান্তুন মাস বসস্ত বাহার । লতায় পাতায় 
ফুটে ফুলের বাহার ॥ পুঃ এ £ঃ আগের যৌবন যদি থাকিত আমার । 
এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার ॥ অথবা, চাঁচা কাহিনী ঃ বাহারে 
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রেস্তেশরা। আবার, তারাশঙ্কর, ইস্কাপনঃ কাপড়খানা অবশ্য 
বাহারের কাপড় । 
বাহাল, বহাল -_ ঠিক, নিযুক্ত, পুননিধুক্ত। ফা. বা-- বহাঃল্‌ ৷ বা এবং 

হাল দ্রঃ। -তবিয়ৎ _- সুস্থ দেহ £ তবিয়ৎ দষ্টব্য। পুঃ আ" ঘ. ছুলাল ঃ 
এখানে সাবেক বরাদ্দ বহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ৷ পুঃ যোগাযোগ £ 
বরপক্ষের ইচ্ছাই বাহাল রইল। অথবা, ঢেশ, চ. মানস ?ঃ আট 
টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে ছু'টাকা করে বহালীর জন্য চাঁপরাসী 
সাহেবকে দিতে হবে। আবার, ধৃপছাঁয়া 8 আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় 
খুশ এক্তেয়ারে» বহাল তবিয়তে ‘কর্তব্য বোধে গণতন্ত্র বাচাতে যোগ 
দি, সে হচ্ছে অন্ত কথা। 

বিতারিখ -- বতারিখ দ্রষ্টব্য | 

বিদা, বিদায়, বেদা -- ছুটি, যাওয়ার অনুমতি, দান। আ.বিদাঁ। আদায়- 
বিদায় __ দেনা-পাওনা 8 আদায় দ্র: । তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল £ ওস্তাদজী 
চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, “বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ 
আদমিকা বিদা দিজিয়ে 1৮ পুঃ বিদ্যাপতি 8 যঞো প্রভু হম পএ বেদ] 
লেব। হমহু স্থজনে দোষ রইতে দেব। অথবা, আ. ঘ. ছুলাল ঃ 
পাঁপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। আবার, যোগাযোগ ঃ তাই 
ঘোষাল দের এঁতিহাফ্িক যুগের শুরুতেই দেখি চুর ওদের জমিজমা, 
গোরু-বাছুর, জনমজুর, পাঁলপার্বণ, আদায়-বিদায়। 

বিদাৎ। বেদাৎ, -তি -_ অত্যাচার, ধর্মের সংস্কার। আ. বিদ'অৎ। তুঃ 
রামপ্রসাদ, বিষ্ভান্ুন্দর ঃ সলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই । বাজারে 
বিদাতি নাই রাজার দোহাই ॥ পুঃ বাউল গান, পাঁচ £ বেদাতির 
রম পান করিলে মৃত্যুহরণ হয় রে। আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে 
হায়রে ॥ 

বিদায় - বিদা দ্রষ্টব্য । 

বিনন্দ -- দৃশ্য, দর্শক । ফা. বিনন্দহ। বিপ্রদাস, মনসা বিজয় £ আমার 
বিবাহ আজি তোমার বিনন্দে । জানাইতে আইন্থ তোমা! পরম সানন্দে ॥ 


৭০ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩ ৮০ 


বিবি -- স্ত্রীলোক, ভদ্রমহিলা, স্ত্রী; তাশ খেলার রাণী । ফা. বীবী। -জান 
-- প্রাণতুল্য শ্রী ; জান দ্রঃ). -য়ানা -" বিবির ন্যায়; আনা দ্রঃ | 
তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ পরানের বিবি আমার উডি কও কথা । 
বহুত দিন দিয়াছি যে তোমার দিলত বেথা । পুঃ ইশ্বর গুপ্ত ৫ 
বিবিজান চলে যান লবেজান করে|: অথবা, রবীন্দ্র, প্রজাপতির নিবন্ধ ঃ 
তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমি এদের 
সামলাও 2 আবার, মহানিশ! 8 তোমার মতন বিবিয়ানি খোঁপা বেঁধে 
দেবে তো? 
বিমজিন, বিমজ্ভিন -_ উদ্দেশ্যে । ফা. ব-; আ. মুজিব) তুই চি. প. স. 
চিত্র £ অন্য রোকা বিমজিন পঞ্চানন বাগিতি. মারফৎ *** ছুই সের 
তঞ্ুল পাঠাই ॥ 
বিমা, বীমা -_ আকস্মিক ক্ষতির পূর্তি সাধন উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ কিন্তিভাবে 
দেয় টাকা। ফা. বীমহ । যেমন, জীবন-বীমা ৷ 
বিমার -_ বেমার দ্রষ্টব্য । 
বিয়াকুব -_ বেকুব দ্রষ্টব্য । 
বিয়াবান, বেয়াবান -- জলশুন্য নির্জন স্থান, মরুভূমি । ফ!. বী _- না-বাচক 
উপসর্গ ; -আব্‌ জল; এবং আন্‌ -- স্থানবাঁচক প্রত্যয় । তুঃ মালে 
মহম্মদ £ | | 
এই ভাবে দেশ ছেড়ে আসি আমি বাগাপুরে 
ছিল জাগা বড় বিয়াবান। 
বিরান -_ নির্জন । আ.. বৃইরান্‌ £ অয়রান দ্রঃ। তুঃ কাজি আবছুল ওদুদ ঃ 
রোজ বহুলোক মরছে, মুললুক বিরান হয়ে গেল । . 
বিরান! _- অপরিচিত ব্যক্তি, ভিন দেশীয় লোক। বেরুনিয়া দ্রষ্টব্য । তুঃ 
শিবায়ন £ বিরানার বাছ! বলি বাস নাহি মনে। পুঃ অ. কু. সেন, 
হুরবান্নু £ বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ 
বয়সের মেয়ে ছেলে 2 


বাঙ.ল। সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৭১ 


বিলকুল, বেলকুল _- সম্পূর্ণভাবে । আ. বিল্কুল্‌ (বি-অল.-কুল্ত, )। তুঃ 
তারাশঙ্কর, মাটি ঃ-বিলকুল কথা বলো! -_ “অব হুজুর বিচার কিজিয়ে _- 
ইয়ে জমিন কিস্কা হায় 2 


টি -_ বেলদার দ্রষ্টব্য ৷ 

৮৮ বিলাত -_ অনাদায়। ফা. ব; আ. লা (না); আ. অদা (আদায় দ্রঃ)। 
যেমন, বিলাত বাকী -- বাকী যে-সকল টাকা আদায় হয় নাই ৫ বাকী 
দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ ইহার মধ্যে বিলাত আদায় করিলাম 
তিন হাজার ছুই সও ছেয়াশী টাকা । 


বিলাত, বিলায়ৎ, বিলেত __ জন্মভূমি, যে কৌন দেশ, বিদেশ ( বিশেষ করিয়া 
ইংলণ্ড বা ইয়োরোপ)। আঁ. ব্‌লয়ৎ -- জন্মভূমি, প্রদেশ । তুঃ 
মাধবাচার্য, চণ্ডীকাব্য £ কালকেতু বলে চর বলিরে তোমারে । বসিতে 
বিলাত কেহ ন! দিছে আমারে ॥ পুঃ মাচ. রাজার গান £ রাণী বলে 
শুন রাজা বিলাতের নাগর । এই নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥ 
অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহারা বিলাতে অতি সামান্ত লোক, কিন্ত 
কুঠিতে শাজাদার চেলে চলে । আবার, রাজসিংহ ৪ অশ্বারোহী যুবা 
পুরুষ -- দেখিয়া আহেলে বিলায়ৎ মোগল বলিয়া বোধ হয়! বা, 
সা, বি. গোলাম £ না বাবু, _ না, _- সাহেব বিলাইত চলে যাবে 
কাল৷ --বিলেত ? ননীলাল বিলেত যাবে? পুঃ ভারতচন্দ্র £ বিলাতী 
খেলাত পরে জরকশী চীরা। অথবা, অপসরণ £ যেমন হয়েই থাকে 
বিলেতে এসে ভারতের ছেলেরা । 

বিলাদ -- দেশসমূহ । আ. বিলাদ্‌ £ বিলাত দ্রঃ। তুঃ গোপীচন্দ্রের গান £ 
কেনে যম কান্দিস জংলানি করিয়।। বিলাদ হৈতে যদি আচ্ছিল চলিয়া! ৷৷ 

বিলাবন্দি _- অব্যবস্থাজনিত। ফা.-ব; আ.লা৷ (ন!) ; ফা. বন্দী ব্যবস্থা) 8 
বন্দী দ্রঃ। চি, প. স. চিত্র ঃ সাম্প্রতিক বিলাবন্দীর গোলামাল যাইতেছে 
_ ইহাতেই কোন কাজ হইয়া উঠে নাই ৷ 

বিলায়েত, বিলেত -- বিলাত দ্ৰষ্টব্য । 


৭২ . সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
বিস্মল্লী, বিস্মিল্লা - ভগবানের' নামে] আ* বিস্মিল্লাহ। তুঃ বিস্মিল্লায় 
গলদ দ্রঃ। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ আমি হীন মূর্খ অতি নাই 
তালমান। বিস্মিল্লা বলিয়া এখন সুরু করি গান। অথবা, বিপ্রদাস, 


মনসাবিজয় £ 
জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত ব্সমিল্লা 
সদা মুখে কলিমা কেতাব। 
বিস্তর -- বেশ দ্রঃ । 


বিহন্দ __ বন্দ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

বিহিদানা -- এক প্রকার বীজ ( ওধধে ব্যবহৃত )। ফা. বিহিদানহ | 
বীমা -- বিমা দ্ৰষ্টব্য | 

বু বয় দ্ৰষ্টব্য ৷ 

বুখার _- বোখার দ্রষ্টব্য | 

বঁচকি -- বৌচকা দ্রষ্টব্য ৷ 

বুৎ -_" ভূত দ্ৰষ্টব্য । 

বুনিয়াদ -_ বনেদ দ্ৰষ্টব্য | 


বুবু -_ বড় বোন। ফা" বৃবু। "জান -_ প্রাণপ্রিয় বড় বোন ঃ জান দ্ৰঃ। 
তুঃ হাস্থ £ বুৰুর রোয়া কুমড়! গাছে ফুল ফুটেছে আজ, 
বুবুর মোরগ বোল শিখেছে ছুলিয়ে পাখার সাজ । 
পূঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ পায় আলতা চোখে কাজল 
খোপাটি বীধিয়! লে! বুবুজান 
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া । 
বুরকা, বোরকা _ মেয়েদের অঙ্গাবরণ, মুখাবরণ, ঘুমটা। আঁ- বু'কঅ। 
তুঃ বেলাশেষের গান ( দিল্লীনামা ) £ 
লোদির দত্ত বোরকা তোমার- 
কে জানে সে কোন্.ধুলায় কাদে? 
বুরহান -- বারান দ্রষ্টব্য । | 


বাউলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৭৩ 


বুরাক, বরাক -_ দৈব উৎসাহ বা প্রেরণা-দাতা; পয়গম্বর মহম্মদের স্বীয় 
অশ্ব । আঁ. বুরাক্,। তুঃ কাশীরাম, মহাভারত ( উদ্যোগ পর্ব )৫ বংশের 
অধম এই কুলের অঙ্গার । কোন বা বরাক এই দেবকী কুমার ॥ 

বুরুজ __ বরজ দ্রষ্টব্য । 

বুলন্দ -- মহৎ, শ্রেষ্ঠ। ফা. বুলন্দ। তুঃ জিঞ্জিরঃ কারো আখি-জলে 
কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ? ছুজনার হবে বলন্দ নসীব, লাখে- 
লাখে হবে বদ-নসীৰ ॥ 

ক উপসর্গ । ফা. বী। যেমন, বে-অকুফ। -অকুফ, বেকুফ, 
বে-অকুব, বেকুব, বেয়াকুধ, বে-ওকুফ, বিয়াকুব __- বোকা; বুদ্ধিজ্ঞানশূন্ত } 
আনা, “ই -_ বোকামী, বুদ্ধিজ্ঞানশৃশ্ততা। আ. বকুফ. £ অকুব দ্রঃ । 
তুঃ বাউল গানঃ যে জন বেকুব তার বেকুবানা কই গেল। মন-বেকুব 
পরের ভোলে ঘরে বাতি নিভাল ॥ খুঃ অপসরণ £ রোগের জড় মারতে 
গিয়ে রোগীর ধড় মারতে যাওয়া বেকুবি । 

/ আইন - অনিয়ম, বিধি-বিরুদ্ধ। আইন দ্রঃ। তুঃ লীলাবতী £ তার একজন 
ইনিষ্পেক্টার বেয়াইনি একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করছে। 

"আক্কেল, বেয়াক্লেল, বেকল -- বোকা । আঙ্কেল বা আকল দ্রঃ । তুঃ মহনিশ! 
হ্যা গা, তুমি কেমন ধারা বে-আকেলি মেয়ে বাছা। 

“আদব, বেয়াদপ -- অভদ্র! আদব দ্রঃ। তুঃ গল্পগুচ্ছ (দালিয়া)£ যদি 
কিছু বেয়াদপি করিয়! থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব । 

-আন্দাজ, বেয়াস্তাজ _- অতিরিক্ত, সীমাবহিভূর্তি। আন্দাজ দ্রঃ | তুঃ চি, প. স. 
চিত্র ঃ আচার ব্যবহার বে-আন্দাজ করিতেছে । 

»আক্রু -- লঙ্জাহীন, অসম্মান, বেপর্দা। আক্র দ্রঃ। তুঃ যুরোপ যাত্রীর 
ডায়রীঃ কিন্ত আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে বে-আক্র 
বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত । 

আরাম, বেরাম। ব্যারাম = রোগ, নিরানন্দ । আরাম দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, 
প্রজাপতির নির্ধন্ধ ঃ খুব আরাম । কিন্তু বেয়ারামটা তাঁর পরে । 

-ইক্তিয়ার _- বে-একগার দ্রষ্টব্য । 


১০: 


৭৪ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


“ইজ্জত __ অসম্মান, অবমাননা! | ইজ্জত দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ২ হয়রান 
পেরেসাঁন বে-ইজ্জতে মরি | 

- ইমান -- অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক । ইমান দ্ৰঃ। তুঃ আ. ঘ. 
দুলাল £ বাঙ্গালির! বড় বেইমান ও দাঙ্জাবাজ। পুঃ ভারতচন্দ্র £ জন কত 
তোমরা গোয়ার আছ জানি! মিছা লয়ে ফির বেইমানি হিন্দুয়ানী ॥ 

বেউস _- বে-হোস ভ্রঃ। 

বেউস্তা, বেশ্যা! -- বরনারী, গণিকা। ফা. রী এবং আ. সিব1 __ প্রভেদ, 
ভিন্নতা! ; অর্থাৎ, যে নারী-গুঁহে অবারিত দ্বার | তুঃ ক. ক. চত্তী £ 

আইলে নুপতি-কাঁজে রহিলে পারি ব্যাজে 
| বেউন্তা অনার অভিলাষে। 
পুঃ সধবার একাদশী £ তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে? 

--- একতা, - এক্তেয়ার, - ইক্তিয়ার _ শক্তির বাহিরে, অযত্বে।. এক্তার দ্রঃ। 
তুঃ চাঁচা কাহিনী £ হাবসী (রাজ) সে-শাল পেয়ে খুশীর তোড়ে বে- 
এক্রেয়ার। পুঃ শরৎচন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ অর আর হলে! না বটে কিন্তু দেহট। 
এখনে! ভারি বে-এক্তার হয়ে রয়েছে । 

. -একরার _- কোন চুক্তি ব্যতিরেকে । ইকরার দ্রব্য 

-এতফাক -- অসঙ্গতি, শক্রতা । এতফাক দ্রষ্টব্য । 

-ওআকিফ -- অজ্ঞাত, নিধোঁধ। ওআকিফ দ্রঃ। 

-ওকুব _- বে-অকুফ দ্রঃ । 

ওজর -- বিনা-আপত্তি। ওজর দ্রঃ। 

ওতন -- ঘরছাড়া, দেশছাড়া। ওতন দ্রেঃ। তুঃ চি. পা! স. চিত্র 8" এক 
এতফাক হইয়া আমাকে জেরবার ও জমীদারি হইতে. বেওতন করিবার 
নিমির্তে খেলাফ লালীষ করিয়া না-হক তষুদ্রী দিতেছেন্‌। 

-- ওফ! __ অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ ৷ ওযা দ্ৰষ্টব্য 

বেওয়। -- বিধবা । ফা. বীবহ। তুঃ হেম বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাসাড়ে বাসিন্দা 
বেওয়া বেস্তা করে সোর) পুঃ হু. প্যা নকশা: বেওয়ারিশ বেওয়া মলে 
এপ্রাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৭৫ 


বেওয়ারিশ __ উত্তরাধিকার-বিহীন । ওয়ারিশ দ্রঃ ।  তুঃ রবীন্দ্র, কর্তার 
ইচ্ছায় কর্ম : সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার 
কীট! গাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে । - 

কবুল _- অস্বীকার । - কবুল দ্রঃ। তুঃ চতুরঙ্গ : ইহাকে বেকবুল করা যখন 
আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে 
মানিয়া। প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায় । 

করার - চুক্তিহীন ৷ করার দ্রঃ । 

-কস -- অসহায় অপরিচিত, সাধারণ (মানুষ) ফা. বী-কস্‌। তুঃ সৈ. 
হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছ! £ কাছে যদি না থাকে ভাই বেকছ আওরত । 
না করিবে আপনা জরুকে মহব্বৎ। পুঃ কল্কেতার হাটহদ্দ ঃ কত 
কশাই কালী, কত মহাদেব ও কত বেকস দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, 
বছর বছর তার একখানি ডিরেক্টরী না করে রাখিলে, তর্জমী করে 
বুঝানো যায় না! 

. কন্থুর _ নির্দোষ, নিরাপরাধ। কম্থুর দ্রঃ) তুঃ সধবার একাদশী £ তাহলে 
উনি বেকন্থুর খালাস পাবেন। - 

__ কাৰু -_ ছূর্বলঃ অসহায় । কাবু দ্ৰঃ। তুঃ অবিশ্বাস্তঃ আদালতে বিস্তর 
সাহেবকে তিনি বহুবার বেকাবু করেছেন। 

= কায়দা -_ অস্তুবিধা, নিয়ম বহিভূর্ত। কায়দা দ্রঃ। তুঃ অপসরণ £ সুধী 
বেকায়দায় পড়ল, সহসা মুখের মত জবাব খু'জে পেল নী। 

-_-কার, - গার _ কাজহীন, চাকুরিহীন। ফা. বী-কার্‌। তুঃ রামপ্রসাদ, 
বিষ্ঠা সুন্দর £ সহরে পড়িল বড় বেগারের ধূম ৷ পুঃ অপসরণ ৪ জনসাধারণকে 
পরস্পরের দ্বারা উজার করিয়ে বেকার সংখ্যা নিমূ্ল করলেও চলে। 

বেকুব _- বে-অকুব দ্রঃ। 

বে-খেয়াল -_ চিন্তা ন! করিয়া । খেয়াল দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বীস্তয £ “বক্সওয়ালাদের” 
নিয়ে আমিও বেখেয়ালে আর পাঁচজনেরই মত ছোটখাটো ঠাট্রারসিকতা 
করেছি, কিন্ত যখনি তলিয়ে দেখেছি, তখনি মনের ভিতর লক্জ! পেয়েছি। 


৭৬ " সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য, ১৩৭০ 


বেগ _ মুগল উপাধি, সন্মানিত ব্যক্তি । ফা. বইগ্‌। শ্ত্রীলিঙ্গে বেগম £ 
ফা. বইগম্‌। 

বেগর -- বগায়ের দ্রঃ। | 

বেগর, বেগার, ব্যাগার - অনর্থক, বিনা বেতনে কাজ। - ই -__ কর্মহীন ব্যক্তি । 
ফা. বী-গার্‌ £ বেকার দ্রঃ। তুঃ নারায়ণ দেবঃ বেগর দোষে কৈল মোরে 
পঞ্চ অবস্থা । আমারে ছাড়িয়া প্রভু তুমি গেলা কোথা ॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ৪ 

নানা গুণ জানি যারে তারে জানি 
বেগার খাটিতে জান। 

অথবা, বা. প্রবাদ £ বেকারের চেয়ে বেগার ভাল ৷ আবার, ঈশ্বর গুপ্ত ঃ 
মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার। বা, ঘনরাম, একাযুত বেলদার 
বেগারী আগে ধায়। উচু নীচু কুপথ স্থপ্থ করে যায় ॥ 

বে-গান1, বেগন! __ অপরিচিত, অনাত্বীয়। ফা. বী-গানহ। তুঃ পূ. গীতিকা, 
৪র্থ ঃ আমি গেলে আমিনার হবে রোষ | তাহার বেগানা হইলাম নছিবের 
দোষ ॥ পুঃ সোনার তরী, সুচনা ঃ বাংলা দেশকে তো বলিতে পারি না 
বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি স্বর চিনি। অথবা, ময়নামতীর গান £ 
আপনা পতির সঙ্গে করিয়া প্রণতি। বেগনা পুরুষের সঙ্গে ভূ্জিতেছে রতি ॥ 

__ গার -_ বেকার দ্রঃ। 

-__ গুন! _- পবিত্র, নির্দোষ । গুনা দ্রঃ! 

= চাঁ- বেজী দঃ । 

= চারা - অসহায় । চারা দ্রঃ । তুঃ অপসরণ 2 সে বেচারা! জানতো না যে 
তার জন্যে এদিকে বোমা তৈরী হয়েছে, 'অচিরাৎ ফেটে চৌচির হবে । 

= জা, - জায়, বেচা -_ অত্যধিক, অন্ুপযুক্ত। জা দ্রঃ। তুঃ জোড়া সাঁকোর 
ধারে ঃ একটির কথা বলি, স্কুলে যেতে তারও ছিল বেজায় আপত্তি । পুঃ 
চি. প. স. চিত্র £ ইহার কাজিয়ার বুনিয়াদ বেচা নহে। 

__ জার _ অস্তুখী। ফা. বীজীর্। তুঃ রজনী সেন £ নগদে চাই তিনটি 
হাজার । তাতেই আমার গিন্নী বেঙ্গার ৷ পুঃ আবদুল ওছুদ £ হক বথায় 
আহাম্মক বেজার ! 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৭৭: 


_ জৌলস --- আড়ম্বরহীন। জৌলস দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী £ কিন্তু হাবলী 
সিঙ্গির যে তসবীর আমার মনের ভিতর আকা ছিল, তার তুলনায় বে-তাগদ, 
বে-জৌলস, বে-রৌশন । 

-_ তদবীর -- অনাদর, পর্যালোচনার অভাব । তদবীর দ্রঃ। তুঃ আ" ঘ. 
দুলাল 2 কিন্ত মকদ্দমাটি যেন বেতদবিরে যায় না। 

__ তমিজ -_ অভদ্র আঁ. তমিজ. -_ শিক্ষা, বিচার। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ 
ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়! গোবিন্দলালকে বলিলেন, “বাবু সাহাব, ইয়ে 
বে-তমিজ আদমিকো বিদ৷ দিজিয়ে ৷” | 

-_- তর, - তর, - তোরে! _- অস্বাভাবিক, অনুপযুক্ত, অন্তায়। তরা দ্রঃ! তুঃ 

আঁ. ঘ- ছুলাল ঃ ঠকচাচ! মুখ হা করিয়া বেতর নাক ডাঁকাইয়া নিদ্রা 
যাইতেছেন | পুঃ মু. গু, জীবন চরিত ঃ হোম সাহেবের মেজাজ-মরজি 
কিছু বেতর। অথবা, হু. পাটা, নক্শ! £ আদবোড়ো বেতোরো৷ মনিংওয়াকে 
বেরুচ্চেন। 

-- তরিক -- বেপথ, পথত্রষ্ট। তরিক দ্রঃ। তুঃ বাউল গান $ 

এ দীন রসিক বলে বেতরিক 
সে আউল-বাউল-নেড়া | 

-_ তরিবৎ _ অশিক্ষিত । তরিবৎ দ্রঃ । তুঃ সধবার একাদশী £ ছেলেটি 
বেতরিবৎ নয়। 

-__ তাঁকৎ - তাঁগৰ -_ শক্তিহীন, ছুর্বল। তাঁগদ দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী £ 
কিন্তু হাবসী সিংগীর যে তসবীর মনের ভিতর আকা ছিল, তার তুলনায় 
বে-দাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌশন । 

__ তোরে! -_ বেতর দ্রঃ। 

-- দখল --- অধিকারচ্যুতি । দখল দ্রঃ । 

বেদী -- বেয়ার! দ্রষ্টব্য 

“ বে-দম -_ শ্বাসশুন্ত, দম না ফেলিয়া, অত্যধিক । দম দ্রঃ। তুঃ দ্বিজেন্দ্ৰ রায় £ 
বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে মরিয়া । পুঃ কালাস্তর (সমস্ত!) 
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আর মুসলমান কোনো! বিশেষ প্রয়োজন ন! ঘটলেও নিজকে- দৃঢ়ভাবে রক্ষা 
করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে । 

- দরদ, - ঈ -- নিঠুর, নিয় । দরদ দ্রঃ! তুঃ তীর্থংকর £ কিন্ত তিনি আমাকে 
ভিন্নরুচি ভিন্নপন্থী ভিন্নধমী এমন কি বেদরদী জেনেও কই তার গভীর নির্মল 
স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন নি তো! ৃ 

- দত্তর __ রীতিবিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক! দন্তর দ্রঃ। তুঃ যোগাযোগ £ তার 
বাড়িতে মধুসুদন যাকে ইচ্ছা বিদায় করে দেবে, নাই বলে কেউ নিজের 
ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর | 

বেদা -_ বিদা দ্রঃ । 

বেদাড়। _ বেয়ারা দ্রঃ | 

বেদাঁৎ _- বিদাৎ দ্রঃ । 

টি -_ এক প্রকার ভালিম। ফা, ব্দানহ ্ নি (আনার )। 

-_- বীজহীন । দানা দ্ৰঃ। 

টি তি = অজ্ঞান, বিবেচনাহীন। দানা দ্র: । 

“দিন, -দীন __ বিধর্মী । দীন দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র £ কাফের বাঙ্গালী হিন্দু 
বেদীন ব্রাহ্মণ । তাহারে রাজাই দিতে না লয় মন ॥ 

বেদিয়! __ বাদিয়া দ্রঃ । 

বে-দিল _- নিষ্ঠ,র, নিরুৎসাহ ৷ দিল দ্রঃ। ঘনরামঃ বিরস বচন বলা উপযুক্ত 
নয়। রাজা বড় হটিল, বেদিল পাছে হয় ॥ 

বেছইন -_ বাদিয়া ভ্রঃ। 

বে-দেরেগ __ ইতস্ততঃ না করিয়া, নির্দয় ভাবে । ফা, বী+আ. দরীঘ, = 

£খ। তুঃ আবদুল ওছুদ £ বেদেরেগ চালাও গুলি । 

বেনী _ দৃষ্টি, হেতু । ফা. বীনাঈ -_ দৃষ্টিশক্তি । তুঃ আবছুল ওছুদ £ তুমি 
যে এমন জোর জবর করছ এর বেন! কি? 

রি বে-নামদারঃ নামী -_ নাঁমবিহীন, অন্যের নামে । ফা. বী-নামহ ও -নামদার । 
তুঃ সু. সেন, ব‘ দাসের পদাবলী 8 কিন্তু এই বেনামদার কবি-যশ- 
প্রার্থীদের পক্ষে বলবারও কিছু আছে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল £ অবশেষে 
বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গা ঢাকা দেয়। 
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- নিয়াজ, _ নেয়াজ -- অভাবহীন, স্বাধীন ৷ নিয়াজ দ্রঃ । 

- পরদ! __ লজ্জাহীনঃ বে-আক্র ৷ পরদা দ্রঃ | তুঃ রাজসিংহ ঃ অতএব ফতেম! 
বিবি বেপরদা না হইয়াও দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

- পরোয়া _ নির্তয়, সাহসী ৷ পরোয়া দ্রঃ। তুঃ অপসরণ £ জিপজীর মতো 
বেপরোয়া, জিপ _সীর মত চালচুলোহীন। 

৫ বন্দোবস্ত-_অগোছাল ৷ বন্দোবস্ত দ্রঃ। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর £ বিক্রয়ের 
বড় বেবন্দোবস্ত _ কেহ সৰ্বম্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা মা না, কেহ 
শুধু সেলামে দেড়মণ লইয়া যাইতেছে । 

- বাক _- নিবিশেষ, সকল । ফা. বী- বাকী £ বাকী দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র £ 
ইরসাল বেবাক কর দিব মহাশয় । পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ ধনদৌলত 
যৌবন মন পাইবারে বেবাক। আর যত বিবি আছে দিবরে তালাক ॥ 

- বাম -_ অকুল, আচ্ছাদন বিহীন। ফাঁ* বী এবং বাম্‌--ছাদ। তুঃ পৃ 
গীতিকা, ওয় £ কেহ ডাকে ফিরিস্তারে আল্লাতালায় কেউ। বেবাম 
দরিয়ার মাঝে উভিল বিষম ঢেউ ॥ 

- মক্কী, -.মোকা -- আশ্চৰ্য, রীতিবিরুদ্ধ। মোকা দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্ত £ 
বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে 
বড় সায়েব বললেন, “না তো” । পুঃ চাচা কাহিনী £ মারিয়ার অবশ্য 
এই বেমোকায় “হের ডক্টর’ বলার উদ্দেশ্য ছিল! | ৃ 

 বেমার, বিমার _- অন্তুথ, রোগ | ফা. বীমার্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ বেমার 
রোজ জেয়াদা. মালুম হচ্ছে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় £ এইরূপে কিছুদিন 
গত হইয়া গেল। মনের আগুনে আয়ের! বিমারে পড়িল ॥ 

বে - মালুম _- অজানা, জাত না হইয়া । মালুম দ্রঃ। .তুঃ রাজসিংহ ৪ 
কলকল! বেমালুম লাগাইয়াছি। : 

-মেরামত _- সংস্কার বিহীন অবস্থা । মেরামত দ্রঃ। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল £ 
সাত বৎসর ওখানে ফুল বাগান ছিল, বেমেরামতে গিয়াছে । পুঃ রবীন্দ্র, 
চিঠিপত্র £ সে বাড়ী অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায় । 

-মোকা -_ বে-মকা! দ্রঃ) 
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বেয়াকুব _- বেকুব দ্রঃ | 

বেয়াবান -- বিয়াবান দ্রঃ । 

বেয়ার! বেদড়া, বেদাড়া, ব্যাদড়া _- বিপথগামী, কদর্য । ফা. বী+রাহ _- পথ; 
অথবা, ফা" বদ -- খারাপ, এবং রাহ । তুঃ হু. প্যা. নকৃশ! £ ছোড়া 
গোছের এ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তকে হারিয়ে টিকি কেটে 
নেই । পুঃ এ £ আরে! ছুচারজন বেণে বড় মানুষ ও ব্যাদড়া বনেদী 
বাবুর ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন। অথবা, আ. ম. খা, 
রংবাহার £ এক হাতে লয়ে শির আর হাতে খাঁড়া । চলিল যোগীর 
পানে আওরৎ বেদাড়ী॥ আবার, জোড়া সাঁকোর ধারে £ “তবে রে 
ব্যাদড়া ছেলেঃ বলবিনে ?” 

“রঙ্গ -- রঙ্গ বিহীন । বঙ্গ দ্রঃ । 

-রহম -_ নিষ্টুর, দয়ামায়াশৃষ্ত । রহম দ্রঃ। তুঃ নজরুল ঃ সে তত হাসছে 
আর বলছে, “মিথুক, মিথুক, বেরহম ৷” 

বেরাদর _- ভাই, ভ্রাতাদি আত্মীয় । ফা. বিরাদর (সংভ্রাত্‌ৃ)। তুঃ ক. ক. 
চণ্ডী 8 দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে। পুঃ পূ. গীতিকা, 
৩য় £ মিলিমিশি পাড়া পড়শী ভাই বেরাদর। ময়দানের মাঝে দিল 
আয়রার কবর ॥ 

বেরাম -- বে-আবরাম দ্রঃ । 

বে-রিজ -_- রবখাস্ত, রুটিবিহীন। ফা. বীং আ. রিধক, _ রুটি । তুঃ চি, 
পৃ. স. চিত্র ঃ সাবেক গোমস্তার বেরিজ হইয়াছে । 

-রেওয়া __ অনুপযুক্ত। ফা. বী এবং রব __ ঠিক । তুঃ সধবার একাদশী ও 
সকলেই বলে ইনি ভারি বে-রওয়া হাকিম । 

বেরুন -- বাহির, বাহ (কাজ) বহিদেশ। ফা. বীরন্‌ ৷ -ইয়া - বহির্দেশীয়। 
ফা. -ঈ ৷ যেমন, অল্-বেরূনী (পারস্য দেশের প্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত )। 
তুঃ ঘনরাম £ প্রকারে পালিল পেট করিয়ে বেরুন। পুঃ ভারতচদ্র ঃ 

মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুনিয়াগণ» 
আইসে তারা নানা দেশ হইতে । 
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বে-রৌশন -_ জ্যোতিবিহীন । রৌশন দ্রঃ তুঃ চাচা কাহিনী £ কিন্ত হাবসী 
সিংগীর যে তসবীর আমার মনের ভিতর অশাকা ছিল, তার তুলনায় 
বে-তাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌসন । | 
বেলক -- আগাছা খড়িবার যন্ত্র বিশেষ, অস্ত্র বিশেষ । ফা. বীলক্‌ ৷ তুঃ ক. ক. 
চণ্ডী? তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ। পুষ্ঠদেশে পুণিত তুণেতে 
যত বাণ ॥ পুঃ এ, 
মাথায় সুরঙ্গ ভালী তবকী বেলকী ঢালী 
পাইক আসে পণে পণে | 
বেলকুল -_ বিলকুল দ্রঃ ৷ 
১ .বেলদার, বিলদাঁর _ যে খনন করে। ফা. বীল্দার্‌। তুঃ ঘনরাম £ একাযুৎ 
বেলদাঁর বেগারি আগে ধাঁয়। উচু নীচু কুপথ স্থপথ করে যায় ॥ পুঃ চো. 
/  চ' মানস £ এতদিনে তাত্মারণ বেলদার হয়ে গেল। 
/ বেলমোক্তা _- একসঙ্গে (কাজ করা )। আ. বিল্-মুকাত“ইৎ। তুঃ বেলমোক্তা 
কাজের জন্য এই কয়েকজন মজুর ঠিক করা হলো । 
বে-লেহাজ -- অভদ্র । লেহাজ দ্রঃ । 
বেলোয়ারী _- কাচের তৈয়ারী। ভ'-বিশ্লবরীন্। তুঃ জামাই বারিক $ 
মাগগি বেলোয়ারির চুড়ি = 
কণ্ঠী বদল ঝুরি ঝুরি। 
পুঃ সা. বি গোলাম : একটা বেলোয়ারী ঝাড়ে সতরোট! মোমবাতি আমিইতো 
নিজ হাতে জালিয়েছি। 
বেশ, -ই -_ অতি, অনেক, অত্যধিক | ফা. বীশ, | -কম _- অল্লাধিক £ কম দ্রঃ 
“তর, বেস্তর ( সং বিস্তর )-- অধিকতর | ফাঁ* বীশ তরু । তুঃ অপসরণ ৪ 
ইংলণ্ডে আর বেশী দিন নয়। পুঃ চতুরঙ্গ £ বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, 
খুব ভাল হইয়াছে। অথবা, রাজসিংহ ঃ শাহজাদীর অপেক্ষা আমার 
নিকট বেশ কিম্মত আর দুনিয়ায় কিছুই নাই । আবার, লীলাবতী £ বেস্তর 
বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখেছি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখিনি । 


So 


৬২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বেশক -_ নিঃসন্দেহ । ফা বীঃ আ. শব্ধ, _- সন্দেহ । তুঃ তীর্ঘংকর £ 

বেশক -- মানে যদি শুধু আপনি মুসলমান ভগবানের নাম না নেন। 
বেশ্যা! _- বেউন্তা ছঃ ৷ 

- সরম -_ লজ্জাহীন। সরম দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য £ হারামজাদী আমার মুখের 
উপর এই রকম বেশরম বাৎ বললে। 

- সর! __ মুসলিম ধর্মরীতি বিরুদ্ধ। শরা দ্রঃ 

রী bt __ ভাগবিহীন, প্রাপ্যাংশ ত্যাগ । সরাকৎ দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. 

ত্রঃ তুমি বেদরাকত যেমত ভোগ দখল করিতেছ, তেমতি তোমার পুক্র- 

ক্রমে ভোগ করিবেক। 

বেসাত __ মূলধন, সঞ্চিত ধন, বাণিজ্য | আ. বিজ্বা“অৎ | - ই -_ কেনা জিনিষ। 
তুঃ পু. গীতিকা, ওয় ৪ গাড় রইছে দালান কোঠা মাল বেসাতি কত যে ভাই। 


লোকে বলে বহুত মালের লেখাজোখা নাই। পুঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ 
প্রেমের বেসাত করি আমি = 
প্রেম বাজারে বেচি কিনি। 


অথবা, দেবী চৌধুরাণী ৫ বেপাতির হিসাবটা দিতে পারবে? 

বে- জুমার -_ অগণ্য । স্থমার দ্রঃ। তুঃ পূঃ গীতিকা» ৩য় £ এই বলি সেই 
গিরছ কি কাম করিল । বেশুমার ধন দৌলত মনসুরেরে দিল । 

বেস্ত -- বেহেস্ত দ্রঃ। 

বেস্তর -_ বেশ দ্রষ্টব্য ৷ 

বে-হক --- অনর্থক, ভন্তায় ভাবে । হক দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্ত £ আমাকে এরা 
বেহক হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর । 

বেহতর, বেহেতর -_ অধিকতর ভাল । ফা. বিহতর্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ 
মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ। 

বে-হদ্দ - সীমাহীন। হদ দ্রঃ । তুঃ মুকুল-মুঞ্জুরা ৪ মুদিত কুঁদে বাঁধা বাজু 
বেহদ্দ বাহার । পুঃ ক্ল্কেভার হাটহদ্দ ঃ আজ রাত্রিতে বেহদ্দ তাঁমাসা 
হয়ে যাচ্চে। 

- হায়া _ লক্জাহীন। হায়া দ্রঃ। তুঃ অপনরণ £ তুমি ভাববে মেয়েটা কি 
বেহায়া । 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন ৮৩ 


" হাল -- হ্রবস্থা। হাল দ্রঃ। ' আবছুল ওছুদ £ এত জ্বরে বেহাল হয়ে পড়েছে । 

- হিসাব -_ অমিতব্যয়, অবিবেচনা; হিসাব বিহীন। হিসাব দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র £ 
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে ৷ পুঃ মহানিশী- কিন্তু সকলেই যদি 
হিসাবটাকে বাঘ দেখে, তাহলে সংসারে বড় বেশী বে-হিসাবি কাণ্ড 
ঘটে নাকি? 

"হুদ _- বে-হোস দ্রঃ। 

- সুতি, “হুদা - লাভশুন্য, মিথ্যা। ফা" বী-হুদহ। তুঃ পূঃ গীতিকা, ২য় £ 
পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি আগুনি। ক্রুদ্ধ হইয়া ধনস্থলে 
বসিবেন শনি । | 

- হুরমত -- অসম্মান, অবহেলা । হুরমত দ্রঃ। প্রা. বা" পত্র সঙ্কলন £ আমার 
ছাওয়ালকে ধরিয়! :.. তিন চারি সও লোক মধ্যে বেহুরমত করিয়া কোথা 
রাখিল কি করিল তাহার অস্তেসন পাই না। 

- হুসিয়ার = অসাবধান। হুশিয়ার দ্রঃ। 

বেহেতর -_ বেহতর দ্রঃ ৷ 

বেহেস্ত, বেস্ত, ভেয়ন্ত, _- স্বৰ্গ, অতি পবিত্ৰ স্থান, (কদর্থে) অতি খারাপ 
স্থান। ফা বিহিশৎ। তুঃ মৈ- গীতিকা!, তারপর না একদিন সগল 
চিন্তা রইয়!। বেস্তের হুরী মা গেল বেস্তেতে চলিয়া ৷ পুঃ পূ: গীতিকা, 
৩য় £ কয়বর কুঁড়িয়া মনস্থর দেখিবারে পায়। বেস্তের পরি আয়রা 
সুখে নিদ্রা যায় ॥ অথবা, জিঞ্জির ঃ আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে 
গলাগলি। দোজখে বেস্তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি॥ আবার, 
শৃন্যপুরাণ £ নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত তবতার। বা. পু গীতিকা” 
২য় ঃ মা বাপেরে যেই জন কঠোর দিব গালি । ভেয়স্ত দেখাই তারে 
দোঁজখে দে ঢালি ॥ | 

বে-হোঁস, -হু"স, বেউস -- অজ্ঞান বুদ্ধিজ্ঞান শৃন্ক । হোন দ্রঃ। তুঃ মৈ. 
গীতিকা £ পংখী শিকার করবার যায় হইয়! বেউস। 

বৌচকা, বোচকা, বুচকি -- পুটলী, ছোট বস্তা । ফা বুঘচহ। তুঃ আঁ ঘ. 
দুলাল £ কেহ বোচক বুচকি বাঁধে। পুঃ গোরা £ এই বৌচকাটির 
উপর যদি কারও লোভ হয় তবে এটি তাকে দান করে দিয়ে চলে আসব । 


৮৪ সাহিত্য পত্ৰিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বোখার, বুখার _ জর, তাঁপ। আ. বুখার্‌। তুঃ মরুতীর্ঘ হিংলাজ £ এই 
ফল খেলে বোখার পর্যন্ত ছুটে যায়। 


বোচক1 -- বৌঁচকা দ্রঃ । 
বোড়ে _- বড়ে দ্রষ্টব্য । 
(বোনেদ -_ বনেদ দ্রঃ । 
বোরকা __ বুরকা দ্রঃ । 
'বোরজ -_ ব্রজ দ্রঃ । 


বোরা __ বড় চটের থলে। ফা. বৃরা। তুঃ এক বৌরা ভতি চাল নিয়ে এলো 
বাজার থেকে । . 

ব্যস - বস দ্রঃ । 

ব্যাগার -_ বেগর দ্রঃ । 

ব্যাদড়া -- বেদড়া দ্রঃ। 

ব্যারাম -_ বে-আরাম দ্রঃ। 

ব্যাস -_ বস দ্রঃ। 


১ভঃ 
ভিত্তি, ভিস্তী -_- জল-বাহক। ফা. বিহিত্তী -_ স্বগীয় বা পরম পবিত্র 
(কাজ)। তুঃ রবীন্দ্র, জুতা-আবিষ্ধার ঃ 


তখন ছুটল ঝাঁকে ঝাঁকে 
মশক কাখে একুশ লাখ ভিন্তি। 


ভুত, ভূত, বুৎ-- প্রতিমূতি। ফা. বৃৎ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল £ নগরে 
ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা । ভূত-পুজা বলি তারে করে বিড়ম্বনা ॥ 
পুঃ বাউল গান, রশীদ ঃ ভূত পূজা মোশরেক করে, 
মেটে ভূত পূজে মরে । 


ধভেস্তঃ ভেয়স্ত -- বেহেস্ত দ্রঃ । 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন 


৷ গ্ৰন্থপঞ্জী নিদেশ। 


[ পূর্ব-পত্রিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অস্তভূ‘ক্ত হয় নাই। ] 


কালী প্রসন্ন সিংহ, কল্‌্কেতার হাট হুদ্ 
.কাশীরাম দাস, মহাভারত 

খনার বচন 

গোবিন্দ চন্দ্রের গান ( কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় ) 
দাশরথি বার, পাঁচালী 

দীনবন্ধু মিত্র, বিয়ে পাগলা বুড়ো 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গ্রন্থাবলী 

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোটগল্প 

পুরুষোভমদাস, মনসামঙ্গল 

গ্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 
প্রেমাঙ্থুর আতর্থা, ছোটগল্প 

বস্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুগুলা 

বলরাম দাসের পদাবলী (সুকুমার সেন সম্পাদিত) 
বিমল মিত্র, ছোটগল্প 

মানিক দত্ত, চত্ীমক্গল কাব্য 

মান্নান, কাজি আবদুল, আধুনিক বাঙ্ল! সাহিত্যে মুসলিম সাধনা 
মালাধর বন্থ্‌, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় 

মালে মহম্মদ, আঁহকামল জোম! 

রজনী সেন, গান 


৮৫ 


চর্যাপদেত্র ভাষা 
সৈয়দ মুর্তাজ। আলী 


বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উষালগ্নে চর্যাপদের আবির্ভাব হয়েছিল | চর্ধাপদেই 
বাংল! গীতিকাব্যের প্রথম লক্ষণ উজ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে । এই গীতিকাগুলি 
আবিষ্কারের কৃতিত্ব হরপ্রমাদ শাস্ত্রীর। তিনি ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে মূল 
পুথি সংগ্রহ করেন ও প্রায় দশ বৎসর পরে ১৯১৬ জালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
কতৃক উহ! প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও 
সংস্কৃত ভাষার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। 

হরপ্রদাদ শান্ত্রীর সংগৃহীত পুথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্ত নামক পণ্ডিতের 
সংস্কত টীকা ছিল। পরে ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ 
সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদ 
অনেক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম প্রথম এই গীতিকাগুলি আদৌ 
বাংলা ভাষায় রচিত কিনা তা নিয়ে অনেক বাকবিতগার স্থপ্তি হয়। বিজয় চন্দ 
মজুমদার History of Bengali Language বক্তৃতামালায় ১৯২০ সালে 
চর্যাগীতিকা হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় মিশানো বলে মত প্রকাশ করেন । কিন্ত 
ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে তার বিখ্যাত Origin & 
Development of Bengali Langcage গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা! করে 
চর্ধাগীতি যে বাংলা ভাষার আদিরূপ সে মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধিকাংশ 
ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মত যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। 

ইদানীং কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শশিভূষণ 
দাশগুপ্ত নেপালে প্রচলিত “চাচা” গীতি নামক আধুনিক লোকগীতির সঙ্গে চর্যাপদের 
ছন্দ ও ভাষার মিল আবিঞ্ধার করেছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের মতে এই গীতিকার 
ভাষায় বাংলাভাষার ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবতাঁ বিবর্তনের ছাপ 
আছে। তার মতে এই গীতিকাগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে চর্যাপদের 
বেশী মিল আছে। এই হিসাবে চাচাগীতি’ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবতীঁ 
যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন । এই গীতিগুলির সংখ্যা ২০1 লণ্ডন বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
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সংস্কৃত ভাষার রীডার ডক্টর আরনল্ড বাকে ১৯৫৫ সালে নেপালের বজ্রাচার্য 
(বজ্র যান?) সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে এই সকল লোকগীতি tape 
recorder-d রেকর্ড করেন । 

চর্যাপদের ধর্মতত্ব সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন ডক্টর 
শহীদুল্লাহ । এ সম্বন্ধে ভার মতই পশ্তিতগণ সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক 
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, মনীন্দ্র মোহন বস্তু, সুকুমার সেন ইত্যাদি পণ্ডিতগণ চর্যাপদের 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । মনীন্দ্র বনু দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চর্যাপদ অধ্যাপনা ফরেন । চর্যাপদের রূপক অর্থ সম্বন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা 
অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ । এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে শুধু শহীদুল্লাহ, ও 
প্রবোধ বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের আলোচনা করে অর্থ নির্ধারণ করতে 
প্ৰয়াসী হয়েছেন! ইদানীং অতীন্দ্র মোহন মজুমদার চর্যাপদ সম্বন্ধে একখানি 
সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচন! করেছেন। 

. চর্যাপদের বিষয়হস্ত __ সহজিয়া! মতবাদী বৌদ্ধদের ধর্মাচরণের বিধি-নিযেধ। 
চর্ধাপদে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষার সাহাযো তন্ত্রের তত্ব ও সাধন প্রণালী 
ব্যক্ত কর! হয়েছে । পরিবর্তনের একটী বিশিষ্ট স্তরে বৌদ্ধ ধর্ম তান্ত্রিক ধর্মে 
পরিণত হয়। চর্ধাপদগুলি এরই একট! বিশিষ্ট পর্বের ধর্ম সাধনার নিদর্শন বহন 
করে। এই গীতিকাগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধ ছিদ্ধা চার্ধগণ তাদের মনোময় ধর্মীয় জীবনের 
উপলদ্ধির ব্যাখ্য! করেছেন। 

এই প্রবন্ধে আমি প্রধানত চর্যাপদের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করেছি। ডক্টর স্থুনীতিকুমারের মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিম বঙ্গের । চর্যাপদে 
কিন্তু পূর্ববঙ্গের উপভাষা ও অসমীয়া ভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রচলিত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহৃত 
হয় না। ডক্টর শহীছুল্লাহুর মতে বঙ্গ-কামরূগী ভাষা থেকে বাংলা ও অসমীয়া 
ভাষা এসেছে । চর্যাপদের রচনাকালে বাংলা ও আসাম অঞ্চলে বঙ্গ-কামরূগী 
ভাষার প্রচলন ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অসমীয়! ভাষা! স্বতন্ত ভাষা রূপে 
বিকাশ লাভ করে নাই। অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্দতর হওয়ায় 
এখনো! প্রচলিত অসমীয়া ভাষায় অনেক বঙ্গকামরূগী ভাষার প্রাচীন শব্দের ব্যবহার 
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আছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্রুত পরিবর্তন 
হওয়ায় এ সকল পুরানো! শব্দ চলতি বাংলা ভাষা থেকে লোপ পেয়েছে । পশ্চিম 
বঙ্গের উপভাষা অধিক পরিবতিত হয়েছে । কোন কোন স্থলে এ সকল প্রাচীন 
শব্দ অপরিবতিত ভাবে পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষায় অদ্যাপি ব্যবন্থত হয়। 

চর্যাপদে অনেক স্থলে নাস্তিবাচক (28৪0৩) বাক্যে ‘ন?’ ক্রিয়ার পূর্বে 
ব্যবহৃত হয়েছে। যথা “ধরণ যায় না’ অর্থে ধরণ ন জাই’ ব্যবহৃত হয়েছে । 
পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় এ প্রকার ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়। রাঢ়ের কথ্য ভাষায় ও আধুনিক বাংলা ভাষায় নাস্তিবাচক “না? 
ক্রিয়ার পরে আসে ৷ বিভিন্ন চর্ধায় সপ্তমী বিভক্তিতে ‘ত’ চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে । 
এ রকম ব্যবহার পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। এই 
সকল কারণে ডক্টর শহীছুল্লাহ১ মনোমোহন ঘোষ, সত্যব্রত দে ইত্যাদি পণ্ডিতের 
মনে করেন চর্যাপদের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় উপভা ধার লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট । 

প্রাচীন ও মধাযুগে প্রশস্ত নদী বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় সীমারেখা নির্দেশ 
করত। আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ব্রহ্ম পুত্র 
নদীর মূল প্রবাহ ময়মনসিংহ হয়ে বইত। ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রাচীন খাতের পূর্বদিকে 
__ পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুর। ও শ্রীহট অঞ্চলে যে-ভাষা ব্যবহৃত হত, তার সঙ্গে 
চর্যাপদের ভাষার বেশী মিল আছে । চর্যাপদে ব্যবহৃত রুখ (কাষ্ট ), সাঙ্কম 
বা হাকম (সেতু), নাঠা (নষ্ট), উজাএ (উজান দিকে যায়), কাউয়! 
(কাক), সামায় (ঢুকে), বুড়াইল (ডুবাইল ), খস্তা (স্তম্ভ ), আলাজাল! 
(তুচ্ছ বস্তু ), খিন (দ্বণা ), উভায় (দণ্ডায়মান হয়), ফাড়িমু (ছিন্ন করব), 
খৈড়া ( খেলা ), স্থতেল। (শুইল ) ইত্যাদি শব্দ অগ্ঠাপি পূৰ্ববঙ্গের বিশেষত সিলেটী 
উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। চর্যাপদের “দুহিল দুধ কি বেন্টে সামায়” উক্তিটি 
আধুনিক শ্রীহট অঞ্চলের ভাষায় প্রায় অবিকল ভাবে 'দোহাইল ছুধ বানে 
সামায় না আকারে মেলে (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম--পৃঃ ২ 
_স্থুখময় মুখোপাধ্যায় )। | 

চর্যাপদের উজু ( সোজা ), বপা (বাপু) নই (নদী), টাকলি (শৃঙ্গ ), 
বহল ( বিস্তৃত), গোহালি ( গোশালা ), গেলি (গেল ), চৌদিকে ( চতুদিকে ) 
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পদুম (পদ্ম), মোলান (মৃণাল), তিনি (তিন), ডালি (ক্ষুদ্র ডাল), 
দাপণ (দর্পণ), টাঙ্গী (কুঠার ), বাট (পথ), হেরি (দেখি), 
কেরুয়াল (দাড়), আজি (আজ), রাতি (রাত), ইত্যাদি শব্দ এখনও 
অসমীয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়। হ্ুকুমার সেন বলেছেন “কোন কোন বিষয়ে 
স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও 
অন্যায় হয় না। (বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬০) অধ্যাপক 
সত্যব্রত দে-র মতে “পউআ খালের বিশেষ উল্লেখ, তাহা ছাড়া খাল বিখাল'. 
নদী মাতৃকতা, আসাম সীমান্তের হাতী ধরার বিষয়--ইত্যাদি পূর্ববঙ্গীয় জীবন 
যাত্রার নির্ভল ইজিত 1” 

প্রথমা বিভক্তিতে “এর ব্যবহার, দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ পাওয়া, তৃতীয়া 
বিভক্তিতে ‘এ’, চতুর্ণাতে ‘ক’, ষষ্ঠীতে ‘র’, ও সপ্তমীতে তির ব্যবহার চর্যাপদে 
পাওয়া যায়। চর্যাপদে অসমাপিকা ক্রিয়াতে হি*র, ভবিষ্যৎ কালে “ম' ও অতীত 
কালে 'ল'র বাবহারও দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল লক্ষণ থেকে অসমীয়া 
ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের সাদৃশ্য সুচিত হচ্ছে। 

চর্যাপদের কয়েকজন লেখক যে কামরূপ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা 
স্থুনিশ্চিত, টে্গুয়ের কেটেলগে লুইপাদকে বঙ্গদেশবাসী ও গগ্রাবওট!ব* নামক তিববতী 
গ্রন্থে তাকে কামরূপের কৈবর্তের সন্তান বল! হয়েছে। কামরপের প্রধান নদী 
র্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। লৌহিত্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী 
লৌহিত্য পাদকে লুইপাদ বলে অভিহিত কর! হয়েছে। প্রত্বতাত্বিক রাজমোহন 
নাথের মতে (কদলী রাজ্য পৃঃ ১১) লুইপাদ আসামের নওগা জেলার হোজাই বা 
ওড্ডীয়ানের অধিবাসী ছিলেন । লুইপাদের দীক্ষা গুরু ছিলেন শবরীপাদ ৷ কাজেই 
শবরীপাদও হয়ত কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সরহপাদ পূর্বদেশে রাজ্জ্ী 
'রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন । আহোমদের আমলে কামরূপের গৌহাটী শহরের ১৬ 
মাইল দূরে ‘রানী’ নামে এক সামন্ত রাজ্য ছিল। (vide, An Account of 
Assam by Francis Hamilton P. 31) 1 সরহপাদ এই রাজ্যের অধিবাসী 
ছিলেন বলে পণ্ডিতের! অম্ুমান করেন ৷ ( vide, Introduction to Buddhist 
Esoterism P. 46) সরহপাদের রচিত চর্ধায় অসমীয়া ভাষার প্রভাব বিশেষরূপে 


নিউ 


৯ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


লক্ষ্য করা যায় । Dr. Grunwedel এর মতে কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালই 
সিদ্ধাচার্য দারিকপাঁদ। ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে “কয়েকটি পদে মত্ত হস্তী, 
হাতী ধরিবার রীতির উল্লেখ আছে। কামরূপ অঞ্চলের কোন দিদ্ধাচার্য হয়ত এই 
পদ রচনা! করিয়া থাকিবেন।৮ ৯, ১৬ ও ১৭ নং চর্যায় হাতীর উল্লেখ আছে। 
এই চর্যাগুলির লেখক কুষ্ণপাঁদ, মহীধর পাদ ও বীণা পাদ। ্‌ 

সুকুমার সেনের মতে চাটিল পাদ হয়ত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন । সিদ্ধা- 
চার্ষেদের মধ্যে তিলোপ! চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জালন্ধরী পাদ কিছুকাল 
চট্টগ্রামে বাস করেছিলেন। কাজেই এদের একজন চাটিল পাদ হতে পারেন । 
ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে ডোম্বীপাদ ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। 

চর্যাপদে গঙ্গ।, যমুনা, পদ্মা, বাঙ্গালী, ওড্ডিয়ান, কামর, লঙ্কা ইত্যাদি 
ভৌগোলিক নামের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক জেকোবি আসামের নওগা জেলার 
লঙ্কাকে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের লঙ্কা বলে মনে করেন। প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থ Blue 
Annals ( Vol I, P. 367) এ লেখা আছে “The country of 0001 208, 
was situated 230 yoyanas to the north of Magadha ( সুখময় 
মুখোপাধ্যায়ের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম পৃঃ ২) উড়িষ্য! মগধের দক্ষিণে । 
আসামের নওগা জেলার হোজাই মগধের উত্তরে । Wadd] সাহেব ওড্ডীয়ানের 
স্থান নির্দেশ করেছেন সোয়াত উপত্যকায় । ডক্টর শহীদুল্লাহ এই মত গ্রহণ 
করেছেন । হিউয়েন সাং যখন (সপ্তম শতাব্দীতে) ভারত ভ্রমণ করেন তখনই 
ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে । কাজেই এরপরে সোয়াত উপত্যকায় 
তান্ত্রিক ধর্মের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা! দেখা যায় না। হর প্রসাদ শাস্ত্রী ওড্ডীয়ান 
বলতে উড়িয্যা বুঝেছেন । ' 

কামরূপ অতি প্রাচীনকাল. থেকে সহজিয়া ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে কামাখ্যাকে আদিপীঠ ও ওডডীয়ানকে 
মহাপীঠ বলা হয়েছে । বজযোগিনী সাধনার মন্ত্রে ওড্জীয়ান, কামরূপ ও শ্রীহট্রের ' 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ওড্ডীয়ান কামরূপ ও শ্রীহটের নিকটে 
অবস্থিত হওয়! সম্ভব মনে হয় | রাজমোহন নাথের মতে আসামের নওগা! 
জেলার হোজাই নামক স্থানই প্রাচীন ওডভীয়ান ( Vide 8 Journal of 


চর্যাপদের ভাষা ৯৯ 
Assam Research Society 194] P. 49) চর্ধাপদে যে সকল ভৌগোলিক 
নামের উল্লেখ আছে, সেগুলি সবই বঙ্গদেশ ও আসামে অবস্থিত । কাজেই 
ওডডীয়ান খু“জতে সুদূর সোয়াত উপত্যকায় যাওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় ন! । 

চর্যাপদে অনেক মৈথিলী অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। 
পেখম, জন্থ, বনু: অইসন, জইসন, জিম, তিম, কাহে, পীবমি, পূছমি, তোড়িআ» 
ভনথি, বুলথি ইত্যাদি বহু মৈথিলী শব্দ চৰ্যাপদ্দে ব্যবহৃত হয়েছে। 

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল 
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল | 

এই বাক্যে ‘বি’ও ‘পইঠো’ শব্দ মৈথিলী । ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে অজদেবের 
ভাষা ওড়িয়! ও শাস্তিদেবের ভাষা মৈথিলী অপভ্রংশ । 

এখন চর্যাপদের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচন! কর! থাক। আমর! পূর্বেই 
বলেছি অনেকের মতে কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালই ছিলেন সিদ্ধাচার্ধ দারিক- 
পাদ। কনকলাল বড়,য়া ( Early History of Kamrupa p. 142) ও 
রাজমোহন নাঁথের মতে ( Back ground of Assamese culture, Appen- 
01% 1) মতে ইন্দ্রপালের রাজত্বকাল ১০৩০ থেকে ১০৫৫ সাল । অনেকের 
মতে লুইপাদ বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক । দীপঙ্কর একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। কাজেই লুইপাদের সময়ও একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগ মনে করা যেতে পারে। লুইপা দারিকপা*র গুরু ছিলেন। 
কাজেই লুইপাকে ১০০০--১০৩০ খ্রীঃ ও ভার গুরু শবরকে ৯৭০-১০০০ খ্রীঃ ও 
শবরের গুরু সরহপাঁদকে ৯৪০-৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন মনে করা যেতে পারে। 
কনকলাল বড়,য়ার মতে সরহপাদ দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বা একাদশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন । Pa 9০:00: 2৪০ গ্রন্থে নারোপাকে রাজী মহী 
পালের (৯৭৪--১০২৬ খৃঃ) সমসাময়িক বলা হয়েছে। নারোপার অন্ত নাম 
ছিল কান্ুপা বা কৃষ্ণাচার্য। কৃষ্ণাচাযের নামে ১৩টী চর্ষা পাওয়া গেছে। 
সবগুলি চর্ধাই এক কুষ্ণাচার্ষের লেখা নহে। তবে অন্তত একজন কৃষ্ণাচার্য যে 
দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন তা সঠিকভাবে 
অনুমান করতে বাধা নেই। শাত্তিপা ও Pag 50m Jon Zn এর মতে মহীপাঁলের 


৯২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


সমসাময়িক । Blue Ann৭l5 মতে শাস্তিপা অতীশ দীপক্কর শ্তীজ্ঞানকে তন্ত্র শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । লামা তারানাথ অতীশের পাঁচজন শিশ্যের মধ্যে ভূম্বকুর নাম 
'উল্লেখ করেছেন । কাজেই ভুস্ুকু বোধ হয় একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জীবিত 
ছিলেন। “Cordier এর Catalogue du Fords Tibetan এর ২য় খণ্ডের 
২১১১২ পৃষ্ঠায় একটা গুরু প্রণালী দেওয়া আছে, তা থেকে পাওয়া যায় যে 
'ভোস্বীপা দারিকপার শিষ্যা সহযোগিনী চিন্তার শিষ্যা” (প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
কালক্রম” পৃঃ ১২) ৷ কাজেই ডোম্বীপা একাদশ শতাব্দীর শেষে জীবিত ছিলেন 
মনে করা যেতে পাঁরে। E . 

চর্ধাগীতির রচনাকাল সম্বন্ধে উপরে উদ্ধত মতের সঙ্গে ডদ্টর স্থনীতি 
কুমারের মতের মিল আছে। স্থনীতিবাবু চর্ধাগীতির ভাষা দশম একাদশ শতকের বলে 
অনুমান করেছেন । অধিকাংশ পণ্ডিত তার সঙ্গে একমত। ডক্টর শহীছুল্লাহর 
মতে চর্যাপদ সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে । পণ্ডিত রাহুল 
সাংকৃত্যায়নের মতে চর্যাপদগুলি অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। 

চর্যাগীতির রচনাকালে পালরাজার! পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। ডক্টর আহমদ 
হাসান দানীর মতে (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১২৬৭) ৯০০ থেকে ১০৫০ 
সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ও সমতটে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। 
পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজার! সকলেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 

অতঃপর চর্যাপদের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যচ্ছে। 

১নং চৰ্যা এড়ি এউ ছান্দক বদ্ধ করণক পটের আস, 
সুন্ুপাথে ভিতি লেহুরে পাস। 

অর্থাৎ এড়িয়ে যাও ছন্দের বন্ধন ও কপটের আশা। শৃন্ত পাখা পাশে 
চেপে ধর । 

মণীন্দ্বস্থ ও সুকুমার সেন “করণক পটের আস” কথার অর্থ করেছেন 
. পারিপাট্যের আশা কিন্ত তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে ডক্টর শহীহুল্লাহও 
প্রবোধ বাগচী অর্থ করেছেন ‘কপটের আশী11” দের মতই অধিক সমীচীন 
মনে হয়। রাজমোহন নাথের মতে উক্ত ছুইপদের অর্থ হচ্ছে __ মূলবন্ধ, জালন্ধর 
বন্ধ, আদি হঠযোগের বিরাট সাধনা ত্যাগ করে শুধু নৈরাত্ম ধর্মপাশ আশ্রয় কর। 


চর্যাপদের ভাষা ৯৩ 
‘ভনই লুই আমহে ঝাণে দিঠা, 
ধমন চমন বেনি পিণ্ডি বইঠা ।, 
অর্থাৎ লুই বলেছেন ‘আমি ধ্যানে দেখেছি । ধমন চমন ছুই পিড়িতে 
আমি উপবিষ্ট ৷ রাজমোহন নাথের মতে এই পদের অর্থ £ লুই বলেন, আমি 
ধ্যানে দেখেছি। ভ্রযুগলের মধ্যে আজ্ঞা চক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে 
স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ বীজ-বেষ্টিত (অ থেকে ল পর্যন্ত আলি অর্থাৎ ইড়া বা 
চন্দ্রনাড়ী বেষ্টিত এবং ক থেকে ল পর্যন্ত কালি, পিঙ্গল! বা স্ূর্যনাড়ী বেষ্টিত ) 
ত্রিকোণাকার মণ্ডল মধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুর মৃত্তির ধ্যান কর! । 
২নং চর্যা দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই, 
রুখের তেন্তলী কুস্তীরে খাএ। 
অর্থাৎ স্ত্রী কচ্ছপ দোহন করে ধরে রাখা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল 
কুস্তীরেই খায়। 
দুলি বা ছুরি শব্দের অর্থ সিলেটী উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় স্ত্রী কচ্ছপ। 
“যায় না” অর্থে 'ন জাই” বাক্যাংশের ব্যবহার হিন্দী, অসমীয়া, সিলেটা ও চট্টগ্রাম 
উপভাষার বথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাষ্ঠ অর্থে রখ শব্দের ব্যবহার পালি, 
প্রাকৃত ও সিলেটী উপভাষায় পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বানন্দ রচিত 
টীকা সর্বন্ে তিন্তিলী শব্দের ব্যবহার দেখ! যায়। 
অঙ্গন ঘরপণ সন ভো বি আতী 
কানেট চোঁরে নিল আধরাতী | 
অর্থাৎ ঘরের মধ্যে আঙ্গিন৷ বা উঠোন। ওগো অবধূতী, শুন, অর্ধেক রাত্রে 
চোরে কানফুল নিয়ে গেল । 
ডক্টর শহীহুল্লাহর মতে বি আতি শব্দের অর্থ বাইতী--বাগ্ভকরী। মুনি 
দত্তের টিকা মতে এই শব্দের অর্থ অবধূতী । তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি । 
সুকুমার সেনের মতে বধু। এস্থলে অবধৃতী শব্দ অধিক যুক্তিযুক্ত 
মনে হয় । | 
ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে কানেট শব্দের অর্থ নেকড়া। বিগ্ভাপতির কাব্যে 
এই অর্থে কানেট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে কানেট শব্দের অর্থ 


৯৪ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কন্তাপট। তাঁরা প্রসন্ন ভট্টাচার্যের টীকায় কানেটের অর্থ ধরা হয়েছে কর্ণ-ভূষণ। 
অধিকাংশ পণ্ডিতই কানেটের অর্থ কর্ণ-ভূষণ মনে করেন । 
দিবসে বহুড়ী কাউই ডরে ভাএ . 
রাঁতি ভইলে কামর জাএ। 
অর্থাৎ দিনের বেলায় বউটা কাকের ভয়েই ভীত । রাত্রে সে কিন্ত কামরূপ 
( কাম চরিতার্থ করতে ) বায়। ' 
তবকতে নানিরী ইত্যাদি ইতিহাসে ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের 
" শিলালিপিতে কামরূপ অর্থে কামর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । কামরূপ অতি প্রাচীন 
কাল থেকে তান্ত্রিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বজ্রযোগিনী সাধনার মন্ত্রে 
কামরূপের উল্লেখ আছে। এই পদে কাক অর্থে কাউই ব্যবহৃত হয়েছে । 
অসমীয়া ভাষায় কাককে বলে কাউই। 
অইসাণি চর্ধা কুকুরী পাএ গাইড় 
কেড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়। 
অর্থাৎ কুন্ধুরীপাদ এ রকম চর্ধা গাইলেন । কোর্টির মধ্যে একজনের হৃদয়ে 
তা প্রবেশ করল। 
চর্ধা শব্দটার মূল অর্থ ছিল -- আচরণ, বাবহার। অসমীয়া ভাষায় 
চর্যা শব্দের অর্থ অভ্যাস। এই অর্থে জড়যোগ চর্যা করি পর্যটিলা ভূমি? ৷ 
অসমীয়া কীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে । 'অইসণি* শব্দটি হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। 
প্রবেশ করা অর্থে “সামায়’ বা হামায়” রূপে সমাইড় শব্দটা অসমীয়া ও 
পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। ডক্টর শহীছুল্লাহ বলেন এই অর্থে “সামায়, 
শব্দের ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত আছে । 
৫নং চৰ্যা ভব নই গছন গম্ভীর বেগে বাহী 
ছুআত্তে চিখিল মাঝে ন থাঁহী | 
অর্থাৎ ভবনদী গভীর ও গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। তার ছুইধারে কাদা। 
মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। অসমীয়া ভাষায় নদী অর্থে নৈ শব্দের 


ব্যবহার আছে । 
ধমার্থে চাটিল সান্ধম গড়ই, 


পারগাঁমি লোএ নিভর তরই। 


চর্যাপদের ভাব? ৯৫ 


অর্থাৎ ধর্মসাধনার জন্য (নদীর উপরে) চাটিল একটী সাঁকো গড়ে 
দিয়েছেন, যাতে ওপারে যেতে ইচ্ছ,ক (ব্যক্তিরা ) নির্ভয়ে পার হতে পারে । 
পূর্ববঙ্গের উপভাষায় সাঁকো অর্থে সাকম বা! হাকম শব্দের ব্যবহার আছে। 
এই চর্ধায় ফাঁড়িঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ, 
অঙ্গঅর্িটি টাঙ্গী ণিবানে কোড়িঅ। 
অর্থাৎ মোহতরু ছিন্ন করা হয়েছে, পাটি ও জোড়া দেওয়া হয়েছে, 
অদয় ( জ্ঞানরূপ ) টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণে দৃঢ় কর ! 
অসমীয়া ভাষায় ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ছিন্ন করা অর্থে ফাড়া শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। যথা ‘কোবাই আমি কার ফাড়িব ছাল’ (তোকে মেরে মেরে 
চামড়া ছিড়ে দেব) ইত্যাদি অসমীয়া কীর্তনের পদে ছিন্ন করা অর্থে ফাড়। 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
ঙনং চর্ধা তরদ্দতে হরিণার খুর ন! দীসঅ, 
ভুন্থক ভনই মূঢ়া হিঅহি ন পইসই। 
অর্থাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে চলার জন্য হরিণের খুর দেখতে পাঁওয় যায় না। 
ভূস্থক বলেছেন, মূঢ়ের হৃদয়ে এই তত্ব প্রবেশ করে না। 
ডক্টর শহীহ্ল্লাহ এই চর্ধায় ‘তরসতে’ স্থলে “তরঙ্কতে? পাঠ শুদ্ধ মনে করেন। 
তিরঙ্গতে” শব্দের অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে চল1। প্রবোধ বাগচী মূল গ্রন্থ ও 
তিববতী অনুবাদ থেকে তরসতে ( অর্থাৎ ভয়ে) পাঠ শুদ্ধ মনে করেন। ডক্টর 
শহীদুল্লাহ মনে করেন তরঙ্গতে শব্দের সঙ্গে অর্থ সৌকর্ষ থাকায় তিব্বতী 
অনুবাদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাই । 
এনং চর্ধা আলিএ কালিএ বাট রুঙ্ধেলা, 
তা দেখি কান বিমন ভইলা। 
অর্থাৎ আলি কালিতে পথ রুদ্ধ হল। তা দেখি কানু বিমর্ষ হল। 
এস্থলে পথ অর্থে বাট শব ব্যবন্থত হয়েছে । অসমীয়া ভাষার পথ 
অর্থে বাট শব্দ আজও প্রচলিত আছে। 
নং চর্ধা সোনে ভরিলী করুণা নাবী, 
রুপা থোই মাহিকে ঠাবী। 


৯৬ সাহিত্য পত্রিক! ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


অর্থাৎ করুণ! (রূপ) নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ। রূপা রাখার জায়গা নাই । 
ডক্টর শহীছ্ল্লাহর মতে শুদ্ধ পাঠ ‘মহিকো ঠাবী? অর্থাৎ মহীর কাছে। 
এই চর্ধায় বাহতু কামলি গঅন উবেসে, 
গেলী জাম বহুড়ই কইসে। 
অর্থাৎ কামলি, তুমি গগন উদ্দেশ্যে নৌকা বেয়ে চল। দেখি, গত জন্ম 
কিসে ঘুয়ে আসে । এস্থলে ফিরে আসা অর্থে বহুড়ই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
অসমীয়! ভাষায় ফিরে আসা অর্থে বহুরি শব্দ প্রাচীন পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে । 
যথা ‘অবহু বহুরি নাথ দরশন দেনে’ -- বরগীত । 
ননং চৰ্বী এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ 
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িঅ। 
অর্থাৎ এবং প্রকার দৃঢ় বন্ধন স্তম্ভ ভেঙ্গে বিবিধ বাপক বন্ধন টুটে ফেলে। 
এস্থলে আলান (হাতী বাঁধার থাম) অর্থে বাখোড় শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে । সর্বানন্দের টীকা সর্ধন্বেও বাখোড় শব্দের ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়। | 
১৩নং চর্য। তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী 
নিঅ দেহ করুণ] শুন মেহেরী | 
অর্থাৎ ত্রিশরণ (বৃদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) হল নৌকা। নিজ দেহকে করুণা ও 
শূন্যে দর্শন করে অষ্টকুমারী ( অষ্টপ্রকার বুদ্ধৈধ্র্ঘ সুখ ) অনুভুত হল । 
সুকুমার সেন অঠক্মারীর অর্থ করেছেন আটটা কামরা । কামরা শব্দ 
কিন্তু পর্তুগীজ ভাষ! থেকে বাংলা ভাষাতে এসেছে। পহুর্গীজরা ষোড়শ 
শতাব্দীর আগে বাংলা দেশে আসে নাই । কাজেই অঠক্মারী বাক্যাংশের 
অর্থ আট কামরা মনে করা যুক্তি সঙ্গত নয় । 
১৪নং চর্ধা গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ 
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করই। 
অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা বাওয়া হয়, তাতে নিমজ্জিত মাতঙ্গী যোগীকে 
অবহেলায় পার করে দেয়। 


চর্যাপদের ভাষা ৯৭, 


এস্থলে ডুবিলি অর্থে বুড়িপি শব্দের ব্যবহার কর! হয়েছে। পূর্ববঙ্গের 
উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় ডুবিলি অর্থে বুড়িলি শব্দের ব্যবহার আছে। 
Metathesis (শবের বর্ণ সমূহের পরম্পরের স্থান পরিবর্তন) প্রক্রিয়ায় 
ডুবিলি শব্দ বুড়িলি হয়েছে । চৈতন্যমঙ্গলৈ আছে 


“এঁছন প্রেমের রঙ্গে অঙ্গ বুড়াইল সঙ্গে 
পাসরিল পুরুষের তাপ। 


এই পদে ডুবল অর্থে বুড়াইল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । ডক্টর শহীদুল্লাহ 
'বুড়িলী” স্থলে ছুড়িলী* পাঠ সঙ্গততর মনে করেন। এশিয়াটিক সৌসাইটাতে 
রক্ষিত পুথিতে চুড়িলী’ পাঠ পাওয়া যায়। 
ডক্টর শহীছুল্লাহ “যোইআ' স্থলে “পোইআ” পাঠ শুদ্ধ মনে করেন । 
কিন্ত মুনিদত্তের টীকায় যোগীন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যোইআ 
পাঠকে সঙ্গততর মনে করা যেতে পারে । 
বাহতু ভোহ্ী বাহলে] ডোধী বাটত ভইল উচছারা 
সদগুক পাঅপএ' জাইর পুর জিনউরা। 
অর্থাৎ ডোমনি, তুমি নৌকা বেয়ে চল । পথে দেরী হল। সদগুরু প্রসাদে 
আবার জিনপুর যাঁব। প্রবোধ বাগচীর মতে উদার! শব্দের অর্থ সরল। 
তিনি তিববতী অন্থুবাদ অনুসরণ করেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেন 
উছারা শব্দের অর্থ করেছেন বিকাল বেল।। ডছার! বোধ হয় উচ্চ অর্থাৎ, 
অতিরিক্ত ( বেলা ) শব্দ থেকে এসেছে। 


পাঞ্চ কেড় আল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী 
গঅন দুখোলে সিঞ্চহে পানী ন পইসই সান্ধি। 


অর্থাৎ পাঁচটী বৈঠা পড়ছে, পিছনের গলুইয়ে কাছি বাঁধা (আছে ) ; গগন সেউতিতে 
জল সেচ, যেন নৌকায় জল প্রবেশ না করে। 

অসমীয়া ভাষায় দাড় অর্থে কেড়,য়াল শব্দ ব্যবহৃত হয়। ময়মনসিংহ 
গীতিকাতেও কৈড়োয়াল শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় । এই চর্যাপদে 
কাছি টানার নির্দেশ আছে। সত্যব্রত দে মনে করেন এ স্থলে পূর্ববঙ্গের দড়াজালের . 
সাহায্যে মাছ ধরার বর্ণনা করা হয়েছে। চর্ধাকারদের জীবনের সঙ্গে নদীর ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ দেখে মনে হয়, পূর্ববঙ্গই চর্যাপদের মূল উৎস । 


১৩০ 


৯৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
পাপপুন্ত বেণি তোঁড়িআ সিকল মোড়িঅ খস্ভ1 ঠান। 
গঅন টাকলি লাগিরে চিন্তা পইঠ নিবাঁন!। 

অর্থাৎ পাপপুণ্য এই ছুই শিকল ছিন্ন করে স্তম্ভ ভেঙ্গে গগন শিখরে উঠে চিত্ত 
নির্বাণে প্রবেশ করল । | 

খাস্তা বাখান্বা শব্দের অর্থ সিলেটী উপভাষায় স্তম্ভ । টাকলির অর্থ কেউ 
‘কেউ মনে করেছেন শিখর । ডক্টর শহীদুল্লাহ, মনে করেন টাকলি শব্দের অর্থ 
অনাহত ধ্বনি । অসমীয়া ভাষায় টাকলি শব্দের অর্থ অনাহত ধ্বনি। তিববতী 
অন্থবাদেও এই অর্থে টাকলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 

১৭ নং চর্যা যবে করহা! করহ কলে চাপিউ 
বতিশ তাঁন্তি ধনি সএল বিআপিউ। 
অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এই পদের অর্থ হচ্ছে এই ঃ যখন হাতের পাশ 
করতলে চাপা হয় (হাত চেপে স্থর তোলা হয় ) তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনিতে সকল. 
ব্যাপ্ত হয়।, ডক্টর শহীছুল্লাহ্‌র মতে ‘যবে করহ করহকলে চাপিউ' বাক্যাংশের 
অর্থ--‘যখন উট উটের কলে চাপা পড়ল’ । তিনি বলেন সরহ পাদের দোহায় 
করহা৷ শব্দ উট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মতে মুনিদত্তের টাকায় উষ্ং শব্দ 
ছিল। লিপিকরের দোষে উহা উষ্ণং বলে পঠিত হয়েছে । বিয়াপিউ শব্দের 
অর্থ ব্যাপ্ত হল। অসমীয়া ভাষায় ব্যাপ্ত হওয়া অর্থে বিআপিউ শব্দ এখনো 
বাবহৃত হয়। তিববতী অনুবাদে ‘যবে করহ করহা কলে চাপিউ” বাক্যাংশের 
অর্থ কর! হয়েছেঃ যখন ছোট কাঠ বড় কাঠের সঙ্গে ঘর্ষিত হল। এই অর্থও 
স্থসঙ্গত বলে মনে হয় না । 
১৮ নং চর্ধ! কইসনি হলো ভোম্বী তোহোরি ভাভরি আলি 
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবালী। 

অর্থাৎ ওগো ডোম্বী, কি রকম তোমার চতুরালি। (তোমার) অস্তে কুলীন জন 
মাঝখানে কাপালিক ! 0 

ভাভরি আলি শব্দের অর্থ নাগরালি । তিববতী ভাভরিকে বাবরির 
€ চুল) সঙ্গে ভুল কর! হয়েছে। | 


২১ নং চর্যা তবে সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল 
সদগুরু বোছে করিহ সে নিচ্চল 


চর্যাপদের ভাষা ৯৯ 
অর্থাৎ মূষিক ততক্ষণ আনন্দে উদ্বেলিত, যতক্ষণ না সগ্ভগুরুর উপদেশে নিশ্চল হয় ॥ 
উঞ্চলপাঞ্চল অসমীয়! ভাষায় উচলপাচল এবং এর অর্থ আনন্দে উত্তেজিত । 
কাল মুষা উহ ন বান 
গঅনে উঠি চরঅ অমন ধান। 
অর্থাৎ মুষিক কৃষ্ণবর্ণ, তার উদ্দেশ (ও গায়ের রং দেখ! যায় ন1)। 
গগনে উঠে সে অন্তমনস্ক ধ্যান করে !. 
ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে দ্বিতীয় চরণের অর্থ গগনে উঠে ইছুর আমন 
ধানে চরে” হৈমপ্তি থেকে আমন শব্দ এসেছে । কাজেই আমন শব্দ হয়ত 
প্রাচীন কালেও ব্যবন্ৃত হত। ডক্টর শহীছুল্লাহর মূতে 'গৃঢ়ার্থে _- পরমার্থ 
বোধিচিত্ত রূপ মধুপান আস্বাদন করে। এই অর্থ মুনিদত্তের টীকা থেকেও 
পাওয়া যায় ) 
আমাদের মনে হয় অন্যমনস্ক ধ্যান অর্থ অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। 
২৬নং চর্য। বহুল বাট ছুই মারনা দিশএ, 
শান্তি ভনই বালাগ্র ন পই সাই। 
অর্থাৎ বিস্তৃত পথ, এর ছুই দিক দৃষ্টিগোচর হয় না। শাস্তি বলেন, 
কেশাগ্রও ঢুকতে পারে না। এস্থলে বহল বাট বিস্তীর্ণ পথ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় বিস্তীর্ণ পথ অর্থে এই বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। 
মণীন্দ্র বস্থুর মতে বহল শব্দের অর্থ দৃঢ়। অতীন্দ্র মজুমদার মনে করেন 
বহল শব্দের অর্থ কর্দমাক্ত। ডক্টর শহীদুল্লাহ, তিববতী অনুবাদ অনুসরণ করে 
প্রথম চরণের অর্থ করেছেন -- চলন পথে দ্বয়াকার দেখা যায় না!” 
২৮নং চর্ধা নানা তরুবর মৌলিল রে গঅনত লাগেলি ডালী 
একেলা সবরী এ বন হিওই কর্ণকুগুল বভ্রধারী । 
অর্থাৎ নানা পুষ্পে তরুবর মুকুলিত, গগনে সেই বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা 
প্রসারিত । কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবরী একা সেই বনে বিচরণ করে । 
এস্থলে ক্ষুদ্র ডাল অর্থে ডালী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গগনের দিকে 
ক্ষুদ্র ভালই সাধারণত বিস্তৃত হয়। অসমীয়া ভাষায় ক্ষুদ্র ভাল অর্থে ডালি 
শব্দের ব্যবহার আছে! 


১০০ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্য, ১৩৭০ 


৩১ন্‌ং চৰ্যা জহি মন ইন্দি অরণ হো নঠা, 
ন জানমি অপা কঁহি গই পইঠা। 
অর্থাৎ যেখানে মন ও ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়; জানি না আত্মা কোথায় 
প্রবেশ করল । 
এস্থলে নষ্ট অর্থে নঠা বা নাঠা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সিলেটী উপভাষায় 
নষ্ট অর্থে নাঠা শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে । 
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লে! আচার, 
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর। 
অথণৎ ভয়, ঘৃণা ও লোকাচার ছেড়ে দিয়েছি। চেয়ে চেয়ে দেখছি 
শূন্য বিকার । : র 
ঘৃণা অর্থে ঘিণ শব্দ সিলেটী উপভাষা ও অসমীয়! ভাষায় ব্যবহৃত হয় । 
৩২নং চৰ্যা উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহরে বন্ধ, | 
নিঅড়ি বোহি ম! জাহুরে লাঙ্ক। 
অর্থাৎ সোজাপথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা । বোধি নিকটেই, লঙ্কায় 
€ অথাৎ দূরে ) যেও না। উজু শব্দ পালি ভাষা থেকে এসেছে । সরল অর্থে 
অসমীয়া ভাষায় উজু শব্দের ব্যবহার আছে। এই চর্যার লেখক সরহপাদ 
আনামের অধিবাসী ছিলেন। 
বাংল। প্রবাদ আছে কানা খোঁড়া কুঁজো, 
তিন না চলে উজো। 
দক্ষিণ রাট়ে প্রচলিত আছে বলে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন। এস্থলে 
'সোঁজা অর্থে” উজু শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এই চর্ষায় দাপণ, মুকল ও বাপা 
শব্দ ব্যবহ্ৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় দর্পণ অর্থে দাপণ, মুক্ত অর্থে মুকল, 
বাপু (আদরে সম্বোধন ) অর্থে“ বাপা শব্দের ব্যবহার আছে। 
৩৩নং চর্যা টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী, 
হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেলী 
অথাৎ টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই! হাড়ীতে ভাত নাই 
তবু নিত্য প্রেমিক (অতিথি) আপে । ডক্টর শহীদুল্লাহ টালত শব্দের অর্থ 
করেছেন টোলাতে অর্থাৎ শহরে। তিনি মনে করেন এস্থলে Oxymoron 


চর্যাপদের ভাষা ১০১ 


(বিরোধ আভাস) প্রয়োগে এই বাক্য ব্যবস্ৃত হয়েছে । তিববতী অনুবাদে 
টাল শব্দের অথথ নগর বলা হয়েছে। এখনও পাহাড়ী জাতির! টিলার উপরে 
বাস করা পছন্দ করে। টিলাতে যারা বাস করে তাদের প্রতিবেশী 
না থাকা সম্তব। শহরে যারা বাস করে -তাদের প্রতিবেশী থাকাই 
স্বাভাবিক। 
৩৮নং চ্যা বাটত ভএ খাণ্ট বলআ, 
. ভব উলোলে সব বি বোলিআ। 


অথাৎ পথে উন্মন্ত দস্থ্যর ভয়। ভবসমুদ্রের জলোচ্ছাসে সকলেই বিনষ্ট । 
খান্ট শব্দের অর্থ ডাকাত। অসমীয়া ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 
পুথিতে দারুণ নির্দয় দুষ্ট যেন খান্ট চোর’ পদে ডাকাত অর্থে খাণ্ট শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে। বলআ, অসমীয়া বলীয়া, উন্মত্ত। এই চর্যার লেখক সরহপাদ 
আনামের অধিবাসী ছিলেন । 
৩লনং চৰ্যা অকট হু ভব গঅনা, 
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাব্দেল তোহার বিনান! | 


অর্থাৎ আশ্চর্য বা অদ্ভুত হুঙ্কার থেকে উদ্ভূত এ গগন; বঙ্গে জায়! গ্রহণ করায় 
_ তোর বিজ্ঞান ভেঙ্গে গেল। ডক্টর শহীহুল্লাহর মতে বঙ্গে জায় নিয়ে গিয়েছিল । 
এস্থলে বঙ্গ-কামরূপের রমণীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এই চর্যার লেখক 
সরহপাদ কামরূপের অধিবাসী ছিলেন । 
স্বইনেহ অবিদার অ রে ণিঅমন তোহোরে" দোষে, 
গুরু বঅন--বিহারে" রে থাকিব তহ ঘুণ্ড কইসে। 
অথণৎ ওরে মন, স্বপ্নেও তুমি তোমার নিজের দোষে অবিষ্তারত। গুরু 
বচন বিহারে তুমি কি করে ঘুরবে £ 
. ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে ঘুণ্ড শব্দের অর্থ গুণ্ডা । প্রথমে কিন্ত তিনি 
তিনি ঘুণ্ডা শব্দের অর্থ ঘুরা মনে করেছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করেছেন। 
ডক্টর বাগচী তিববতী অন্ধুবাদ থেকে ঘুণ্ডা শব্দের অর্থ করেছেন ঘুরা। তার 
মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। - 


১০২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


সরহ ভনই বর সুন গোহালী কিমৌ দুটঠ! বলন্দে, 
একেলে জগ নাশি ওরে বিহ্রহ্‌ স্বচ্ছন্দে ৷ 


অর্থাৎ সরহ বলেছেন, দুষ্ট বলদের চেয়ে যো গোয়ালঘর ভাল । একা জগৎ 
নষ্ট করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর। 
গোহালী শব্দের অর্থ অসমীয়া ভাষায় গোয়ালঘর । সরহপাদ আসামের 


অধিবাসী ছিলেন। 
৪ৎনং চা জে! মন গোএর আলাজালা, 
আগম পোথী 551 মালা । 


অর্থাৎ “যাকিছু মনৌগোচর বা মনের দ্বারা গ্রাহ সবই বিকল্পাত্মক, তাই যা 
কিছু আমরা মনের দ্বারা জানি, সবই ইন্দ্রজালের মত মায়াময়; আগম পুথি 
শাস্তজ্ঞান _ সবই তো মনের দ্বারা আমরা লাভ করি, তাহলে সহজানন্বকেও 
কি আমরা মনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারব 2, 
( অতীন্দ্ৰ মজুমদার ৷ ) 
আলাজাল! = অসমীয়া আলেজালে -- অপার্ক। কবি আলাওলও 

আলাজাল। শব্দ ব্যবহার করেছেন। সিলেটী প্রবাদ বাক্যে আছে ঃ 

ভাঁদেশ্বরীর আলাজালা, 

কুকু বইনে জাল আল! । . 


আলে গুরু উইসই সীস, 
বাক পথাতীত কহিব কিস । 
অর্থাৎ গুরু বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেয়। যা বাক্যের অভীত তা কেমনে 
ব্যাখ্যা কর! যাবে? 'আলে'র অর্থ অসমীয়! ভাষায় বৃথা । 
৪৫নং চর্যা মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা, 
্‌ আশা বহল পাতহ বাহা। 
অর্থাৎ মন তরু, পাঁচটা ইন্দ্রিয় তার ডালঃ আশারপ বিস্তৃত পত্রবাহী । 
বহল শব্দের অর্থ অসমীয়! ভাষায় বিস্তৃত। 


চর্যাপদের ভাষা ১০৩ 


1২ 
॥ চর্যাপদে কাব্যরূস ॥ 


বাঙালীর প্রাণাবেগ সর্বপ্রথম বিস্তৃত হয় এই চর্যাপদে। চর্যাকাঁরগণ স্থকঠিন 
ধর্মতত্বের পাশে কাব্যের চিত্রকুশলী উপম'*রূপকের সাহায্যে বাংলার চিরন্তন 
রোমান্টিক স্থুর ধ্বনিত করেছেন । যথা £ 


উচা উচা পাবত তহি বসই সবরী বালী, 
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুজরী মালী। 
উমত সবরো৷ পাগল সবরে। মা কর গুলী 

গুহাড়া তোহারি। 
নি অ ঘরিণী নামে সহজ আুন্দরী । 
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী 
একেল! সবরী এ বন হিগই কর্ণ কুণ্ডল বজধারী । 


অর্থাৎ শবরী বালা উচ! পাহাড়ে বাস করে। সে ময়ুরের পাখা পরিধান করেছে 
ও তার গলায় আছে গুপ্রার মালা৷ পাগল শবর, তুমি গোলমাল 
কর না। সহজ স্থন্দরী আমি যে তোমারি নারী। গগনের কোলে কায়াতরু 
নান! ভাবে মুকুলিত হল। কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে শবরী একা এ বনে 
ভ্রমণ করে । 


শিবরী বালিকা লীলাময়ী, তার সর্ধাঞ্গে একটা আরণ্য সৌন্দর্য । তার 
কাণের কুণ্ডল হয়ত সকলের চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠছে । নির্জন পার্বত্য প্রদেশ 
জুড়ে তার সবল সহজ 'সৌন্দর্যটী আলোর মত সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে । শবরীর' 
সামনে পিছনে চারদিকে নান! বৃক্ষে কত অগণিত বিচিত্র ফুল, গাছের ডালে 
ভালে আকাশ যেন ছেয়ে গেছে, আর সেই নীরব বনভূমে একলা দাড়িয়ে 
আছে শবরী - পুষ্পিত একটা লতার মত!’ ( অতীন্দ্র মজুমদার )। এই 
পরিবেশটা কত সুন্দর ও স্থষমাময় ৷ 


«S০৪ সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


আবার ১০নং চর্ষাগ্ ও 
নগর বাহিরে তোগ্ধী তোহোরী কুড়িআ 
ছই ছোই যাইাস বান্ধ নাড়িআ। 
আলো ভোগ্ী তো এ সম করিবে ম সাঙ্গ 
নিধিণ কাহ কাপালি জোই লাঙ্গ । 
এক সো পদমা চৌষটঠী পাখুড়ী 
তহি চড়ি নাব'অ ভোতী বাপুড়ী । 
হালে! ভোগ্বী তো পুছমি সদভাবে 
অইসসি জাসি ভোশ্ী কাহারি নাঁবে। 
সরবর ভাঙ্গি অ ভোখী খাঁঅ মোলান 
মারমি ভোহী লেমি প্ররাণ। 


অর্থাৎ ডোম্বী, তোমার কুঁড়েঘর নগরের বাইরে। তুমি ব্রাহ্মণ নেড়াকে 
ছু'য়ে ছু"*য়ে যাও। আমি তোমাকে সাঙ্গা করব। আমি কাহ কাপালিক, উলঙ্গ 
যোগী -_ আমাকে ঘৃণা করিও না। একটা পদ্মে চৌষটি পাপ্‌ড়ি_- তার 
উপরে ডোশ্বী ও বাপুড়ী। ওলো ভোম্বী তোমাকে সদভাবে জিজ্ঞাসা করছি 
‘তুমি কার নায়ে আসা যাওয়া কর? সরোবর ভেঙ্গে ডোম্বী মৃণাল খায়। 
ভোম্বী তোমাকে মারব -- নেব তোমার প্রাণ । 
এস্থলে যে রূপকল্প ব্যবন্ধত হয়েছে তা আমাদের অতি পরিচিত। 
প্রেমনিবেদনের ভরঙ্গীটি আনন্দদায়ক । এই অন্ত্যজ যোগিণীর প্রেম লাভের জন্য কি 
গভীর আকুলতা। যে গভীর আবেগের সাথে এই আকাঙ্ষার কথা উচ্চারিত 
হয়েছে _ তার আবেদন অনস্বীকার্য । এই সকল মনোরম চিত্রের সার্বজনীন 
আবেদন ও সাহিত্যিক মূল্য ভাষার ব্যবধান সত্বেও অস্বীকার কর! যায় না। 
আবার ২৮নং চর্যায় £ 
তিআ ধাউ ঘাট পড়িল! সবরো মহা সুখে সেজি ছাইলী 
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেশ্ম রাত পোহাইলী ৷ 


হিঅ তাবোলা মহাসুহে কাপুর খাই 
নুন নিরামণি কঠে লইআ মহাস্ুহে বাতি পোঁহাই । 


চর্যাপদের ভাষা ১০৫ 


অর্থাৎ তিন ধাতুর খাট পাতা হল, শবর মহামুখে শধ্যা বিছাল ; 
শবর নাগর নৈরামণি নাগরীর প্রেম সম্ভোগে রাত অতিবাহিত করল। হৃদয় 
তান্ুল সঙ্গে মহা আনন্দে কর্পুর খেল। শুন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করে 
মহা! সুখে রাত কাটাল । 


ত্রিধাতুর খাটে পান মুখে বক্ষলগ্ন বধূর সাহচর্যে মিলনমধুর প্রেমিকের 
চিত্রটা বাস্তবিক কাব্যময় 

ইতিহাসের ব্যবধানে ভাষার ও রচনাবলীর পরিবর্তনে চর্ধাগীতির প্রধান 
মূল্য বর্তমানে _- ওঁতিহাসিক, দার্শনিক ও ভাবাতাত্বক। তথাপি অনেক 
চর্যার সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নাই। 


“সাহিত্যিক মানবিকতার উদ্বোধন বাংলা কাব্যে প্রথম হয়েছে চর্যাপদে । 
তার প্রবাহ আজও চলছে সমস্ত বাঙালী কবির মধ্যে 1” 


স্বাধীনতা লাভের পরে পূর্ব পাকিস্তানে চর্যাপদ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
হয়নি। শুধু ১৩৬৮ সালের ভাদ্র মাসের পুবালীতে চর্যাপদের বাংলা দেশ’ 
নামক প্রবন্ধে জনাব আতোয়ার রহমান একটা তথ্য সমৃদ্ধ মূল্যবান আলোচনা 
করেছেন । 

এই প্রবন্ধ সম্কলনে আমি প্রধানত ডক্টর শহীদুল্লাহ, প্রবোধ বাগচী, 
মণীন্দ্র মোহন বন্থু, সুকুমার সেন ও অতীন্দ্র মজুমদারের লিখিত গবেষণা গ্রন্থ 
থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি । অতীন্দর মজুমদারের চর্যাপদ’ একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । এই তথ্যপূৰ্ণ স্থলিখিত গ্রন্থটা নীরস চর্যাপদের আলোচনাতে 
সরসতা৷ এনেছে । 

এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে ডক্টর শহীছুল্লাহর সঙ্গে বারবার আলোচনা 
করেছি। তার সাহায্য ও উপদেশ ছাড়া এ লেখা শেষ করা সম্ভব হত না। 
বল৷ বাহুল্য তিব্বতী, সংস্কৃত, অসমীয়া ভাষায় তার যে-গভীর জ্ঞান আছে 
চর্যাপদ সম্বন্ধে গবেষক অন্য কোন পণ্ডিতের তা নাই। হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 
পরেই চর্যাপদের বিচার ও তার ভাষাতত্ব, এবং ধর্মতত্ব সম্বন্ধে ডক্টর শহীছুল্লাহর 
দান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 


১৪ 


সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


॥ তখাযসহেত ॥ 


১, হাজার বছরের পুরান বাংলাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহ! -_ দ্বিতীয় সংস্করণ 
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পূর্ব পাকিস্তানেন্ত শব্দ সম্ভান্্ ও তান অভিতান 
| আবুল ফজল 


হরফ নিয়ে শব্দ আর শব্দ হচ্ছে ভাবের বাহন । হরকের দরকার লেখার 
সময়, ছাপানোও লেখারই নামান্তর তথা রূপান্তর । কিন্ত শব্দের প্রয়োজন 
সব সময়, -_ ভাব প্রকাশ করতে গেলেই শব্দের সাহাধ্য অপরিহার্য । স্ব 
ভাষাতেই অক্ষর বা হরফের সংখ্যা সীমিত ও স্থুনির্দিষ্ট। এগুলিকে অদলবদল 
করেই সংখ্যাতীত শব্দ গঠিত হয়, রচিত হয়, যা দিয়ে মানুষ করে থাকে 
ভাব প্রকাশ ৷ ভাবের রকমফের অনুসারে শব্দ দিয়ে রচিত হয় বাক্য, -- এ করেই 
মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে । এবং এভাবেই ভাষা 
নিয়েছে রপ। অতএব শব্দই ভাবার বুনিয়াদ । 
মানুষ বা মানুষের সমাজ স্থিতিশীল নয় _- ক্রমাগতই চলছে তার 
পরিবর্তন, বিবর্তন । পালাবদল চলছে ভিতরে ও বাইরে _ মনে ও ব্যবহারিক 
জীবনে । আজকের মানুষ আর হাজার বছর আগের মানুষ, মানুষ বটে কিন্তু 
এক মানুষ নয় __ দশ হাজার বছর আগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের 
কোন তুলনাই হয় না। তেমনি আগামী দিনের মানুষও ভিন্নতর মানুষ না 
হয়ে পারে না। বিশেষত এখন বিজ্ঞানের যুগ তথা নতুন নতুন আবিষ্কীরও 
দ্রুত পরিবর্তনশীলতার যুগে মানুষের পরির্তনও দ্রুততর হতে বাধ্য । মানুষ 
মানে মানুষের জীবন __ যে জীবনের পরিধি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। পরিধি 
বাড়া মানে চাহিদা আর প্রয়োজনেরও বৃদ্ধি, ধান-ধারণার প্রসার ও ব্যাপ্তি। 
প্রস্তর-লৌহযুগের মানুষের জীবনের পরিধি ও চাহিদার চেয়ে কৃষিযুগের মাগ্নযের 
জীবনের পরিধি ও চাহিদা যে তার চেয়ে ব্যাপকতর ও জটিলতর তাতে 
সন্দেহ নেই - আবার প্রয়োজনের তাড়নায় শিল্পষুগে এসে তার ব্যাপ্তির 
সীমা গেছে আরে! বেড়ে -_ বিজ্ঞানের যুগে এসে মানুষের জীবন আর তার 
অসংখ্য চাহিদা আজ আর যেন কোন সীমা রেখা মানতে চাইছে না। স্থানের 
দূরত্ব প্রায় মুচে যাওয়ার পথে, সময়ের দূরত্বও আজ অবিশ্বীস্তরূপে সঙ্কুচিত । 
আগের দিনের মতো এখন আর এক একটা আবিষ্কারের মাঝখানে সময়ের দীর্ঘ 


১০৮ সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ব্যবধান নেই __ অসম্ভব দ্রুতগতিতে অভাবিত সব আবিষ্কার আজকের দিনে 
প্রায় দৈনন্দিন বাপার -_ বিশেষত যন্ত্র ও কারিগরি ক্ষেত্রে । 

শব্ধ আর ভাষাকে তার আবিষ্কারের সুচনা! থেকেই এসবের মোকাবিলা 
করতে হয়েছে ও হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি স্থিতিশীল হরফের, সাহায্যে শব্দ 
মানব ইতিহাসের যুগান্তর ও রূপাস্তরের সব রকম ইতিহাসকে ধরে রেখেছে, 
মানুষকে জুগিয়েছে যুগোপযোগী বাহন। তাই মানুষের জীবনের পরিধির সঙ্গে 
সঙ্গে শব্দ আর ভাষার পরিধিও অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, না বেড়ে উপায় 
নেই । ভবিষ্যতে আরো বাড়বে । 

শিকার যুগের পরিমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে কৃষিযুগের এবং কৃষিযুগের 
শব্দ দিয়ে শিল্পযুগের বা বিজ্ঞান যুগের চাহিদ! কিছুতেই মেটাতে পারে না । তাই 
যুগে যুগে সব সভ্য ভাষাতেই নতুন নতুন শব্দ গড়ে উঠেছে, রচিত হয়েছে নতুনতর 
শব্দরূপ। তাই শব্দের ইতিহাস মানে মানুষের ইতিহাস, তার বিবর্তনের 
ইতিহাস, তার সামাজিক ক্রম বিকাশের ইতিহাস। মানুষের মতো শব্দও 
চলিষু । শব্দ তথা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্পর্ক দেহ 
ও প্রাণের সম্পর্কের মতই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন। তাই যথাযথভাবে সংগৃহীত 
হলে যে কোন ভাষার অভিধান সে-ভাষাভাষীদের সব চেয়ে যে নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস __ তার এঁতিহাপিক উপকরণ -_ যুগপৎ তার মনোজীবন আর সমাজ- 
জীবনের, তা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত সত্য । 

এ যাবৎ বাংলা ভাষায় যা অভিধান রচিত হয়েছে তা কলকাতা তথা 
পশ্চিম বঙ্গকে কেন্দ্র করেই রচিত। মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে একমাত্র 
কাজী আবদুল ওছ্‌দই একটি চলনসই অভিধান সংকলন করেছেন। তিনিও 
পরিমিত উদ্দেশ্ট সামনে রেখে তার পূর্বন্থরীদের অনুসরণ করেই তার সংকলন 
কার্ষের ইতি টেনেছেন। তাঁর ও রাজশেখর বস্তুর কিম্বা খষি দাসের বা এ 
খরণের স্বল্প কলেবর আরো যা ছু'একখানা অভিধান বাজারে চলতি আছে, 
তা দিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের “উপস্থিত কাজ' অর্থাৎ শব্দার্থ ও বানান দেখার 
কাজ চলে যায়, কিন্ত তার বেশী কৌতুহল এ সব অভিধান চরিতার্থ করতে 
পারে না। 


পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান ১০৯ 


প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে জ্ঞানেন্্র মোহন দাস যে অপরিমিত শ্রম স্বীকার 
করে ছ'খণ্ড অভিধান সংকলন করে গেছেন, তাও আজকের বৃদ্ধিজীবিদের চাহিদ! 
মেটাতে অক্ষম। তবে কিছুটা বাপক ও সাধিক ভিত্তিতে অভিধান সংকলনের 
পথ যে তিনি দেখিয়ে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই । 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বঙ্গীয় শব্দথকোযই বোধ করি বাংলা 
ভাষার সব চেয়ে বৃহদাকার অভিধান। আকারে তাঁর অভিধানটি সব চেয়ে 
বড় হলেও তাঁর পূর্ববর্তাদের সংকলিত অভিধানের দোষ-ক্রুটী থেকে তারটিও 
মুক্ত নয়। এসব অভিধানের একটি বড় ক্রটী হচ্ছে এর কোনটি-ই সাঁধিক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত নয়। ফলে বাংলা ভাবার একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা এসব 
অভিধানে প্রতিফলিত হয়নি। প্রায় সব কয়টি অভিধানেরই দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমবঙগীয়, 
পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে'দৃষ্টি পূর্ববঙ্গের মান্গুষের ভাষা ও 
তার সাহিত্যের প্রতি যথাযথভাবে পড়েনি ও সেদিকে হয়নি আকৃষ্ট । অথচ 
বাংলাদেশের বড় অংশ হলো পূর্ববঙ্গ ব1 পূর্ব-পাকিস্তান আর বঙ্গ ভাষাভাষী 
লোক সংখ্যাও এখানেই বেশী। কাজেই পূর্বপাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বাংলা 
ভাষার কোন অভিধানই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। যে কোন অভিধানের প্রধান 
উপকরণ -- রচিত সাহিত্য আর মানুষের মুখে ব্যবহৃত ভাষা । 

বাংলা সাহিতোর চা পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয়েছে, উন্নত ও সমৃদ্ধ সাহিত্যও 
রচিত হয়েছে সেখানেই বেশী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এসব 
সাহিত্যে যে-সব শব্দ স্থান পেয়েছে বাংলা অভিধানে সে সব শব্দেরই স্থান 
স্বভাবতই বেশী যায়গা দখল করেছে। এ সম্বন্ধে আপত্তি যুক্তিহীনও নিরথক। 
তার উপর পশ্চিম বঙ্গের আরো একটি বিশেষ সুবিধা সেখানকার অধিকাংশ 
জেলার কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার ব্যবধান পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ 
জেলার কথা ভাষার মতো অতখানি দুস্তর নয়। এখানকার সাহিত্যিক ও অভিধান- 
সংকলয়িতাদের পক্ষে এটিও কম সুবিধার কথা নয় । 

পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের ভাষা এক। এখনো 
তেমন লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য দেখা দেয়নি । স্বাধীনতার পর কারো কারো রচনায় 
আর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও মুদ্রিত সাময়িকী ও পুস্তক পুস্তিকায় 


১১০ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কিছুটা অধিকমাত্রায় অপ্রচলিত উর্-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে 
শুধু। না হয় সাহিত্যের কঠিমো ও দৃষ্টিভ'গী আজো এক ও একই। 
কালক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমে বঙ্গের সাহিতোর 
ভাষায় যদি কোন পার্থক্য দেখা দেয়, সে পার্থক্য আমার বিশ্বাস, আমেরিকার 
ইংরেজি আর ইংরেজের ইংরেজির চেয়ে বেশী হবে না। 


আমাদের পত্র পত্রিকাগুলির নাম যে আজাদ, ইত্তেফাক, জেহাদ, মাহেনও, 
জমানা, ইনসাফ, তকবির তা অবস্থার হেরফেরেরই ফল। এসব ভাষাকে 
পৃথকীকরণের নমুনা মোটেও নয়। কারণ নামের মতো কাম কোথাও দেখা যায় 
না _- এসব পত্র-পত্রিকায়ও যে ভাষা লেখা হয় তা খাটি বাংলা ভাষাই । 
পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে তা মোটেও তফাৎ নয়। আর তার শতকরা 
সাড়ে নিরানব্বইটি শব্দ প্রচলিত বাংলা অভিধানে খুজে পাওয়া যায়! কিন্ত 
উপরোক্ত নামগুলি হয়ত বাংল! কোন অভিধানেই মিলবে নাঁ। অর্থ জানতে 
হলে আরবী, ফারদী-উর্ঘ অভিষান ঘণটতে হবে। কিন্তু আগামী দিনের 
বাংলা অভিধানে এসব শব্দকে স্থান দিতেই হবে! না দিলে যে অভিধান 
অপূর্ণাঙ্গ থাকবে! অভ্যাস ও বহু ব্যবহারের ফলে -_ বলতে বলতে, শুনতে 
শুনতে এরকম আরো বহু বিদেশী (বিদেশী মানে অ-বাংল1) শব্দ আমাদের 
রপ্ত হয়ে গেছে। হয়ে পড়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তঙ্গ। পশ্চিম 
পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতই নিবিড় হবে এবং যতই হবে ঘনিষ্টতর 
ওখানকার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও ততই বাড়বে। ফলে এরকম 
শব্ধ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। আজাদীর 
পর বহু উদ্রভাষীই পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন । 
কালক্রমে তাদের সন্তাননন্ততিরা হয়তো বাংলাভাষীই হয়ে যাবে। 
কিন্তু তার! পূর্ব পুরুষের ভাষার সব শব্দ বেমালুম ভুলে যাবে, বিশেষ 
করে ঘরোয়া শব্দ, তা কখনো হতে পারে না। এ ভাবেও বেশ কিছু সংখ্যক 
অ-বাংলা শব্দ পূর্ধ পাকিস্তানের ভাষায় স্থান করে নেবে, হয়ে পড়বে বাংল! 
ভাষার অঙ্গ। কাজেই বাংলা ভাষার যে সব প্রচলিত অভিধান 
রয়েছে তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের 
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চাহিদা ও প্রয়োজন কিছুতেই পুরোপুরি মিটতে পারে না। তাই নতুন 
অভিধান চাই । 
তবে আমাদের বিভিন্ন জেলার উপভাষায় একের সঙ্গে অপরের যে ছুস্তর 
পার্থক্য রয়েছে৷ অভিধান সংকলনের পথে তাও কম অন্তরায় নয়! প্রতি 
জেলার উপভাষার পৃথক পৃথক অভিধান. সংকলন সেতো আরে! ছুরূহ ব্যাপার 
আর তার প্রয়োজন অত্যন্ত সীমিত। এখন আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক 
হয়ে পড়েছে যে-শব্দ সম্ভার দিয়ে আমাদের সাহিত্য রচিত হয়েছে-_মীয় 
পুথি সাহিত্য ও লোকগীতি ছড়া ধশাধ ইত্যাদি, আর যা রচিত হচ্ছে 
ও অদূর ভবিষ্যতে যে-সব শব্দ সাহিত্যে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে, 
তার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলন। পূর্ণাঙ্গ কথাটিও আপেক্ষিক। কারণ 
কোন অভিধানই প্রথম সংস্করণে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বহু পাঠকের 
বহু অভিজ্ঞতায় আর বহু সংস্করণের যোগ বিয়োগেই অভিধান সম্পূর্ণতা পেয়ে 
থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চমধ্যবিভ্ত ও নগরবাসীর সংখ্যা খুবই নগণ্য- আমাদের 
অধিকাংশ মানুষই নানা বৃত্তিজীবী। কামার, কুমার, তেলী, তাঁতী, জেলে, মাঝি 
এসব মানুষের দৈনদিন জীবন ও পেশার সঙ্গে যে-সব জিনিসের অপরিহার্য 
সম্পর্ক তার নাম-ধাম আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। এসব শব্দ সংকলিত 
হয়ে অভধানভুক্ত না হলে তা শিক্ষিতসমাজে চিরকালই অবোধ্য থেকে 
যাবে। যেহেতু শিক্ষিতরাই সাহিত্য রচনা করে থাকেন, তারা যদি জনসাধারণ 
বন্ত-বিশেষকে কি নামে প্রকাশ করে, তা না জানেন, তা হলে দেশের অগণিত 
বৃন্তিজীবীদের আর সাধারণ মানুষের জীবন কখনে! সাহিত্যে যথাযথ ভাবে 
প্রতিফলিত হতে পারবে না । 

নাম জানাই তো জ্ঞানের অ. আ.। সভ্যতার প্রায় স্ুচনার যুগে 
স্বয়ং সক্রেটিদও বলে গেছেন £ The knowledge of names is a 
great part of knowledge, নাম আর নামের অর্থ জানার প্রধান 
উপায় অভিধান। বাংলা ভাষায় এ পৰ্যন্ত যত অভিধান সংকলিত হয়েছে, তা 
সবই একক প্রচেষ্টার ফস । ফলে এর কোনটাই পূর্ণাঙ্গ ও প্রতিনিধিত্বমূলক 
হয়নি। একটা জাতি বা দেশের শব্দ সন্তারের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষ যত 
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একনিষ্ঠ. আর পরিশ্রমীই হোন না কেন, তার পক্ষে শব্দের সব মূল উৎস 
ও ভাণ্ডারের সন্ধান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তির শক্তি আর আয়ূর 
একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। কিন্তু শব্দ অসীম আর তার ক্ষেত্রও বহু বিচিত্র । 
ইংরেজি ভাষার দশ খণ্ডে প্রকাশিত New English Dictionary খানি 
তৈরী আর ছাপা হয়ে বেরুতে নাকি সত্তর বছর লেগেছিল। এর মধ্যে 
একাধিক মূল সম্পাদকের মৃত্যু ঘটেছে, শতাধিক উপসম্পাদক ও সংগ্রাহকদের 
_ অনেকেরও এ একই গতি হয়েছে, এসব ব্যাপারে ওদের সংগঠন এত মজবুত 
যে এতেও কাজের গতি ব্যাহত হয়নি। এ অভিধানের প্রথম খণ্ড বের হওয়ার 
চুয়ান্তিশ বছর পরে প্রকাশিত হয় অন্তিম খণ্ড । এতে বুঝতে পার! যায় কি 
নিষ্ঠা আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী এ অভিধানের পেছনে বছরের 
পর বছর কাজ করে গেছেন। যেন-তেন প্রকারে তাড়াহুড়ো করে অভিধানটাকে 
বাজারে বের করে দেওয়ার লোভ সম্পাদক ও উদ্যোক্তারা সর্বতোভাবে দমন 
করেছেন এটাও কম প্রশংসার কথা নয়। তাদের সামনে একমাত্র উদ্দেশ্য 
ছিল মানুষের শক্তিতে যতখানি পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব তেমন একখানি পূর্ণাঙ্গ 
অভিধান তারা ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যকে দিয়ে যাবেন! এ অভিধান ইংরেজ 
জাতির মাতৃভাষা প্রীতিরও এক উজ্জল নজির । বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ 
সংগ্রহ আর যাচাই-বাছাইর জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি করে, যেমন £ 
পুরোনে! ইংরেজি কমিটি, চসাঁর কমিটি, শেক্সপিয়র কমিটি, উপভাষা কমিটি 
ইত্যাদি গঠন করে সংকলনের কাজ আর পরিশ্রম ভাগ করে দেওয়! হয়েছিল, পরে 
মূল কমিটি সংকলিত শব্দগুলিকে যাচাই-বাছাই করে শেষ খসড়া দাড় করিয়েছেন। 

পূর্ব-পাকিস্তানের অভিধান সংকলনের ব্যাপারে আমাদেরও এ পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরও রয়েছে শব্দের নানা উৎস - প্রাচীন, 
মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ছাড়াও আমাদের বেশ একট! বড় কলমী অর্থাৎ হাতে 
লেখা সাহিত্যও রয়েছে। এসব সাহিতা থেকে শব্দ সংকলন ও যাচাই-বাছাইর 
জন্য আলাদা আলাদা কমিটি অত্যাবশ্তক। বাংলা একাডেমী যে-অভিধাঁন 
সংকলন করছেন, আশা করি, তা এ ভাবেই সংকলিত হচ্ছে । এ অভিধান 
বের হলে হয়ত আমাদের এক বড় অভাব দূর হবে। 
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এখনো আমাদের গ্রামে গ্রামে বহু কবি ও কবিয়াল আছেন। তারা 
মুখে মুখেই কবিতা ও গান রচনা করে থাকেন। গ্রাম-দেশের যে-কোন 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা উপলক্ষেও গ্রাম্য কবিরা কবিতা রচনা করে সস্তা কাগজে 
ছাপিয়ে হাটে হাটে গেয়ে গেয়ে বিক্রী করেথাকেন। এসবও সংগৃহীত হওয়া 
উচিত -- এসব রচনায় গ্রাম্য শব্দের চমৎকার অথপর্ণ ব্যবহার ও তির্যক, 
ভঙ্গী দেখে অনেক সময় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না । 

বাংলা ভাষা জীবন্ত ভাবা _- ক্রমাগতই এর পরিবর্তন চলছে, নতুন 
নতুন শব্দ ও ভংগীর অন্থুপ্রবেশ ঘটছে অহরহই । দিন দিনই গ্রাম আর শহর 
এসে যাচ্ছে কাছাকাছি। ফলে শব্দ আর ভাষার অপরিচয় আর দূরত্ব, 
যাচ্ছে কমে। সংকলকদের এ বিষয়েও অবহিত থাকতে হবে। 

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্বন্ধে প্রায় কুড়ি-একুশ বছর আগে আমি 
লিখেছিলাম যা, তার খানিকটা উদ্ধ তি, আশ! করি, অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না £' 
“বাঙলা ভাষা যদি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু না হয়, তা হলে তার 
প্রসার ও সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। কোন কোন বিষয়ে শব্বসম্পদের দিক- 
দিয়ে বাঙলা ভাষ! দরিদ্র স্বীকার করি, কিন্ত আমার বিশ্বাস প্রতিদিনের 
ব্যবহার ও তার প্রয়োজনে নিত্য নতুন শব্দ স্প্টি হবে এবং এই স্থষ্টি শুধু 
সংস্কৃত ধাতু থেকেই করতে হবে এমন কোন বাধা-ধরা নিয়মও চলবে বলে 
মনে হয় না। একাজে আমরা সহায়তা পাবো আমাদের অফুরস্ত গ্রাম্য শব্দ 
সম্পদের কাছে। নৌকার তিন চারটা অংশের নাম হয়ত আমর! শিক্ষিত: 
লোকের! জানি, কিন্তু নৌকার মাঝি হয়ত পঞ্চাশটা অংশের পঞ্চাশটা! নাম 
বলতে পারবে, ঘর সম্বন্ধেও আমাদের সাহিত্যিক শব্দ এরকম শোচনীয় ভাবেই 
সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বা ঘরামি একটা চালেরই হয়ত বিভিন্ন অংশের: 
বিভিন্ন নাম জানে ও ব্যবহার করে। বাঙলার পল্লীবাপীর জীবনের ছবি 
আঁকতে গেলে বাঙ্গালী সাহিত্যিকও শব্দের অভাবে চাষীর ঘরছুয়ারের ও জীবন-- 
যাত্রার একটা খাটি বর্ণনাই দিতে পারবে না। বাঙলার চাষীমজুর, তাতি 
জেলে, মাবিমাল্লা, যারা দেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তাদের জীবনের" 
ছবি এখনো আমাদের সাহিত্যে ফুটে উঠেনি এবং এদের জীবনের যথাযথ ছবি: 


১৫. 


১১৪ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


- আকবার চেষ্টা করলেই আমাদের সাহিত্যিক ভাষার দারিদ্র্য সহজেই উপলব্ধি 
হবে ।”৯ শুধু ঘর বা নৌকা নয় জমি, ধান, শস্য ও উৎপন্ন ফসলের যত 
রকম নাম আছে তার কতটুকুই আমর! জানি। পূর্ব-পাকিস্তানের নদনদীনালা ও 
সমুদ্রে কতরকম মাছ যে আছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। ছোট ছোট ছবি 
দিয়ে এমন কিছুর নাম ও পরিচয় যদি অভিধানে সংকলিত হয়, তা হলে সে 
অভিধানের মূল্য ও আকর্ষণ ষে কতখানি বেড়ে যাবে তা অনুমেয় । স্বুসংকলিত 
ও স্থুসম্পাদিত অভিধান সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদের পেশাগত জীবনে এক 
মস্ত বড় হাতিয়ার। পূর্ব-পাকিস্তানের বিচিত্র শব্দসম্ভার নিয়ে এরকম অভিধান 
সংকলিত ও প্রকাশিত হলে তা যে শুধু এখানকার বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক 
অপরিহার্য সম্পদ হবে তা নয়, অন্থুসন্ধিৎস্থ বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের জন্যও তা 
হবে এক নির্ভরযোগ্য নিদর্শন । 


১, লেখকের “সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা ” নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৮। 


ব্রসুলাবিজয়' 
॥ জয়েন উদ্দীন বিরচিত ॥ 
[আহমদ শরীফ ] 


॥ ভুমিকা ॥ 


1 সূচনা ৷ 

কবি জয়েন উদ্দীনের “রন্ুল বিজয় কাব্যের একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি" 
পাওয়া গেছে । সংগ্রাহক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পাঙুলিপিটি 
আগ্ধন্ত খণ্ডিত। এর পর পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে, কিন্ত এ কাব্যের আর কোনো 
পাণুলিপি কারো চোখে পড়েনি । ভবিষ্যতেও পাওয়! যাবে কি-না, বলা যায় না। 
এ অনিশ্চয়তার দরুন, আমাদের. হাতে যতটুকু এসেছে, তাই ইতিহাসকার ও. 
গবেষকদের আলোচনার সুবিধার জন্তে ছেপে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করছি । অবশ্য 
সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ সালে’ এই পাঙুলিপির বিস্তৃত পরিচয় . দেন এবং তখন 
থেকেই বিদ্বানদের মধ্যে এ বিবরণ-ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয় । 


॥ পাগু,লিপি পরিচিতি ॥ 

১২৮১৭ পরিমিত তুলোট কাগজে লেখা । বইএর আকারে মুসলমানি: 
কায়দায় ডান দিক থেকে শুরু । আছ্ত্ত খণ্ডিত। ৯-৬৩ পত্র বিদ্ধমান। এর. 
মধ্যে ৫৭ সংখ্যক পত্র নেই। হাতের লেখা বিশ্রী ও অবিশ্বাস্ত ভাবে ছুষ্পাঠা | 
পাঠোদ্ধার রীতিমত সাধনা-সাধ্য বাপার। পাঠ অত্যন্ত অশুদ্িপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে 
চরণ বাদ পড়েছে । লিপিকাল নেই। লিপিকরেরও নাম নেই। তবে হস্তাক্ষর- 
আমাদের পরিচিত । পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দীর লেখা । অতএব. 
পাঙুলিপিটি ১২৫৩০ বছরের পুরোনে! পাগুলিপিটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পুথিশীলায় রক্ষিত আছে। 


১. বা্ধালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৃঃ ১:৬--৮। 


১৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


1 কাব্যের নাম ॥ 
পাণ্ড,লিপিটি আগ্ধান্ত খণ্ডিত বলে নাম-পৃষ্ঠা কিংব! পুম্পিকা-সুত্রে কাব্যের 
নাম জান! যায়নি । তবে ভণিতা দেখে মনে হয় কাব্যের নাম “রস্থূল বিজয়৮। 
'যেমন £ 
ক. শ্ৰীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবস্ত 
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত। 


খ. রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি 
মনে গ্রীতি বাসিল সভান। 


গ. রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার 
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার | 


|| পীর ও আদেষ্টা ॥ 

আলোচ্য পাণ্ড,লিপির গোড়ার আট পাতা নেই। মনে হয় এতে রেওয়াজ 
মতো হামদ, না’ত, পীর-প্রশস্তি, প্রতিপোষক-পরিচিতি ও কবির আত্মপরিচয় দি 
লেখা ছিল। এখন ভণিতা কয়টিই আমাদের সম্বল, এগুলো থেকেই আমরা কবির 
ও কাব্যের এবং পীরের ও পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি। কবির নাম জন্ুদ্দিন, 
জয়দ্দিন, জএহুদ্দিন, জঞনুলন্দিন রূপে লেখা রয়েছে । কাব্যের নাম রমথলবিজয়, 
পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান আর আদেষ্টা বা প্রতিপোষক হচ্ছেন ইউন্থুফ খান) 
তিনি ‘রাজরত্ব, রাঁজেশ্বর, নায়ক ও স্থনায়ক' বলে আখ্যাত হয়েছেন। কবি পষ্ট করে 
বলেছেন যে, রাজরত্ব শ্রীযুত ইউন্থফ খানের আরতির জন্যে পীর শাহ মোহাম্মদ 
খানের চরণ ধ্যান করে ‘পাঞ্চালি’ রচনা করেছেন। ভণিতাভাগে কবি অনেক 
বিশেষণ প্রয়োগ করে পীরের ও ইউস্থফ খানের গুণপণার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত 
তাতে স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমাদের মনের সংশয় ঘোচে না) আমরা 
এখানে ভণিতাগুলো উদ্ধত করলাম! : 


ব্স্থুল বিজয় 


১, 


২১ 


৩, 


8. 


হীন জঞএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ । 
শ্রনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ। 

দানে ধর্মে হরিচন্ত্ মান্তগুরু সম ইন্দ্র 
রাজরত্ব মহিমা প্রধান | 


শ্রীধুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান 
বিরচিলু" পাঞ্চালি সন্ধান ॥ 

ভাবে ভব কল্পতরু জানে শক্রজ্ঞনে গুরু 
ধ্যানে হয় মহেশ সমান! 

শান্তদাস্ত গুণবন্ত মর্ধাদার নাহি অস্ত 
পীর শাহ! মোহাম্মদ খান ॥ 

তান পদ-রজ-পক্ক ভালে তিল পরি রঙ্গ 
কহে জএনুদ্দিন [ইহ] লোকে। 

ধর গিয়া সে চরণ জয় দিব নিরঞ্জন 


কি শোকে ভাব মন দুখে ॥ 


করুণা সাগর পীর গুণের জাগর। 
অসীম মহিমা পীর ধীর সিদ্ধুবর ॥ 
শাহী মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ। 
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহার বাখান ॥ 
কমল চরণ রেণু শিরেত করিয়া । 
হীন জন্থদ্দিনে কহে পাঞ্চালি রচিয়। ॥ 
শ্ৰীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত | 
রুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত ৷ 


রস্থল বিজয় বাণী অমৃতের ধার। 
শুনি মনে সব ধিক আনন্দ অপার ॥ 
সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিধি॥ 

শাহা মোহাম্মদ খান জর্বগুণ নিধি ॥ 
তানপাদপনে বদি ধেয়ানে ধেয়াই সার। 
শিশু জএন্ুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ীর ॥ 


১১৮ 


৫, 


৭, 


৮. 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শক্র-জ্ঞানে গুরু 
ধ্যানেত শঙ্কর সম জান। 
শান্ত দান্ত গুণবস্ত ধৈর্যবস্ত বীর্যবস্ত 
পীর মোহাম্মদ খান জান । 
তান পদ রেণু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়। 
জয়দিনে রচিল পয়ার ॥ 


শ্ৰীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান 
স্থরুচির সুবুদ্ধি সুঠাম । 

রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি 
মনে প্রীতি বাসিল সভান ॥ 

কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর 
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীর জন। 

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত 
পীর শাহ মোহাম্মদ জান ॥ 

শাঁনপদ যুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি 
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি। 


হীন অএম্লদ্দিনে কহে নবীর চরণ 
ভজিয়া শরণ মাগি উদ্ধার কারণ। 


রসুল বিজয় বাণী শুধারস ধার । 
শুনি গুণীগণমন আনন্দ অপার ॥ 
সুধীর সুজ্ঞানবস্ত [ অতি ] সুনায়ক। 
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক ॥ 


শাহা মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির 
সেই পদ প্রসাদে পয়ার | 

জএমুলদ্দিনে কহে আর কেবা পারে মারিবাঁর 
যাঁহারে রাখএ করতার ॥ 


রস্থল বিজয় ১১৪৯ 


১০. হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর 
কে বুঝিতে পারে তাঁর অনন্ত মহিমার । 


১১. আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার 
শ্রীযুত ইছুপ মন আনন্দ অপার । 
শিশু জন্ুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার 
কে মারিতে পারে যাবে রাখে করতার। 


মোট এগারোটি ভণিতায় 8 ক. দুটোতে কবির নাম নেই, 
খ. দুটোতে কবির নাম জএনুদ্দিন, 
গ. তিনটেতে জনুদ্ধিনঃ 
আর ঘ. চারটেতে জএনুলদ্দিন রয়েছে। 
অতএব কবির প্রকৃত নাম “জএনুলদ্বিন” ছিল বলেই অন্তুমান করতে হয়। 
তবে ‘জএনুদ্দিন ও জঙ্ৃদ্দিনগকে অভিন্ন মনে করলে অর্থাৎ 'জন্বদ্দিন” জএন্ুদ্দিনের 
বিকৃতি বলে ধরে নিলে কবির নাম ‘জয়মুদ্দীন’ বলেই মানতে হয় । 
ক. তিনটে [ ২,৩,৬ ] ভণিতায় পীর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম যুগপৎ 


উল্লিখিত হয়েছে । 
খ. তিনটে [ ৪, ৫,৯ ] ভণিতায় কেবল পীরের চরণ বন্দনাই রয়েছে । 
গ. দুটোতে [ ৮, ১১ ] কেবল প্রতিপোষকের উল্লেখ আছে । 
ঘ. তিনটেতে [ ১, ৭, ১০ ] পীর বা প্রতিপৌষধকের নাম নেই । 
ঙ. দুটোতে [ ৬, ৮ ] কবির নাম নেই । 


স্থতরাং পীরের নাম ছয়বার, পৃষ্ঠপোষকের নাম পাঁচবার এবং কবির নাম নয়বার 
পাচ্ছি । 
১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবি মুহম্মদ খানের “মক্ত,ল হোসেন” কাব্যে 
চট্টগ্রামের খ্যাতনামা পীরগণের নাম আছে । সেখানে শাহ মুহম্মদ খানের নাম নেই । 
২,৬, ৮ সংখ্যক ভণিতায় ইউস্ফ খানকে যথাক্রমে রাঁজরত্ব, রাজেশ্বর, 
( রাজন্বর ) নায়ক ও স্ুনায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে। 


£ 
১২০ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


আমরা পরাগলী মহাভারতে সেনাপতি ও যুবরাজ অর্থে নায়ক’ ব্যবহৃত 
হতে দেখেছি । আবার শ্রীধরের বিদ্যানুন্দরে 'যুবরাজ'কে রাজা এবং শাহ বলেও 
বর্ণনা কর! হয়েছে £ 
ক. শ্ৰীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। 
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান | 
খ. ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ । 
গ. রাজা শীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান! 


॥ রচনা কাল । 


আলোচ্য খণ্ডিত কাব্যে রচনাকাল পাওয়া যায়নি । পাণ্ডলিপিটিও অর্বাচীন। 
কবির পীর ও সম্ভবত কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। বাহা কোন তথ্য প্রমাণেও 
কবির আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের উপায় নেই। অবশ্য অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম 
মোহাম্মদ সুফিয়ান সে চেষ্টাও করেছেন। আমরা তা যথা সময়ে আলোচনা করব 1 
আভ্যন্তরীন কোনে! তথ্যও আমাদেরকে কোনো প্রত্যয়ে পৌছায় না, যদিও অনুমানের 
অবকাশ দেয়! আর ভাষ! বিচারে কোনে। নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কর! যায় না। 
প্রথমেই ভাষার কথা ধরা যাক। রন্থুলবিজয়ের ভাষায় প্রাচীনতার 
নিদর্শন ছুর্লক্ষ্য। রাজাক, আলিক, জানসি, চিনসি, প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। বরং গোড়ার কয়েক পাতায় নিকলি, মালুম, ঢালিয়া, খোসাল, 
নেহাল, হদ? দিল, বাত, ফরমাইল, ফেকিলা প্রভৃতি দোভাষীপুখি সুলভ শব্দের 
ব্যবহার পাই । তবে কি রস্থল বিজয় কোন সময় বটতলায় ছাপা হয়েছিল? 
ভাষা দেখে কাল নির্ণয় সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কেননা মানুষ বিশেষে রচন-শৈলী 
বিভিন্ন । বিশেষ করে গঠন যুগে ( Formative period এ) ভাষা প্রতিভা- 
বানের হাতে নতুনত্ব পায়। ১৮৪৫ থেকে -১৮৬৫ খরীস্টাব্দের বাংলা ভাষার 
লেখকগণের বিভিন্ন লিখন-ভঙ্গীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর সত্যতা স্বীকার 
করতে বাধ্য হব। আমাদের .হাতে অন্ত প্রমাণও আছে। আঠারো শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে কবি মুহম্মদ দানিশ* তার জ্ঞান বসন্ত বাণী’ গ্রন্থে এবং আঠারো 
১. মাহেনও __ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সন । 


রম্থলবিজয় ১২৮ 


শতকের শেষ পাদের কবি মুহম্মদ জীবন২ তার “বান্থহোসেন-বাহরামগোর” 
উপাখ্যানে পনের-যোল শতকের ভাষার রূপ রক্ষা করেছেন৷ যেমন মুহম্মদ জীবনের 
কাব্যে ক্রিয়ারপ £ কহো, নহোঁ, আসিছো, কহসি, চিনসি, বদএ। কর্মে ‘ক’ 
বিভক্তি -- কন্যাক, মোক, তোঁক, তাক প্রভৃতি । সর্বনাম _- তছু, মোত 
প্রভৃতি। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা কত অর্বাচীন! ভাষা-নির্ভর 
সিদ্ধান্ত যে অচল, এ যুগেও তার প্রমাণ রয়েছে। বিদ্ভাসাগর-বস্িমের রচনা- 
পড়য়! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যে বাংলা লিখতেন, তাতে, 
তাদেরকে আজকের দিনের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়, আবার এখনকার অনেক 
লেখক উনিশ শতকী ঢঙে আজো লেখেন। আর এক কথা, জনপ্রিয় রচনার 
ভাষা লিপিকর পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েও আধুনিক রূপ লাভ করে । প্রমাণ, 
বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কাজেই ভাষার প্রমাণে কাল নির্ণয় করা 
সম্ভব নয় । নইলে চোখ বুজে বল! যেতো, “রস্থলবিজয়* আঠারো শতকের রচনা! 
এবার বাহ প্রমাণের ক্থা বলি। অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ 
স্থফিয়ানই এই তত্বের উদ্ভাবক । তার মতে “জইনউদ্দীন ছিলেন বারবক 
শাহের সভা কবি।৩ জইনউদ্দীনের প্রকৃত নাম জইনউদ্দীন খান _- জাতিতে 
পাঠান। তিনি ফারসী ভাষায় স্থপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা 
করিয়াছেন ।"*-""জইনউদ্দীনের জন্মস্থান হিরাট। তাহার আর একটি নাম 
ছিল ফতেখান। ফারসী কবিতায় তিনি নাকি ফতেখান বলিয়াই প্রচলিত 
ছিলেন। এই কারণেই রিস্থল বিজয়ের’ রচয়িতা যে আমীর জইনউদ্দীন 
তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফারসীতে, 
স্থপণ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই বাংলায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান বিশেষ পরিচিত । বারবক 
শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই যুবরাজ ইউন্ত্রফ খান আমীর 
জইনউদ্দীনকে রস্থলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন । ইহার 
২, বরেন্ু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক। -- ১৩৬৭ সাল। 
৩, ডক্টর এ* বি. এম. হবিবুল্লাহ, মনে করেন £ এই বারবক শাহ, সম্রাট বাহলুল 
লোঁীর পুত্র জৌনপুরের সামন্ত শাসক বারবক শাহ, | J. A. 9. P. vol. ডু, P214-15 


১৬ 


১২২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ফলেই 'রস্থল বিজয়’ কাব্য স্থষ্টি হয়।... ... বিজয় কাব্যগুলির মধ্যে “রস্থল 
বিজয়’ প্রাচীনতম বটেই এমন কি চণ্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন প্রাচীনতর 
হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় ।'৪ সুফিয়ান সাহেবের এই বিবৃতিতে কোন তথ্য 
নেই, আছে তত্ব । তত্ব দিয়ে আত্মপ্রসাদ মেলে, ইতিহাস হয় না। 

আমীর জইনউদ্দীন হরুয়ী বারবক শাহর (১৪৫৯--৭৬ খ্রীস্টাব্দ ) 
সভা কবি ছিলেন। “শরফনামা নামক অভিধান রচয়িতা ইব্রাহীম কায়ুয় 
ফারুকী তাকে 'মালেকুল শোয়ার?" বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন । কোন 
ফারসী কবির হিরাট থেকে এসে রূকনউদ্দীন বারবক শাহর সভাকবি হতে 
বাধা নেই । কিন্তু হিরাটে ধার জন্ম তিনি বাঙলা দেশে এসে বাংলা শিখে 
বাংলা ভাষায় একটি যুদ্ধ কাব্য লিখলেন, ( ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবন্ধ বা প্রবীর্ণপদ 
হলেও না হয় বিশ্বাস করা যেতো) এ কথা বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ও 
সম্ভাবাতার সীমাও বাড়িয়ে দিতে হয়। আর আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান 
যদি ‘পদ্মাবতীর’ কবি আলাগওল ও ক্ত,ল হোসেন’ এর লেখক মোহাম্মদ 
খাঁন হন, তবে বলব তারা কেউই পাঠান নন। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও 
করি যে তার! পাঠান, তা হলেও তারা কেউ সগ্ভাগত পাঠান নন -- আমরা 
শেখ-সৈয়দ-পাঠান বংশজ এমনি অনেক বাঙালী কবির পরিচয় জানি। আর 
যদি জয়েনউদ্দীন একখানা পুরে! বাংল! কাব্যই লিখতেন, তা হলে রুকন্উদ্দীন 
বারবক শাহর সভাসদ ও জয়েনউদ্দীনের বন্ধু ইব্রাহীম কায়ুম ফারুকী--যিনি 
গ্রন্থরচনায় জয়েনউদ্দীনের স্হায়তাও পেয়েছিলেন, তার "শরফনামায়” রাজ-কবির 
এতবড় কৃতিত্বের বথা নিশ্চয় উল্লেখ করতেন। বিশেষ করে এ জয়েনউদ্দীন 
খান হরুয়ীই যদি ‘রস্থূল বিজয়’ কাব্য লিখতেন, তাহলে তার কাব্যে হিন্দুয়ানি 
উপমাদি অলঙ্কার, রত্ন প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙলার আবহ এমনি ভাবে পেতাম 
না। কর্ণদ্রোণ-শুক্র প্রভৃতিরও ঠাই হতো ন1। ভাষাও হতো দোভাষী, 
এ সুত্রে আমীর খুসরুর হিন্দি রচনার কথা ন্মত্তব্য। সম্প্রতি অধ্যাপক 
সুখময় মুখোপাধ্যায়ও ছুই জয়েনউদ্দীনকে অভিন্ন ভাববার প্রবণতা! দেখিয়েছেন; 
“একে (আমীর জৈন্ান্দীন হরউয়ি) এবং পরস্থল বিজয়” রচয়িত! জৈন্ুদ্দীনকে 

৪. মাহেনও = মার্চ ১৯৫৭, ‘কবি জইনদ্বীন' | 
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অভিন্ন মনে করা যেতে পারে ।”ৎ অবশ্য এসঙ্গে তিনি তার সংশয়ের কারণও 
ব্যক্ত করেছেন। আমরা আমাদের বক্তব্য আগেই পেশ করেছি। কাজেই তার 
অনুমান খগুনের প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় নাম-সাদৃশ্য ছাড়া 
দু'জনকে অভিন্ন ভাববার আর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে ইউস্থৃফ খানকে 
কেন্দ্র করে দু'জনকে বড় জোর সমকালের বলে মনে কর! যেতে পারে । 

এবার আভ্যন্তরীণ সাক্ষোর সন্ধান করা যাক। কবি তার পৃষ্ঠপোষক 
ইউসুফ খানকে ‘রাজরত্ন, রাজেশ্বর (রাজন্বর), নায়ক ও স্থনায়ক' বলে অভিহিত 
করেছেন। এতেই আমাদের অনেকের মনে আশা জেগেছে, হয়তো বা ইনি 
গৌড়ের স্থলতান রুকন্উদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) সন্তান ইউসুফ খান ! 
ডক্টর সুকুমার সেন ইউস্ৃফ খানকে কোনে! জমিদার বলে অনুমান করেছেন । এ 
অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে । গত শতকের এমনি সময়ে কক্সবাজারের রামু 
থানার অন্তর্গত মিঠাসরাহ গাঁয়ের জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী ( জন্ম ১৮১৫-_ 
মৃত্যু ১৮৬৬ খ্রীঃ ) কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার আশ্রয়পুষ্ট চারজন 
কবির সন্ধান জানি । এ*রা এই সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিকে তোয়াজের ভাষায় 
“পতি, স্থলতান, শাহা- রাজেশ্বর’ প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন ।৬ পড়ে কারুর 
বুঝবার সাধ্য নেই যে আলীহোসেন একজন সাধারণ ধনী মাত্র। ভোয়াজ- 
তোষামোদের ভাষায় চিরকালই এমনি বাড়াবাড়ি থাকে। কৃষ্ণনগর-নাটোর- 
বর্ধমানের সামন্ত জমিদার! চিরকাল যে-সব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন, তাতে 
মনে হবে মর্যাদায় ও দাপটে তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ রও বড়। তোয়াজ-স্তুতির 
রেওয়াজ মতো যে-কেউ “সসাগরা পৃথিবীর” অধীশ্বর হতে পারেন। কাজেই ইউসুফ 
খানের কোনে! জমিদার হওয়া অসম্ভব নয়। ূ 
অপর পক্ষে ইউন্থফ খানকে গৌড়ের শাহাজাদ! বলেও অনুমান করা যায়। যেমন 
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক? প্রমুখ করেছেন । 


৫, বাংলার ইতিহাসের ছুশো বছর £ স্বাধীন স্বলতানদের আমল (১৩৩৮--১৫৩৮ খ্রীঃ) 
২য় খণ্ড--পৃং ১২২। 
৬, বাঙল! সাহিত্যের প্রতিপৌষক--বাঁওল। একাডেমী পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 
১৩৬৬ সন । 


৭. মুসলিম বাল! সাহিত্য পৃঃ ৬০-৬২ । 


১২৪ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


ক. “ইউসুফ খান’ নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি তখনে! শাহ্‌ হন নি।. 
খ. ইউন্ুক তখনো যুবরাজ বলেই গৌড় দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ নেই । 
এবং এ কারণেই ভাকে স্থনায়ক, রাজরত্ব ও রাজেশ্বর আখ্যায় ভূষিত 
করা হয়েছে। গৌড়াধিপ ব! সুলতান প্রভৃতি যথার্থ রাজযোগ্য 
উপাধি প্রযুক্ত হয় নি। 'কেন না যে-কোনো জমিদার ও স্থলতানের 
পারিষদ রাজ!, মহারাজা, রাজরত্ু, বা রাজেশ্বর উপাধি পেতে পারতেন 
যেমন হিন্দু সামন্ত ও পাঁরিষদরা চিরকাল পেয়েছেন । কাজেই উক্ত 
সব শব্দ সার্বভৌমত্ব (5০:০৫ ) জ্ঞাপক নয় । 
সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচয়িতা গুণরাজ খান মালাধর বস্তু ও 
রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস ওঝা» রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (€১৪৫৯--৭৬ খ্রীঃ) 
প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন । কাজেই অনুমান করা যায় পরমত-সহিষ্ণ উদার 
হৃদয়» পিতা বারবক শাহ. 'যখন দুই হিন্দু কবি দিয়ে দু'জন অবতারের (কৃষ্ণ ও 
রাম) মাহাত্ম্য কথা রচনা করিয়েছিলেন, তখন বিধর্মদেষী ও ন্বধর্মনিষ্ঠ** পুত্র 
ইউম্থফ খান পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রস্থল-মাহাত্্য লিখবার জন্যে কোনো এক 
বাঙালী কবি জয়েন উদ্দীনকে প্রবর্তন! দিয়েছিলেন । কবির ভণিতা দেখে মনে 
হয়, কবি নিজে ইউসুফ খানের সভায় ভার কাব্য পড়ে শুনাতেন। আমাদের এ 
অনুমানের স্বপক্ষে আরে! একটি নজির আছে। পিতা পরাগল খান যখন কৰি 


৮. ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( পূরবার্ধ ) ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১২৩। 
খ. বাংলার ইতিহাসের ছুশো বছর (১৩৩৮--২৫৩৮ খ্রীঃ ) স্মখময় মুখোপাধ্যায় 
ওঁ পৃঃ ১*২। 


৯, ক, এঁ--পৃঃ ১৭২ 
থ. কৃত্তিবাস _- সুখময় মুখোপাধ্যায় 1 
গা History of Bengali literature 2 Dr, Sukumar Sen P. 68, 

১০. বাংলার ইতিহাসের দুশে| বছর (১৩৩৮--১৫৩৮) ২ সুখময় মুখোপাধ্যায় 
পৃঃ-১৭/১, ১১০ | 

১১. বাংলার ইতিহাসের ছুশো বছর (১৩৩৮--১৫৩৮) £ সুখময় মুখোপাধ্যায় 
পূ ঃ ১২১ | 
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পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত সংক্ষেপে অন্বাদ করিয়েছিলেন, তখন পুত্র ছুটি খান১২ 
শ্রীকর নন্দীকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বমেধ পর্ব রচনায়! কাব্যের গোড়ার দিকে 
যে-আট পাতা নেই, তাতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রসঙ্গে গোঁড় ও গোৌড়রাজ 
দরবারের বর্ণনাও ছিল। কাজেই শাহজাদা ইউস্ফ খানের আগ্রহে “রস্থলবিজয়ঃ 
রচিত হওয়ার সম্ভাব্যতাও উড়িয়ে দেয়! যায় না । 

অতএব ইউস্থফ খান বদি কোন জমিদার হন এবং ভাষার অর্বাচীনতায় 
যদি গুরুত্ব দেই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে 
হয়। আর যদি ইউস্ফ খানকে গৌড়ের সুূলতান-পুত্র বলে স্বীকার করি, তা 
হলে জয়েনউদ্দীনের কাব্য রচনা কাল ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ । এবং তখন এও মানতে হবে 
যে রস্থলবিজয়ের পূর্বে ১৪৭৩--৭৪ শ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচনা শুরু হলেও ওটি 
সমাপ্ত হয় [১৪৮০ খ্ৰীঃ] রস্থলবিজয় কাব্য রচিত হওয়ার পরে । সুতরাং 'রন্ুলবিজয়ই 
বারবক শাহর আমলের আদি গ্রন্থ । অবশ্য ‘কৃত্তিবাসী রাম-পাচালী” যদি তার 
আমলের প্রথম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়, তা হ'লে “রস্থলবিজয়” হবে দ্বিতীয় গ্রন্থ। 
আর সেক্ষেত্রে এটিই আদি জঙ্গনাম! বা! যুদ্ধকাব্যও । 


॥ বিজয় কাব্য ॥ 

অনুমান-তাসের ঘর যখন একবার বাঁধতে শুরু করেছি, তখন তা সম্পূর্ণ না 
করে উপায় নেই। জানি এ ঘর একদিন ভাঙবে, হয়তো বা আমার হাতেই, তবু 
মাঝ পথে থাম যাবে না । তাসের ঘর টেকে না, তবু তো লোকে গড়ে! আমাদের 
আগের অনুমানের ফলশ্রুতি অনুসারে ‘রস্থূলবিজয়’ বিজয়কাবোরও আদি হয়ে 
দ্রাড়ায় ; যদিও ডক্টর সুকুমার সেন বলেন “বিজয়কাব্য” মানে দেবতার জয়যাত্রা বা 
জয় কাহিনী । কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে ‘মঙ্গল’, ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয় । 
মঙ্গল ও বিজয় ছুই স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভুল ।*১৩ কিন্তু কোনে! 
কোনো কাব্যে বিশেষ করে মুসলিম রচিত কাব্যে “বিজয়” শব্দটি সামান্য অর্থে ই 
_ বাবন্ৃত হয়েছে । কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামের পুরো অর্থ সঙ্গতি রয়েছে । অতএব 

১২. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টা পরাগল--তীর পুত্র ছুটি 


থান নন। বাঃ সাঃ ইঃ (পূর্বার্ধ) পৃঃ ২৫১ পৃষ্ঠা । 
১৩. বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ ) = পৃঃ ১০৩। 


১২৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


মালাধর বস্তুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চূড়ামণি দাসের গৌরাজবিজয়, কবি মুকুন্দের জগন্নাথ- 
বিজয়, মীর ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় ও সত্যপীরবিজয় কিংবা কবি শেখরের 
গোপালবিজয় নাম ডক্টর সুকুমার সেনের সংজ্ঞান্থগ হলেও জয়েনউদ্দীন, শাবিরিদ 
খান ও শেখ চাদের রম্থলব্জিয়, ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, কবীন্দ্র প্রমেশ্বরের 
পাণ্ডববিজয় এবং ফয়জুল্লাহর গাজীবিজয়-এ “বিজয়” শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ই 
প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত ৷ 

কেউ কেউ মনে করেন “বিজয়” নামের মোহে পড়েই পরবর্তা কবিগণ 
কাব্যের নাম “বিজয়” রাখেন । এতে কিছু সত্য আছে বলে মনে করি। কেনন! 
আমর! দেখেছি গেল শতকের -- “নীলদর্পণ’ নামের অনুকরণে বহু দর্পণ গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে। এর আগেও “রঘুবংশ” নামের অম্ুস্থতি পাই “হরিবংশ' 
ও ‘নবীবংশ’-এ। এ ভাবে আমরা প্রস্থলবিজয়” ( তিনটি), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, 
গোপাঁলবিজয়, গোগীনাথবিজয়, গৌরাঙ্গবিজয়, পাণ্ডববিজয়, গাঁজীবিজয়, 
গোরক্ষবিজয়, মনসাবিজয় প্রভৃতি পেয়েছি। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরো 
দুটো নাম পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে __ একটি -মঙ্গল অপরটি - চরিত ।” 


॥ জীবনী সাহিত্য ৷ I 
আবার এই রস্থলবিজয় দিয়েই বাংলা ভাষায় চোখে-দেখ। রক্ত-মাংসের 
মানুষের জীবন-কথা বা চরিত-কৃথা লেখারও শুরু । এ ধরনের রচনাকে বলা চলে 
এঁতিহাসিক ব্যক্তির কাল্পনিক রূপায়ণ বা অনৈতিহাসিক জীবন-চিত্র । দ্বিতীয় 
স্তরে চৈতন্তচরিত গ্রন্থগুলোতে লৌকিক ও অলৌকিক এবং সত্য ও কল্পনার 
সমতা রক্ষিত হয়েছে । 


॥ কবির নিবাস ॥ 
কবির ভণিতায় প্রকাশ তিনি স্বয়ং ইউস্থফ খানকে তার কাব্য পাঠ 
করে শুনাতেন। ইউসুফ খান যদি গৌড়ের শাহাজাদা হন, তা"হলে কবি 
গৌড়বাসী বা গৌঁড়প্রবাসী ছিলেন। রন্থলবিজয়ের একটা চরণে আছে = 
“পন্নাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ 1৮ এ উৎপ্রেক্ষা থেকে মনে হয় নদীবন্থল 
বাঙালা দেশে পদ্মাই কবির বিশেষ পরিচিত ছিল। স্থদীর্ঘ পদ্মার কোন্‌ 
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তীরে কোন্‌ অঞ্চলে তার নিবাস ছিল, তা অনুমান-সাধ্য নয় । আবার কাব্যে 
‘হমাইতে, উয়্াস, থুঃ থোন, ধাবাম, বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি প্রভৃতি 
বিশেষভাবে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দও রয়েছে। 

অমুমানের অশ্ব ছুটিয়ে অনেক দূর এগুলাম। যা কিছু সম্ভব সব তুলে ধরেছি। 
কিন্ত তথ্য প্রমাণ না মিললে ইতিহাস কিছুই গ্রাহা করে নাঃ সে দিক দিয়ে এ 
পণ্ডশ্রম মাত্র । তবু তথ্য নির্ধারণে এগুলো কিঞ্চিৎ দিশ! দিতেও পারে, এ ক্ষীণ আশা! 
রইল। নিঃসংশয়ে তথ্য-প্রমীণ-যোগে সত্য নিরূপণ কর্তে হলে 'রস্থলবিজয়'”-এর 
সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনো! সুত্রে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া 
প্রয়োজন ! নইলে ইতিহীস-গ্রান্থ কিছুই নিশ্চয় করে বলা যাবে না। 


॥ কাব্যের বিষয়বস্ত ৷ 

হযরত মুহম্মদের [দঃ] সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের লড়াই-ই এ কাব্যের 
বণিত বিষয়। এটি যে এঁতিহাসিক কোনো যুদ্ধ নয়, তা কাকেও বলে দেয়ার 
অপেক্ষা রাখে না । সৈয়দ হুলতানও তার “নবীবংশে” এ যুদ্ধ কাহিনী সংক্ষেপে 
বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী 'জয়কুম রাজার লড়াই, নামে এটি স্বতন্ত্র পুথি 
রূপেও চালু ছিল। মুসানামা*র কবি মুহম্মদ আকিলেরও এ নামের একটি 
রচনার নাম শুনেছি । উদ্ঘতেও এদের কিস্সা রয়েছে। জয়কুম সম্ভবত 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি নাকি আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন ।৯৪ 

হযরত মুহম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোনো কোনে যুদ্ধে 
তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বদর, ওহুদ, খবর প্রভৃতি এতিহাসিক 
যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে 'জঙ্গনামা রচিত হয়েছে। জঙ্গনামা’ নামটি আজকাল 
বাংলায় যোগরূট হয়ে উঠেছে। জঙ্গনামা বলতে সাধারণত কারবালা! কাহিনীই 
নির্দেশ করে । মূলত যে-কোনে! যুদ্ধ-কাহিনীই ফারসীতে “জঙ্গনাম1” নামে পরিচিত। 
আমাদের খোন্দকার নসরুল্লাহর 'জঙ্গনামা”টি হযরত আলীর দিগ্বিজয় বিষয়ক! 

সেকালে সাধারণ মাঞ্নষের দৃষ্টি ছিল বহিমু্খো। তারা জৈব ও মানস 
প্রয়োজনে উৎসাহ, উদ্দীপন! ও উত্তেজনা! খু'জত বাহ্য ঘটনায় । সেকালের রচনাও 


১৪. 3200017810৮ 2 Zaqgum, king of Armenia. 


১২৮ . সাহিত্য পত্রিকী 1 শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


তাই তন্ময় (০121০০0০)। সেকালের সাধারণ লোক ইতিহাস পড়ত না, 
রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা ও কিংবদন্তীই তাদেরকে ইতিহাসপাঠের ফলশ্রুতি 
দান করতো! । সেদিনের কল্পনাপ্রিয় মানুষের কাছে যুক্তি ও বুদ্ধির মূল্য বেশী 
ছিল না ; মনের প্রবণতাই তাদের জীবন-প্রয়াসে প্রেরণারপে কাজ করতো । রূপ- 
কথার যুগের পরে সাধারণ লোকের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার উৎস হলো যুদ্ধ। এর 
মধ্যে যে 011 বা রোমাঞ্চ আছে, তা সে-যুগে আর কিছুতেই মিলতো না । তাই 
যুদ্ধের বর্ণনা এযুগে আমাদের কাছে একঘেয়ে, নীরস ও অসহা লাগলেও সেকালের 
শ্রোতার পক্ষে উপভোগ্য ছিল। এ জন্যেই শ্থরাস্থরের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়ে রূপকথার 
রাজপুত্রের লড়াইতে তা শেষ হয় নি, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডেনী, শাহ- 
নাম! প্রভৃতি দুনিয়ার সব প্রখ্যাত গ্রস্থেরও উপজীব্য হয়েছে । আসলে দন্ব-সংঘাতেই 
যে জীবনানুভূতির ক্ষুতি, তা মানুষ গোড়া থেকেই অবচেতন মনে উপলদ্ধি করেছে। 
নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে আমরা এই দ্বান্দিক জীবনই কৃত্রিমভাবে উপভোগ করি। 
যুদ্ধ ও 2৫$০৪:০ হলে! এর বাস্তব পন্থা আর “ড়যন্ত্র ও মামলা” হলো ইতর 
পন্থা, মধ্য পন্থা হচ্ছে প্রতিযোগিতা । তাই আগেকার দিনে দন্দ-যুদ্ধ লোকের 
এত প্রিয় ছিল। এ যুগের আগে যুদ্ধ কোনোকালেই ঘৃণ্য ছিল না বরং মহান 
জীবন-চর্যার অবলম্বন ছিল। অকাতর যোদ্ধাই বীর। জনগণের সম্মান-শ্রদ্ধা, 
গ্রীতি-ভীতি ও দগ্ড-মুণ্ডের মালিক ছিল সে। বসুন্ধরা আজো বীরভোগ্য! । 
তা ছাড়া অন্ঞতাবশত সে-কালের মানুষ ছিল অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈব- 
- নির্ভর ও স্বাপ্রিক। তাঁদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট । 
যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্ত । তাদের কাছে রূপকথা মনে হতো বাস্তব আর 
বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠতো রূপকথা । কেননা তারা ভূত-প্রেত- 
দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখতো । ঝাড় ফু"ক-তুক, তাক ও দারু-টোনাতে ভরসা পেতো । 
রোগে শোকে, হুখ-সৌভাগ্যে ও ছুর্যোগে-্ছ্দিনে তারা অনুভব করতো অলৌকিক 
শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা । এর ফলে ভাদের বিশ্বাস সংস্কারের প্রসার ছিল 
ত্ৰিভুবন ব্যাপী । সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন ছিল না মনে। তাদের বিশ্বাস সংস্কারের 
প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে । বিমানে চড়ার পর আজকের 
কেউ পঙ্ধীরাজ ঘোড়ার কল্পনা করবে না, মেঘদূত-পবনদূতের কর্তব্য ভার নিয়েছে 
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সরকারী ডাক ও তার বিভাগ ৷ আজকের দিনে কল্পনার ক্ষেত্র হয়ে গেছে নিতান্ত 
সংকীর্ণ ; মানম-উগ্তাবনের বস্তুও হয়েছে ছুলভ। মানুষের কোন আচরণ কিংবা 
মানস অভিব্যক্তিই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাব বিষুক্ত নয়। কাজেই 
সেকালীন সাহিত্যে সমকালের মান্থুষের বিশ্বাস-ভরসা, ভয়-ভাবনা, আশা-আরজু 
ও ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। সে-সাহিতা তাদের জীবন-মুকুর । আজ 
আমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর ৷ ব্যবধান এমনি ছুস্তর 
হয়ে উঠেছে যে অনেক ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব মুছে গেছে, এমন 
কি স্বাজাত্যবোধ হয়ে উঠেছে আবছ1। তাই তাদের কালের সত্য ও তথ্য আমাদের 
কাছে আজগুবী। মাটির মায়াসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তত্বপ্রিয়, যুক্তিবাদী ও জীবন- 
রসিক আজকের পাঠক সেকালীন সাহিত্যের অলৌকিক-অবাস্তব জগতে বিচরণ 
করতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। সেকালীন বিস্ময়বোধ আমাদের উপহাসের সামগ্রী, 
সেকালের রোমান্টিক ভাব-কল্পনী আমাদের চোখে অজ্ঞ অপরিণত মনের হান্তকর 
বিলাস মাত্র! তাদের স্থুলতা পীড়াদায়ক, তাদের অজ্ঞতা অনুকম্পা প্রত্যাশী, 
তাদের প্রত্যয়-খজু উক্তি নিদারুণ অর্বাচীনতা ; তাঁদের আস্তরিকতায় উজ্জল বর্ণন- 
ভঙ্গীও মনে হয় বালভাষণের মত তুচ্ছ। শালীন সাহিত্য হলেও তা লোকায়ত। 
কেননা, মনন-সৌকর্ষে ও সুক্ষ্মতায় সাহিত্য তখনো বিচিত্র ও অসামান্য হয়ে ওঠে নি। 

আর একটি কথা, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতি-ভাষণের বীজ । 
তার নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাশ্বিধিতে। 
এই বাড়াবাড়ির ফলে এক বন্ত-নামের অনেক প্রতিশব্দ তৈরী হয়েছে, যাদের সঙ্গে 
বস্ত-স্বরূপের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই । অথচ রূপে কিংবা গুণে সাদৃশ্ত ও অভিন্নত্ব 
কল্পনা করা হয়েছে । এ ভাবেই টাদ হলো শীতাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, শশোদর, 
শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি । মানুষের এই অতিভাষণেই তো কাবা-কবিতার 
জন্ম ! | 

তেমনি নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী 
প্রকাশ ঘটে৷ শ্রদ্ধা বা ঘ্ৃণ! মানুষকে অতি কথনে এবং দোষগ্তণের বিকৃতি সাধনে 
প্রবর্তন! দেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অভিভাষণের প্রবণতা জাগায়, 
তেমনি ঘৃণা ব! অবজ্ঞার আত্যস্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা যোগায়) 


১ 


১৩০ সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যাঃ ১৩৭০ 


ফলে মিথ্যা ভাষণ, অতিরঞ্জন ও তথ্যের বিকৃতি সাধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে! ভক্তের 
অভিভূতির গভীরতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি 
মনগড়া! দোষের ফিরিস্তি বাড়ায় । লোক-চরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে 
করেছে অতি-মান্ধষধ আর দ্ৃণ্যজনকে বানিয়েছে অমানুষ । একারণে মানুষের 
ইতিহাস, চরিত-কথ! ও কিংবদস্তী যুক্তি-বৃদ্ধিঃ বাঁস্তব-অবাস্তব এবং সম্ভব-অসম্ভবের 
সীমা পেরিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপকথাকেও হার মানায়। ভক্ত ও বিদিষ্ট 
মনের স্ততি-নিন্নার চোটে সত্য গেছে সরে, মানুষের ইতিহাস হয়েছে বিকৃত ; সত্য- 
সন্ধ হয়েছে বিড়দ্বিত। সভ্যতা হয়েছে অর্থহীন । 


এজন্তেই ফকীর-দরবেশ ও সাধু-সন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি নিধিচারে 
স্বীকৃত হয়। আমাদের দেশেই শোয়া চারশ’ বছর আগের মানুষ কৃষ্ণগত প্রাণ 
বিশ্ব্বর মিশ্র কৃষ্ণাবতার রূপে অপ্রাকৃত বিভূতিতে ভূবিত হয়েছেন। এ যুগেও 
শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবশক্তি এবং অরবিন্দের যোগ-বিভূতির কথা প্রল্লবিত হয়ে প্রচারিত 
হয়েছে। তেমনি রম্থলের জীবৎকালেই তীর নবুয়ত ও ওহিপ্রান্তি এবং এ ছুটোর 
অঙ্গীকার স্বরূপ চাদ দ্বিখণ্ডিত করণ ও মেরাজ ছাড়াও তার আরো নানা মোজেজার 
কথা ভক্তসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল । সেগুলো তার চরিতগ্রন্থে, এমনকি সহি হাদিসেও 
ঠাই পেয়েছে। যেমন, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন 
হযরত মুহম্মদ [ দঃ ] একটি বকরীর কলিজা ও গোস্ত ১৩০ জন লোককে খাওয়ালেন 
এবং তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।১* 


কাজেই উত্তরকালে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তাঁর অন্তিমানবিক 
শক্তির কাহিনীও বক্তার রুচি, বুদ্ধি, খেয়াল ও প্রয়োজন মতো কলেবরে ও সংখ্যায় 
বাড়তে থাকবে এই স্বাভাবিক ৷ 
আগেই বলেছি, হযরত মুহম্মদ জীবনে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন | 
কোনে! কোনো লড়াইয়ে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। সেই সুত্র ধরেই রস্থল- 
বিজয় কাব্যগুলোতে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে দিগ্বিজয়ী ইসলাম প্রচারক রূপে 


১৪. ত্জ রীছুল বুখারী -- বাঙলা একাডেমী, হাদিস সংখ্যা-_-১৯৫৭, পৃঃ ৪৯৩। 
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বাস্তবের ক্ষীণস্থত্র ধরে বোন! হয়েছে উপকথার জাল |. আরব দেশ অনেক দূরে 
রূপকথার ভাষায় বল! চলে সাত-সমুদ্রের ওপারে । তাই সে-দেশের মানুষের 
জীবন, জীবিকা ও আচার সম্বন্ধে এ দেশের লেখকগণের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না! 
কাজেই এ'দের কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অন্থুপস্থিত। মরুভূ আরবের বিনামে 
তার! অজ্ঞাতে দেশী আবহই তৈরী করেছেন৷ তাই আরবের! ভাত খায়, ছেলের 
নাম রাখে রত্ন, লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে; আর চতুর্বেদ তাদেরও ধর্মগ্রন্থ । 
মাছের ব্যবসাও চলে সেখানে । 

বলাবাহুল্য, রম্থলবিজয় মৌলিক কাব্য নয়। তাই বলে অন্ুুবাদও নয় ! 
পূর্ববর্তী কোনো ফারসী কাব্যের স্বাধীন অন্ুষ্থতি । কবি বলেছেন? 

“বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন 
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ 1” 

এই লড়াইয়ে চার খলিফা, হাসান-হোসেন, হানিফা প্রভৃতি সব বীরই যোগ 
দিয়েছেন । তবে আলীই প্রধান যোদ্ধা। মধ্যযুগের সাহিত্যে মোহাম্মদ হানিফার 
খুব নাম-ডাক। ইনি আলীর স্ত্রী হানুফার গর্ভজাত পুত্ররূপে পরিচিত 
সাহিত্যে এ সম্পর্ক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত এবং ইতিহাসেও স্মঘিত।৯৫ ইনি খলিফা 
আবছুল মালেকের সময়ে রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই স্থত্রে তিনি কালে 
নানা উপকথার পাত্ররূপে লোকশ্রুতিতে প্রখ্যাত হয়ে যুদ্ধ-কাব্যের নায়ক হয়েছেন । 
হযরত আলীর, তার পিতৃব্য হামজার ও পুত্র হানিফার বীরত্ব ও দিখ্বিজয় কাহিনী 
পরিকীপ্িত হয়েছে আরবী, ফারসী, উদ“ ও বাংলা ভাষার বিপুল সংখ্যক কাব্যে। 
অবশ্য সবই বানানো । আগেই বলেছি যুদ্ধকাব্য নানাকারণে লোকপ্রিয় ছিল। 
তাই এর এত প্রসার । তন্ময় (০1০০০) কাব্যে তথা বর্ণনাত্বক ও কাহিনী 
মূলক ( descriptive and narrative ) রচনায় ঘটনার চম্‌ক প্রয়োজন ॥ 
এই প্রয়োজন মিটানোর জন্তেই এত অদ্ভুতের সমাবেশ! .. 

ইসলামের উন্মেষ যুগের এসব বিজয় কাহিনী রচনার সময় কবিদের মনশ্চক্ষে 
ভেসে উঠেছে পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনা 
ও চিত্র। তাই কাফের মাত্রেই হিন্দু, রাজাও হিন্দুর বর্ণশরেষঠ ব্রাহ্মণ । এসব 

১৫, Annals of the Early Caliphate by 5. W. Muir, P.414., 


১৩২ সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০. 


যুদ্ধাভিযানের মূলে ধন বাঁরাজ্য লোভ নেই, আছে কেবল আল্লাহর নাম প্রচার 
ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। তাই বশীভূত বা পরাজিত কাফের নৃপতি সপ্রজা 
ইসলাম কবুল করলেই'তীকে তীর রাজ্য ফিরিহ়ে দেয়া হয়েছে বিনাশর্তে। এ সুত্রে 
আরো একটি কথা উল্লেখ, এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে 
' মুসলমানরা! ইসলাম প্রচার-করেছে বলে যে-বথা চালু. আছে, একালের মুসলমানরা তা 
বিধরমারি-বিদ্ধিষ্ট' মনের তৈরী বলেই: জানে।. অথচ এক শ্রেণীর মুসলমানও. একেই 
মুসলিম জীবনের গৌরবময় আদর্শ ও নৈষ্ঠিক ব্রত বলে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ, 
করে নি-। তার প্রমাণ রয়েছে রন্ুলবিজয়, আমীরহামজাঁ, (আলীর ) জঙ্গনামা, 
হানিফার লড়াই, জৈগুণের কেচ্ছা, সোনাভান প্রভৃতি কাব্যে। নিন্দা কিংবা 
প্রশংসা করতেও যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নইলে তা য়ে ব্যজন্তুতি হয়ে দাড়ায়, 
এই তার প্রমাণ ! 


1 ছলা॥ 
জয়েনউদ্দীনের ছন্দবোধ সুষ্ঠু নয়। পয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসমাক্ষর । 
ত্রিপদী কচিৎ তাই ৷ ছু’চারটী নমুনা দিচ্ছি £ | 
1১1 অসমাক্ষর পয়ার ঃ 
ক. অশ্বের উপরে সোয়ার' নবী ' তুলি বান্ধে -জীন 
তুরিতে চালায়, রথ চলে দিন দিন। 
খ. জালিয়াএ বোলে রাজার কথা কি কহিব আর 
অষ্ট হাজার নৌকা সাজে ঘাটের মাঝার। 
গ. ছয়মাস পথ" ছিল জএকুম বাজার ঘর 
তিনমাস জঙগলে-দিয়া হাটে. পয়গন্থর | 
নবী সহচর সঙ্গে ছিল 'বিংশহাজার খনদার 
ঝাড় জঙ্গল কাটি সব করে একধার। 
1২1 অসমাক্ষর ত্রিপদী ঃ | 
ক. জএকুমের সৈন্য যবে জঙ্গ দিলা দেখি তবে 
আইলেস্ত -নবীর- গোচর 
থ; দশসহত্র জন. কাটিলেস্তঃশক্রগণ 
শুনি সব চিন্তিত হইল! | 


গ. জড়াজড়ি দুইজন করে শর বিছোড়ন 
বরিষার মেহের বরিষণ-! 


রস্থুলবিজয় ১৩৩ 
।৩ | পদাস্ত মিলের অভাব £ মনেতে গৌরব ধরি আশীর্বাদ কৈল! নবী 
প্রশংসিয়! দিয়! সম্ভাষণ । 


৷ 8। পদাস্ত মিলের অসঙ্গতি £ 
ক. ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাবীল 
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে-সমর। 
খ. চলি যাও ইমাম আলি হইয়া যে স্থির 
মওতের কালে তোরে না করিলুম কবুল । 


এ ছাড়া চাহে, নহে, কহে, প্রভৃতির সঙ্গে উড়াঞ ভএ, চলএ-এর মিল অন্তান্য 


কবির মতো ইনিও দিয়েছেন । 
ভাষায় ব্যাকরণগত কোন উল্লেখ্য প্রাচীনতা নেই। 


॥ কাব্যালোচনা ॥ 
যুদ্ধ-কাব্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম, তবু কাব্যের স্থানে স্থানে স্বতংসুর্ত 
সৌন্দর্য দুর্লভ নয়। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি £ 


৷ ১। লেখাঁচিত্র ঃ 
ক, অঙ্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইল! চিন্তিত। 
থ. সিংহ ব্যাত্ত চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি'। 
গ. রুহিত বরণ হৈল দোহান বদন ' 
দ্বিজর জব মিশি যেন উদ্দিত' তপন । 
ঘ. কণ্ঠ চিবুক দিয়া নাস! দিষ্টি ধেয়াইয়া ইত্যাদি । 
ও, তা! দেখিয়! বীরবরে খেদিয়া' খেদিয়া মারে 
যেন সব' বরাহের গতি । 


1২1 বীরের শপথ ঃ 
পাষাণেত রেখা রাখ প্রভাত 'সমএ দেখ 
সব সৈষ্য করিমু সংহার৭ 


১৩৪ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


৷৩। যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা £ 

ক. আছিল লক্ষ গজ তার কলেবর 
কুস্তকর্ণ সম দৈত্য মুতি ভয়ঙ্কর! 

খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাগুবের রণ 
হেন মলযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন | 

গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার 
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর ৷ 
কিবা কৃপাচাৰ্য যে বিরাট অভিমন্ধ্য 
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য! 

ঘ. যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি : 
আর মুখা হই ধাএ আপনাকে রাখি। 


1 ৪। উপমার্দি অলঙ্কার £ 
ক. কেহ কেহ বোলে এই নহে পদাঘাত 
আকাশ বিদারি যেন হইল বজ্রপাত ! 
খ" গুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার 
গ. [ছুলছুলকে] গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল। 
ঘ. ব্ৰহ্ম সম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান । 
উ. আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জলি মরে | . 
চ. দুগ্ধ দিয়! কাল সর্প ঘরেত আনিল1 | 
ছ. দেখিলাম অসিধার ফণীসম ছুই জিহ্ব! তার। 
জ, কুলিশ-বিধীনে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া । 
ঝা. পিংহের-সৌরভে যেন পলাএ কুরঙ্গ । 
এ, গদাগদা! ঘরিষণে উল্ধ] পড়ে খসি 
দীপ্তি মান হই গেল অন্ধকার নিশি । 
* ত্রাস পাই সব সৈন্য রথে দিল ভঙ্গ 
পল্মাকৃল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ । 


5. হেনকালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়ী পুনি 
প্রকাশে আকাশ উপর । 


ড. নাট নট হৈল রক-গান বৈধ ক্ষিতি। 


৯3 
cy 


" রস্থুল বিজয় ১৩৫ 
এবার পুথির অন্তরের কিছু পরিচয় দিচ্ছি £ 
জয়কুম রাজার দূত যখন আপত্তিকর ভাষায় হযরত মুহম্মদকে [দঃ] 
রাজার বাণী জানালো তখন ঃ 
এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিল! 
অনল বরণ হই গিয়া উঠিল । 
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই 
অন্দরেত যাই আলী অব’ করিব গাই। 
অন্দরেত যাই আলী জব” করিব গরু 
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জরু 
কলিম! পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির 
বলিহীন শাস্ত্র পুজা না রাখিমু কিকির। 


একথাগুলোতে মুসলিম বিজয় কালীন ঘটনার আভাস আছে। 


সলৈন্তে রসুলের যুদ্ধযাত্র! £ 
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে 


স্ুুসজ্ হইল! সব সংগ্রাম করিতে । 
তার পাছে সুসজ্জ হইল! নবীবর 
আকাশে উদ্দিত যেন হইল শশধর। 
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে 
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে | 
নিঃসরিল1 নবীবর সঙ্গে অশ্ববার 
প্রচণ্ড মুগেন্্র যেন সাঁতাইশ হাজার 1.৮... 
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল 
গ্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল। 
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডপ 
তঞ্জিয়৷ গজিয়া রণে গেলেন্ত সকল । 
একটি যুদ্ধের দৃশ্য ঃ 
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ 
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ । 


গজে গজে যুদ্ধ হৈল দস্ত পেশাপেশি 
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশামেশি 


১৩৬ সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ধান্ুকি ধান্ুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ 
বরিষার মেঘে যেন বরিষে স্ঘন। 
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল 

" বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল । 
গদা গদ! ঘরিষণে উন্ধা পড়ে খসি 
দীর্থিমান হই গেল অন্ধকার নিশি । 
খড়গ খড়গ যুদ্ধ করে উঠে খর খরি 
ভিন্র্য হই যেন চমকে বিজুরি | 
অন্যে অন্তে মল্ল করে হই জড়াজড়ি 
বাজিল তুষুল যুদ্ধ ভূমিতলে গড়ি । 


মুসলমানেরা কাফেরদের বোঝাচ্ছে 8 
কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট 
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট। 
তাহান কলিমা কছএ মন্ত্র জপএ 
কোটি জন্মের পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ|-**... 
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান 
কলিম বাখান জনি আছে তান স্থান। 
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ 
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ ৷ 


“অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ’ = এ কথা বলবার স্থযোগ করে নেবার 
জন্যেই দ্িশ্বিজয় ! 


সেকালের সাহিত্যের প্রায়-সব বৈশিষ্ট্যই রন্থুলবিজয় কাব্যের বর্তমান । 
অবশ্য আমরা চৌতিশা, বিলাপ প্রভৃতি পাইনি। পাণ্ড'লিপিটি খণ্ডিত। কাজেই 
এগুলোও যে ছিল না, তা” জোর করে বলা যাবে না। 'রহ্থলবিজয়' কাব্যটি 
্বধর্মনিষ্ট, আদৰ্শবাদী ও জাতীয় এতিহাগবা মানুষের এবং অন্তত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্সিক 
মনের পরিচয় বহন করে। ইস্লামের মর্মে অধিকার ছিল না এ সব লোকের, 


রন্থুলবিজয় ৩৩৭ 


তাই ইসলামি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থলবোধের 
প্রতিচ্ছবি পাই «ই শ্রেণীর কাব্যে। দিবসের কর্মে ক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বল্প- 
শিক্ষিত লোকের! রাত জেগে বহুকাল ধরে পরম আগ্রহে শুনে আসছে এ ধরনের 
কাহিনী। ইসলামের উন্মেষ কালের এ সব বীরত্ব ও মহত্ব জ্ঞাপক উপকথাই যুগ 
যুগ ধরে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামি সংস্কৃতির 
একটি অমার্জিত অতি স্থূল বোধ ও রূপ । সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজ 
কল্যাণ হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, এই শ্রেণীর কাব্য বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম* 
অর্থ-কাম ও মোক্ষ লাভে সহায়ক হয়েছে। 


আগেই বলেছি, পাঠ ছুষ্পাঠ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। লিপিকরের অনবধানভায় 
মধ্যে মধ্যে চরণ'ও বাদ পড়েছে । এজন্যে কয়েকস্থানে অর্থগ্রা্া পাঠ দেয়া সম্ভব 
হয় নি! পরিশিষ্ট অপ্রচলিত ও দুরহ শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়! হল! অন্ত 
অনেক কবি ও কাব্যের মত এটিও মর্ম আবছুল করিম জাহিত্যবিশারদের 
আবিষ্কার । আজ তাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আর এই 
সূত্রে খণ স্বীকার করি সে-সব বিদ্বানের কাছে, যণাদের আলোচনা আমার কাজের 
সহায়ক হয়েছে । 


১৮ 


| বরসুআবিজয় | 


॥ জয়েনউদ্দীন বিরচিত ॥ 


! রন্ুল-পক্ষীয়দের রণসজ্জ। | 


**'মহাবল জথ বীর প্রচণ্ড প্রতাপ ॥ 
দুই শত মণের কাবাই দিলেক যে গাএ। 
বিশ মণের শিরত্রাণ শিরে শোভা পাএ ॥ 
ধন্ুরাণ হস্তে করি টোন ভরি শর! 

সপ্ত শত মণের গদা বজ্ের দোসর ॥ 
এরাকি অশ্বের পরে আরোহণ হৈয়া ।. 
'রহিলেম্ত মহামল্ল খর্গ-বর্ম লৈয়া ৷ 

আর এক সেনাপতি নাম যে ওসমাঁন। 
শতমণ ছত্ৰ রণে ভান তন্ুত্রাণ ৷৷ 
পঞ্চদশ-মণ টোপ শির পরে ধরি। 
এরাকি অশ্বেত চড়ি প্রচণ্ড কেশরী ॥ 
তিনশত মণের গদা হস্তের উপর ৷ 
মধ্যদেশে খর্গ রাখি পিষ্ঠেত সিফর ॥ 
দেখিতে সুন্দর রূপ জিনি বিদ্ভাধর। 
সুসজ্ঞ হইয়া! যাএ করিতে সমর ॥ 
তবে মহাবীর আলি সর্বগুণ সার। 
বিক্ৰমে কেশরী বীর যম অবতার ॥ 
চল্লিশ প্রকার [অস্ত্র] জিরাই লোহার ৷ 
সাতমণা শিরত্রাণ শিরে রাখে আর ॥ 
এ চারি কৃপাণ তান কটির মাঝার | 
ছম্ছাম কমরিম আরবী জুলফিকার ৷ 


এই জুলফিকার সপ্ত গজ হএ জান । 
যুদ্ধে নিকলি লাজে শত্রুর প্রয়াণ ॥ 
ভুজঙ্গ সদৃশ অসি ছুই শোভা করে । 


. যাহারে ভংশএ পুনি তার জিউ হরে ॥ 


তাহান বাহন হএ নামেতে ছুলছুল । 
গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল ॥ 
কম্ম,র করিয়। নাম তাহান কিঙ্কর। 
সুসজ্জ করিয়া অশ্ব যোগাইল সত্বর ॥ 
সেই অশ্ব'পরে আরোহণ মতিমান। 
ব্রহ্মসম তেজবস্ত মৃগেন্দ্র সমান ॥ 
সহস্র মণের গদা ধরি বীর দাপ। 
যমরাজা দেখি তদ্ধ হৈল মনস্তাপ ॥ 
তাহান তনয় ছিল অষ্টদশ জন । 

শমন সদৃশ বীর বিখ্যাত ভূবন ॥ 

তাহ সব মধ্যে ছিল মুখ্য তিনজন । 
হাসন হোসন আর হানিফা নন্দন ॥ 
নানান বস্ত্র সব তবে করি পরিধান । 
রহিলা রুষিয়া অশ্বে ধরিয়া কুপাণ। 
তাহার পশ্চাতে দেখ জথ বীরগণ । 
একে একে সর্ব সৈন্য করিল! সাজন ॥ 
তার পাছে মাগিল! সাজ নবী রাজেশ্বর ৷ 


রসূল বিজয় 


মুকুত! মণ্ডিত তাজ অতি মনোহর ॥ 
লাল কাবাই শোভে জিনি দিবাকর ৷ 
প্রভুর পরম সখা পরম সুন্দর ॥ 

নবীর কিস্কর ছিল নামে যে বিলাল । 
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজাএ ততকাল ॥ 
স্থচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ মণ্ডিত । 

হীরার লাগাম জীন মুকুতা শোভিত ॥ 
চারিদিকে চামর দোলাএ সব ঘন। 
গরুড়ের গতি সব ভাতি বিচক্ষণ ৷ 
দেখিয়! সুন্দর অশ্ব অতি মনোহর ৷ 
রহিতে সুধীর গতি বাঞ্ছিত দোসর ॥ 
সেই অর্থ "পরে নবী আরোহণ যবে । 
আছে চক্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে ৷ 
স্থসজ্জ হইআ নবী যুদ্ধে যাত্রা কৈলা । 
মঙ্গল বিধান সৈন্যে বুলিতে বুলিলা ॥ 


অশ্বের উপরে সোয়ার নবী তুলি বান্ধে জীন । 


তুরিতে চালায় রথ চলে দিন দিন ॥ 
ছয়মাস পথ ছিল জএকুম রাজার ঘর । 


তিন মাস জঙ্গলে দিয়! হাটে পএগাম্বর ॥ 


রর 


খানা যে পাকাই খাএ লোকজন সার । 
হুজুরেত মালুম কর দীনের প্এগাম্ব র ৷ 
রস্থলে বোলেস্ত সব ভাব ক্রতার । 
উপায় দিবেক আল্লা দরিয়া হৈতাম 
পার ॥ 
হেনকালে এক জালিয়! মিলিল তথা এ 
সমুদ্রের মাঝে জাল্য! খেবাইতে বেড়াএ॥ 
ডাক দিয়া নবী তাকে সাক্ষাতে 
আনিল: । 
বহুমূল্য ধন দিয়া পুছিতে লাগিলা ॥ 
শুনহ অএ জালিয়া শুনহ খবর । 
কোন্‌ শহরে থাক জালিয়া কোন্‌ শহরে 
ঘর ॥ 
জালিয়া বংশেত জন্ম এরাক শহরে ঘর 
কেহরে না দি’ আম্মি কর জএকুম 
রাজার চর ॥ 
শুনহ অএ জালিয়! শুনরে খবর । 
কথ হাজার লঙ্কর আছে জএকুম 
গোচর ॥ 


নবী সহচর সঙ্গে ছিল বিংশ হাজার খনদার । জালিয়াএ বোলে রাজার বথা কি 


ঝাড় জঙ্গল কাটি সব করে একধার ॥ 
হেনকালে চলে নবী তুরিত গমন ! 
‘আদ দরিয়ার' কুলে দিল দরশন ॥ 


ওই কুলে জএকুম ঘর করে ঝকবঝক । €) 
মুসকিল পড়িলে বান্দা না হইঅ বেকুল ॥ 


বিষম দরিয়ার খেবা না দেখি কিনার । 


কিস্তির সময় নাই দরিয়া হৈতাম পার ॥ 


কহিব আর। 
অষ্ট হাজার নৌকা সাজে খাটের 
মাঝার ॥ 
শুনহ অএ জালিয়। কহিএ তোদ্ষারে | 
আঙ্মার এক পত্র নিঅ জএকুম গোচরে | 
পত্রের কিনারে লেখে জথ সমাচার । 
দীনের পয়গাম্বর খাড়া দরিয়ার কিনার ॥ 


১৪০ 


'হেমাইত করিয়া যদি ন! করিবা পার। 
জুলফিকার দিয়! শির কাটিমু তাহার ॥ 
এই মতে পত্রের লেখিল জথ ইতি । 
পত্র লই চলি যাএ জালিয়া স্থমতি ৷৷ 
নবীর পত্র জালিয়া শিরেত বান্ধিয়া । 
জএকুম গোচরে পত্র দিলেস্ত ঢালিয়া ॥ 
পত্র এক আনিয়াছি আন্দি বান্দা উদ্মি। 
পত্র পড়িয়। রাজা মালুম কর তুন্দি ৷ 
"পত্র পড়িয়া রাজা মনে মনে হাসে। 
কেমন কবৃত বেট! এমন পত্র লেখে ॥ 
বাপ তার আবছুল্প! দাদা মুতালিব ৷ 
ভিক্ষা মাগি খাইয়াছে মক্কার গরীব ॥৯ 
‘কোন দিন ন! দেখি নবী অশ্বের সোয়ার । 
হেন মোহাম্মদ যাএ সে রাজ্য লইবার ৷ 
-আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জলি মরে । 
হেনরালে আইনে রসুল প্রাণ 
হারাইবারে ॥ 


"আর এক মল্ল আছে কর্ব,র নাথের 
ধ্বনি ।২ 


পরিণামে বুঝিবা ভুল কি কহিব আন্ধি ॥ 

যার পুত্র জোনাবীল সভান ভাঞ্জন। 

আশীমণ চাউল ভাত এক সন্ধ্যা ভোজন ॥ 

দশ গণ্ড! উট হৈলে বেজনের কারণ । 
এক উট উন হৈলে উয়াসের লক্ষণ ৷ 
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যদি সে না করম পাঁর নবী পয়গাম্বর । 
ভবে সে বুলিব রাজা ডরে পলাইল মোর ॥ 
হেমাইত করিয়া যদি না করম পার । 
জুলফিকার দিয়া শির কাটিব আঙ্গার ॥ 
রাজ! বোলে কোটয়াল স্থমার আসিয়া! । 
শহরের দাড়ী মাঝি লঅরে বোলাইয়া ॥ 
পার করি আন গিয়া জথ মুসলমান ৷ 
গৌঁসাইর সাক্ষাতে আনি দেঅ বলিদান ॥ 
শহরের দাড়ী মাঝি লইল বোলাইয়া । 
অষ্ট হাজার নৌকা দিল সাজন করিয়া ॥ 


নবীরে যে পার করিতে যেবা লই যায় 
নাউ। 


নবী সাহেবে তারে দিব খাসা শিরপাউ ॥ 
মজলিস করি নবী বৈসে পঞগাম্থর ৷ 
হেনকালে উত্তরিল জএকুম রাজার চর ॥ 
নৌকা দেখিয়া নবী হইল! খোসাল। 
শিরে পাগ জালিয়ার নবী দিলেক 
ততকাল ॥ 


শিরপাগ পাই জালিয়া হৈল নেহাল । 

পুত্র পৌত্র বসি খাইলে খাইব কথ কাল ॥ 
শুনিয়া ছিপে তোলে হরিষ বিশেষ ।৩ 
নাগ বেয়াকুল বর মনোহর বেশ ॥. 

হীন জএ [নু] দ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ । 
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ ৷ 


মূলপাঠ £ কুবরদর ধনি 


৩. মুলপাঠ £ শুনিয়াছি পথ নেহরি সবিসেস । 


রস্থলব্রিজয় 


৷ জএকুম রাজার যুদ্ধ-উল্ভোগ | 
! খর্বছন্দ । 


হুকুম হইল হুকুম রহিল । 
হুকুম নবীবর পরমাণ রে॥ ধুঃ। 
হুকুম কর নবীবর চড়ে নৌকার পর 
চলরে দরিয়! হইতাম পার রে ॥ 
মৌস্তফ। খলিল আগে, লোক চড়ে ভাগে ভাগে 
সৌয়ার সহিতে চড়ে নাএ রে ॥ 
মুমীন আই ল দেশে দীনের নাগর! বাজে 
দুন্দুমির” শব্দ গেল দূরে ॥ 
কেহ ঢাক-ঢোল বাএ বীণা বেণু কেহ গাএ 
কেহ গাএ সারিদ্দার গীত ॥ 
দোহরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি গাজে 
__ পঞ্চশব্দ বাজে ঘন ঘন ॥ 
রুদ্রক বিলাস কেহ পিনাক ঝাঁঝরি বাহ 
মধুবাণী শুনিতে সুস্বর | 
হস্তীকীধে দমা বাজে ভেউল কত্তাল গাজে 
শুনিতে ধরণী থর থর ॥ ' 
এই' মতে নবীবরে চলিলেন্ত শী তরে 
দুই মাসে গেলা সে শহর ।। 
ব্যুহ দেখি ধন্ধ মন ভয়ভীত সর্বজন 
কহিলেম্ত রস্থুলের পাশ । 
হেন উচ্চ বৃহ দেখি চাহিতে পড়ে আখি খসি 
প্রবেশিতে নাহিক প্রকাশ ॥ 
এথ দেখি নবীবরে কহিলেম্ত সভানেরে 
কেনে ভাব মন ছঃখ ভার। 
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প্রভু নাম জপ সব কিছু নাহি পরাভব 
প্রভু সহায় আছএ তোল্গারার ॥ 

হরষিত হই সবে নবীক প্রণীমি তবে 
স্মরিয়া রহিল করতার ।"** 

সব দেঅ অবতার সব শুঙ্গ সমমর 
সংগ্রামে সদৃশ কৃতাস্ত । 

ধরণীসমুদ্র কাপে ৃ যমসম বীর দাপে 
শুন রাজা কহিএ বৃত্তান্ত ৷ 

দৃতমুখে শুনি বাণী কম্পমান নৃপমণি 


পাত্র স্থানে করএ যুকতি। 


কি বৃদ্ধি করিব আন্ধি কল্পিয়া কহত তুঙ্গি 


সব বৃদ্ধি স্থির কর ভাতি ॥ 


দীনের নিশান খাড়া শহরে পড়িল সাড়া 
কাসিদ পাঠাইল একজন । 

কাসিদ গেল যবে ছালাম কৈল নবীপদে 
কহিতে লাগিল বচন ॥ 

এইত রাজার ঘর হস্তী ঘোড়া বহুতর 
নব লক্ষ এরাকি' সোয়ার ৷ 

এইত কেওয়ার খান পাষাণের নির্মাণ 


দক্ষিণে আনল এক দূর ৷ 
কেওয়ার খুলিতে নার কাকে কি করিতে পার 
দেশমুখী যাওরে ফিরিয়। 1"** 
এইত কেওয়ার খান তোক্ষার নাহিক জ্ঞান 
ঘাম হস্তে খোলে জোনাবীল 1" 
দানে ধর্মে হরিচন্দ্ -_ মান্তগুরু সম ইন্দ্র 
রাজরত্ব মহিমা প্রধান । 


আপাত 


দা 


রসুল বিজয় ১৪৩ 
শ্ৰীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান, 
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান । 
ভাবে ভব কল্পতরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু 


ধ্যানে হর মহেশ ধীমান ।১ 


শাস্তদাস্ত গুণবস্ত 


মর্যাদার নাহি অন্ত, 


পীর শাহা মোহাম্মদ খান । 


তান পদ পদপঙ্ক 


ভালে তিল পরি রঙ্গ 


কহে জঙন্ুদ্দিন [ইহ] লোকে । 


ধর গিয়া সে চরণ 


জয় দিব নিরঞ্জন 


কিসকে ভাব মন ছখে। 


॥ জএকুমের রাজ্যে রসুলের প্রবেশ ॥ 


৷ দীর্ঘ ছন্দ । 


হেনকালে কাসিদ কহিতে.লাগিল। 
নবীর সাক্ষাতে যাই খবর জানাইল ॥ 
মক্কা মদিনার লোক পাইআ নিধন । 
কলিম! পরাইয়! সব করিল সাধন ॥২ 
এই কথ! শুনি নবী কহিতে লাগিল । 
আনল বরণ হই গঙ্জিয়া উঠিলা ॥ 
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই । 
অন্দরেত যাই আলি জব করিব গাই ॥ 
অন্দরেত যাই আলি জব করিব গরু ৷ 
সেই শেরখোন দিমু তোহ্মার রাজার জরু॥ 
কলিম! পড়াইয়! সব ভজা ইমু জিগির। 
বলিহীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির ॥ 
এমত শুনিয়া কাসিদ করিল গমন । 
বুপতির আগে গিয়া দিল দরশন ॥ 


কোনে-বা পারিবা বোল 
৯. মূলপাঠ £ সমান (?) ২. মূলপাঠ £ আদল 


যে শুনিলা কহিল! সকল বি্বিরণ। 

এ কথা শুনিয়! রাজা চিন্তাযুক্ত মন ॥ 
পাত্র মিত্র জথ আছিল ভাবিতে লাগিল । 
দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ঘরেতে আনিলা ॥ 
‘আঁচমিরি’ নামেত ছিল এক পলোয়ান । 
অষ্ট হাজার সোয়ার লই রাজার বিদ্যমান ॥ 
আচমিরিএ বোলে রাজা দেখ পরিমাণ । 
মারিয়া ধাবাম গিয়া জথ মুসলমান ॥ 
রাজ! বোলে আচমিরি যোগ্য নহে তোর ৷ 
না বুঝি যাইতে চাহ আনল মাঝার ॥ 

এই মতে রাজাএ যে চিত্তিতে রহিল । 
জথ সব পাত্রগণ একত্রে রাখিল ॥ 

এই মতে পএগান্বর লাগিলা কহিবারে । 
কোট ভাঙ্গিবারে॥ 


১৪৪ 


নবীএ পুছস্ত বাদ বক্তারের তরে । 
তুন্মিনি পারিব! বক্তার কেওয়ার খুলিবারে 
বক্তার বোলেস্ত সাহেব নবী হজরত। 
তুন্ষি কি না জান আন্দার কুদরুতের হদ॥ 
আসমান জমিন কেওয়ারে লাগা খীল। 
সে কেওয়ার তুলিতে বোল মোর না লএ 
দিল॥ 
তবে সে পুছন্ত বাদ উমরের তরে । 
তুন্দিনি পারিবা উমর কেওয়ার খুলিবারে ॥ . 
উমরে বোলেন্ত সাহেব নবী হজরত । 
তুন্দি কি না জান আন্ধার কুদরুতের হদ ॥ 
অষ্ট হাজার পলোয়ান কেওয়ারে লাগাএ 
খীল। 
সে কেওয়ার খুলিতে বোল না লএ মোর 
দিল ॥ 
তবে সে পুছস্ত বাদ ওসমানের ভরে । 
তুন্দিনি পারিবা ওসমান কেওয়ার 
| থুলিবারে ॥ 
অষ্ট হাজার পলোয়ানে কেওয়ারে মারে 
খীল। 
সে কেওয়ার খুলিতে বোল ন! লএ নন 
|| 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


রস্থলে বোলেস্ত বাপু আছে মোর মনে। 
কেমতে পুছিমু বাদ এমন নিদানে ॥ 
দয়ার বেটি ফাতেমা সঁপিছে মোর ঠাই । 
কি বুলি পুছিমু বাদ ছাওয়াল জামাই ॥ 
কাঁফিরের রণে যদি পাও কোন ছুখ। 
ফাতেমার আগে গিয়া দেখাইমু কোন্‌ মুখ ॥ 
তোরা হেন ‘মজকুর’ লাগি না হইঅ ফাফর 
আঙ্গি শাহা মর্দন আলি থাকিতে গোচর ॥ 
এ কথা কহিয়া আলি সাজিতে লাগিল । 
আশীমণ লোহার টোপ শিরে তুলি দিল ॥ 
চল্লিশমণ লোহার কাটার কোমরে গুজিল 
দশমণ লোহার গদা হস্তে তুলি লইল ॥ 
[কেওয়ার খুলিতে আলি প্রণাম হইল 12] 


অপরূপ সাজি আলি করিলা গমন । 
রন্ুল সাক্ষাতে আলি দিল! দরশন ॥ 


ছালাম করিল গিয়া রস্থলের পাএ। 
দোয়া ফরমাইল আলি দস্ত দিয়া গাএ ৷ 
এই মতে শাহা আলি তুরিত গমন | 
অশ্থের উপরে সোয়ার আলি হৈল! 


আরোহণ । 
চলি যায় ইমাম আলি স্মরি আল্লা নাম । 
চল্লিশ দ্রোণ জমিন যাই ছোড়ে এক দম ৷ 


জান্ুতে চাপড় মারি [নবী]বোলেহায়রেহায়। ক্ষিতি বোলে ইমাম আলি ধীরে ফেলা ও 


বিদেশে মরণ আন্বার লেখিছে খোদাএ ॥ 
হেন কালে শাহ! আলী নবী আগে খাড়া। 
কহিতে লাগিল! বাক্য হস্ত করি জোড়া ॥ 
'সবের মোহন বাক্য লইলা একে একে ৷ 
অধম জানিয়া বাপু ন! পুছ আন্গাকে ॥ 


পাঁও! 
তোহ্মার ধমকে নড়ে আন্ধার সর্ব গাও ॥ 
চলি যাও ইমাম আলি হইয়া যে স্থির । 
[নতু] মওতের কালে তোরে না করিমু 
কবুল ৷৷? 


রম্থুলবিজয় ১৪৫ 


এই মতে ইমাম আলি করিল গমন । সৈন্যের আটোপ দেখি কাপে জল স্থল । 
কেওয়ার নিকটে যাই দিল দরশন ॥ আকাশ পাতাল কাপে ভূবন মগ্ডল ॥ 
বাম হস্তে মতুর্জী আলি কেওয়ার নাড়ি এথ শুনি নরপতি ভাবে মনে মন। 

চাহে পা্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে বিমর্সন ॥ 
এক ছুপরের পথ আলি ভূমিকম্প উড়াএ ॥ কহিলেন্ত মন্ত্রী সবে মন্ত্রণ করিয়া । 


“ডাক পাক’ দিয়! আলি বামে দিল তাল 
কেওয়ারে মারিল গদা বজের বিশাল ॥ 


খীল যে ছুটিয়া কেওয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িল । 


অষ্ট হাজার পলোয়ান ছিল তাতে মারা 


পৈল। 


আর জথ আছিলেক কেওয়ার নিকামান। 
' একে একে মার! পৈল বাইশ হাজার 


পলোয়ান ৷৷ 


রাজাএ শুনিল খবর ভাঙ্গিল কপাট । 
চিন্তাযুক্ত হৈয়া রাজা করে ছটফট ॥ 
এথ কাল গেল মোর সুখে আর দুখে । 
না জানি বুড়তি কালে কপালে কি 


লেখে ॥ 
হেনকালে জোনাবীলে ডাকি কহে তারে । 


সানন্দিতে কর বাদশাই তক্তের উপরে ॥ 
এথেক শুনিয়! রাজা নিশব্দে রহিল । 
সে দেশের চরে গিয়া খবর কহিল ॥ 
জীনাইল তবে গিয়া রাজার নিকট । 
নিকটে আসিয়! দেখ পরম সঙ্কট ॥ 
মোহাম্মদ মোস্তফা যে রম্থল আনিয়া । 
রহিলেন্ত বৃহ করি কপটতা দিয়া ॥ 


১৯ 


জয় লই দিব আন্গি সে সব মারিয়া । 
কোন্‌ মতে দুঃখ তবে শুন রাজেশ্বর ৷ 
স্থুসজ্জ হইয়া চল করিতে সমর ॥ 


- এথেক শুনিয়া আজ্ঞা দিল! মহারাজ ৷ 


সংগ্রামে যাইতে সর্ব সৈন্য কর সাজ ॥ 
স্থজ্জ হইয়া সব আজ্ঞ! পাই সার । 
কিরীট কবচ সব পরিলা! স্থসার ৷ 
সাজিলেক যাইট লক্ষ দশ অশ্ববার । 
নব সহস্র গজ ধরে পাটোয়ার ৷৷ 

সহত্র বিংশতি জঙ্গী দেখি ভয়ঙ্কর । 
মুষল মুদ্গর শর হস্তের উপর ॥ 
সাজিয়! সকল সৈন্য রহে সারি সারি 1 
কেহ খ্গ চর্ম ধরি যুথ দাড় করি । 
কার সঙ্গে গাণ্তীব ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল । 
নারোচ নালিকা তুম্থুল বিশাল ॥ 

কেহ অর্ধচন্দ্র কেহ চক্রবাণ করে। 
ব্ৰহ্মঅস্ত্ৰ লইয়া কেহ যায়স্ত সমরে ॥ 
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে ৷ 
সুসজ্ত হইয়া সব সংগ্রাম করিতে ৷ 
অশ্বের ইষান শুনি গজের গর্জন ৷ 
পদাতিক সিংহ ধ্বনি বীরের তর্জন ৷ 


১৪৬ 


সৈন্সের আটোপ দেখি জএকুম রাজন । 
হরিষ হইয়া নৃপ করিল! সাজন ৷ 
বিবিধ-বিধানে সজ্জ হইল নৃপবর । 
মুকুতা মণ্ডিত তাজ শিরের উপর ॥ 
নীলা কনক হীরা মণি-মাণিক্য গ্রথিত। 
অলঙ্কার” মণ্ডিত বিজু [লি] চমকিত ॥ 
জড়াইল কাবাই গাএ করিয়া পৈরণ। 
হেন রীতে শ্বেত-ছত্র হই আরোহণ |। 
সর্বাঙ্গ জড়িত আছে নান রত্ব সার। 
হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।। 
গলাতে বাঁজএ অতি সুস্বর ঘুজ্ঘর ।২ 
চারি পাশে দোলে সব সুন্দর চামর | 
দেখিতে স্থন্দর অশ্ব কতুক গমন! 
রহিতে স্্ধীর গতি চলিতে পবন ॥ 
তবে তার পাশে হেন কহিল বৃপবর ৷ 


সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ঝলকিত তাজ সব শিরে শোভাকার । 
নান! অস্ত্র পরিধান শিরেত মুসার ৷৷ 
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথেত চড়িয়া! । 
চলন্ত হুপতি সঙ্গে জোগান ধরিয়া ॥ 
ডানে বামে কুড়ি লক্ষ আর দশ চক্র ৷ 
চলি গেল নৃপ সঙ্গে ধ্বজ ছত্র লক্ষ । 
চল্লিশ সহজ ধ্বজ তান সারি সারি | 
পবন-ইঙ্গিতে রহে শৃন্ "পরে উড়ি ॥ 
নব সহত্র গজ পর্বত আকার ৷ 

কনক মণ্ডিত সব বিজুলি সঞ্চার ৷ 

নব সহস্র ছত্ৰ ছিল নৃপ সঙ্গে । 

পঞ্চ শব্দে একবারে বহেস্ত যে রঙ্গে ॥ 
সেই শব্দে কম্পমান হৈল রণস্থল ৷ 
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল ॥ 
কোটি কোটি পদাতি করি কোলাহল ৷ 


আগে যাউক জোনাবীল সংগ্রাম ভিতর ॥ রহিলেন্ত সর্ব সৈন্য গিয়া রণস্থল।। 


তান সঙ্গে দেঅ এক লক্ষ অশ্ববার । 
সর্ব যম হেন দেঅ দুর্জয় দুর্বার ৷ 
চল্লিশ পাছুকা সঙ্গে চল্লিশ তবল। 
চলিলেম্ত সৈহ সঙ্গে সংগ্রামের স্থল ৷! 
তার পাশে মোহামিল মল্ল এক আর। 
নিঃসরিল বীরবরত সংগ্রামে যাইবার ॥ 
মূৰতি ভয়ঙ্কর সব মৃত্তি-গজ আর। 
মুখ্য মুখ্য বীর সাজে তেত্রিশ হাজার ॥ 
নানা অস্ত্র পরিধান ধরি বীর পক্ষ | 
হুঙ্কারি জস্কারি চলে জথ মুখ্য মুখ্য ৷৷ 
[তার পাছে নরপতি তান সঙ্গ লইল ?] 


এথা! দেখি কহে সব নবীর গোচর। 
লক্ষ লক্ষ বিদ্বু পথ আইল নিয়ুড় ৷৷ 
অশ্বগজ ধ্বজ ছত্ৰ দেখিতে সুসার । 
রহিল মণ্ডলী করি ধরিয়া আকার ॥ 
কিরূপে জিনিব শক্র অনন্ত অপার । 
বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার ॥ 
এথ শুনি কহে নবী অশ্বে সব চড় । 
কোন্‌ দুঃখ ভাব মনে যাও দৈন্য বর ॥ 
যেই প্রভু পাঠাইল আন্ষি সব নরে। 
সেই প্রভু সংহারিতে পারে তা’সবারে॥ 
বহু সৈম্ত দেখি তার কেনে মনে ভয়। . 


১. মুলপাঠ ৪ মএকার মুণ্ড ২. মুলপাঠ £ ঘাঘর ৩. বীর্বল 


রসুল বিজয় 


এই অল্প সৈম্তের প্রভুএ দিব জয় ॥ 
যদ্দি বলবস্ত শক্ত আছএ তোন্ষার । 
তথোধিক বলবস্ত আছে করতার ॥ 
যদি সে দোহার মন হএ একত্র । 
উফারিতে পারে শৃঙ্গ নিমেষ অস্তর ॥ 
নির্ভয় হইয়! সব হরিষ হইল। 
সবের মনেতে বহু বিক্রম বাড়িল ॥ 
নবীকে প্রণামি সবে সুসজ্জ হইয়! । 
ধরিয়া নানান অস্ত্র রহিল! রুষিয়া ॥ 
তবে নবী মনে ভাবি নিজ সৈম্তগণ । 
বিচক্রিয়! দিলা নবী নিজ সৈস্তগণ ৷ 
সিদ্দিক সংগতি বীর্ষবন্ত অশ্ববার । 
দিলেম্ত সহত্র সৈন্য ব্যান্্র সমসর !! 
আর সহত্রক অশ্ববার ছুনিবার ! 
তাঁর ’পরে ওমরকে কৈলা! অধিকার ৷ 
পঞ্চদশ সহস্র সব.বাউর গতি । 
যাইতে দিলেস্ত বীর ওসমান সংগতি ॥ 
মহামল্প আলি তিন সহস্রক লইয়া । 
গরুড়ের গতি রহে অশ্বে আরোহিয়া ৷ 
নানা অস্ত্র লই সবে রহে সারি সারি । 
কেহ খর্গ চর্ম কেহ শূল গদা! ধরি || 
কেহ গাণ্ডীব ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল। 
নারোচ নালিকা কেহ তুম্বল বিশাল ॥ 
কেহ অর্ধচন্দ্র কেহ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি । 
কেহ চক্ৰবাণ কেহ নিৰ্ভয় কেশরী ৷ 
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্যরথে ৷ 
স্থসজ্জ হইল! সব সংগ্রাম করিতে ॥ 
১, মুঙ্গপাঠ অটট [ 4 অতট] 


১৪ ৭ 


সাজিলেস্ত সর্ব সৈন্য হইয়া সুসাজ । 
সকল সাজিয়া আসে সব বর সাজ] 
এক বীর লক্ষ পারে করিতে সংহার । 
তার পাছে স্বুসজ্জ হইলা নবীবর ॥ 
[আকাশে উদিত যেন হইল শশধর |] 
ধবল অশ্টেন্ত নবী আরোহিলা যবে। 
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে ।। 
নিঃসরিল নবীবরে সঙ্গে অর্ববার । 
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥ 
চলিলেত্ত নবীবর যথাএ রিপুদল ৷--- 
বুলিতে সে সব শব্দ বিদরে শিখর । 
অতট+* উদরে যেন উঠিল লহর । 
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল । 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল।। 
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল। 
তজিয় গিয়া রণে গেলেস্ত সকল । 
ছুই সৈন্য মুখামুখী হই গেল যবে ৷ 
বিবিধ বাঘের ধ্বনি উঠি গেল তবে || 
ঢাক ঢোল ক্কাড়া শিঙ্গ! বিউল কন্তাল। 
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বাজে নানা শবে তাল |। 
ঝাঁঝরি খঞ্জরী বাজে দোহরি মোহরি । 
সারি সারি মধু বেণু অমৃত লহরী ॥ 
বীণা বেণু বাজে জঙ্গ উঠে বঙ্কারিয়! । 
যুদ্ধ মাঝে বীর সব উঠে পলটিয়!।। 
দরিকাসি সমতুল সারিন্দা সুম্বর | 
পিনাকএ ঘন রুদ্রক বিলাস। 

জথ ঢোল শঙ্খধ্বনি শুনিতে উল্লাস ॥ 


১৪৮ 


সারি সারি সানাই সুন্বরে করে রাও । 
"যুদ্ধ মাঝে বীর সব উল্লসিত গাও ॥ 
বাজএ বিজয় ঢোল তবলা নিশান 
দগরেত দিল কাঠি ভূমি কম্পমান || 
কম্পিত পৃথিবী হৈল ছুন্দুভির ধ্বনি । 
হস্তী পৃষ্ঠে দমা বাজে জঙ্গ ধ্বনি শুনি | 
জথ সেনাপতি সব তথ বান্য রোল । 
'প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল ৷৷ 


হেন কালে ডাকোয়াল ডাকে উচ্চ স্বর । 


প্রথমে কে দিবা যুদ্ধ নিকল সত্বর || 
বাহুবলে কীন্তি রাখ দেখউক সকল । 
যশ কীতি রহি যাইব এ মহী মণ্ডল ৷৷ 
এব শুনি নৃপ দিকে এক নিঃসরিল | 


ছুই দিকে বিংশ গজ নামে জোনাবীল ৷ 


দুইশত মণের কবচ অঙ্গে যেন পরি। 
নয় মণ শিরত্রাণ শির 'পরে ধরি ।। 
বিজুলি ছটক যেন দেখিয়া তুরঙ্গ । 
নাচএ বিবিধ মতে সবে চাহে রঙ্গ | 
ব্রণস্থলে আসি বীর ডাকে উচ্চতর । 
প্রথমে কে দিব! যুদ্ধ নিকল সত্বর ॥। 
তার পাছে কহে শুন আরবেরগণ । 
মোর যুদ্ধে দেঅ-পরী হইছে নিধন || 
এই অল্প সৈচ্ঠ লই চাহ রণ করিতে । 
যমপুরে আইলা সব 'অকার্ধে মরিতে ৷৷ 
সহঅ্রক জীব যদি ধরে একজন । 
তবেহ মোহর হস্তে হইবা নিধন ॥। 
এথ শুনি নবীবরে ইঙ্গিত করিল1। 
সেই ইঙ্গিতে ওমর ছায়াদ সম্পিলা ৷৷ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


উমরকে দেখিয়া রুষিল জৌনাবীল । 
সত্বরে যাইয়া মধাদেশেত ধরিল |) 

অশ্থ হোস্তে তুলি তাকে শুনতে ভ্রমাইল। 
চল্লিশ প্রহর পথে তাহাকে ক্ষেপিল ॥ 
তবে জোনাবীল্‌ বোলে বহু আক্ফালিয়া। 
শীত্রগতি আর জন দেঅ পাঠাইয়া ॥ 
তবে নবী আদেশ করিল! মালিকেরে । 
চলিল মালিক বীর জোনার গোঁচরে || 
মালিকে হানিল খর মুণ্ডে জোনাবীল । 
আছুক কাটিব মুণ্ড লোম না কাটিল ॥ 

তা দেখিয়া জোনাবীল মারিতে চাহিল । 
ভয়ে ভীত মালিক তবে আপনা রাখিল।। 
পুনি ডাকি বোলে শুন আরবেরগণ | . 
আজু মোর হস্তে জান সবংশে নিধন | 
এথ শুনি আলিক কহিল! নবীবর। 
ভাজিতে তাহার দর্প চলহ সত্বর ॥ 

আজ্ঞ' পাই প্রণাম করিয়া হায়দর ! 
দাউদী-জিরাই গাঁএ পরিলা সত্বর ৷ 
চল্লিশ ফরক (?) সেই কবচ সুন্দর । 

নানা রত্ব জড়িত শোভিত মনোহর || 
শিরেত শোভন সাত দিব্য শিরত্রাণ ৷ 
মুকুত! গ্রথিত তাঁজ চমকে সঘন ॥ 

স্থনজ্জ হইল বীর লইয়া অন্ত্রগণ | 
‘বিস্মিল্লা বুলিয়া অশ্বে হইলা আরোহণ ॥ 
[চলিলেন্ত মহামল্ল হাতে ধন্ুর্বাণ ৷] 

অতি ক্রোধে কিংহনাদ কৈলা মহাবীর | 
পর্বত ভাৰিয়া যেন ভূমি কৈল স্থির ॥ 
শব্দ শুনি অর্থ করী কিবা পৈম্তগণ । 


রম্থলবিজয় 


ভএ মুকুশ্চিত কেহ তেজিল জীবন ৷ 
জৌোনাবীলে শুনি শব্দ হইলা ফাফর। 
কেহ যেন মারিলেক মুণ্ডেতে মুদ্গর ॥ 
তা দেখি বোলেম্ত তবে আলি মহাশয় । 
কেনে বীর ধন্ধ মন কম্প অতিশয় ॥ 
কহ কিবা মাতৃ তোকে পুনি প্রসবিল। 
রণ নহি দেখ কিবা কহ জোনাবীল || 
মোহ ছাড়ি আলিক কহিল জোনাবীল। 
সত্য কহ নর কিব! হও আজরাইল ॥ 
বহু বীর দেখিয়াছি এই পৃথিম্থিত। 

নহি দেখি তুম্মি সম কহি এ নিশ্চিত ॥ 
পুনি জোনাবীলকে কহিলা মতিমান ৷ 
তালিবের সুত হই আলি নাম জান ॥ 
কি কহি তোন্দার স্থানে সে সব কথন । 
ব্যাঘ্ত বুলি মোরে প্রভু কহিছে আপন ॥ 
এথ শুনি কুপিত হইল জোনাবীল। 
ধার শত মণের গদা তুলি ভ্রমাইল ॥ 
ভ্রমাইয়! জোনাবীল মুণ্ডে প্রহারিল। 
তবে জুলফিকার আলি শিরেত ধরিল ॥ 
সেই চক্ৰবাণ জানে কুদ্রুতি জান । 
তার "পরে পড়ি গদা হৈল খান খান ॥ 
তার গদা! ভাঙ্গি যদি হৈল জর জর ৷ 
আমীর আলিএ তাকে রুষিল সত্বর ॥ 
নবীর অস্ত্রেত জড়ি স্বরিয়া আল্লাক । 
মধ্যদেশ ধরি তাঁকে দিল এক পাক ॥ 
ডাকিয়া আপন সৈম্ত বোলএ হায়দর । 
চখচখে হোস্তে তারা ডাকিমু নিয়ড় ৷? 


৬ ১৪৪৯ 


ডাকিবেন্ত ডাক শুনি মুমীনের গণ ।'"" 
ডাকাডাকি করি সবে ডাকিব আমীর । 
শুনিয়া সে ডাক সবের কর্ণ যায় চির || 
কর্ণেত কাঁবাই দিয়া রহে সাবধান! 

তবে সেই ডাক হোস্তে পাইবা পরিত্রাণ ৷৷ 
এথ শুনি সর্ব সৈন্য রহিল! অচেতন। 
কাবাস লইয়! সবে পরম যত্তন |) 
অশ্বগজ সৈন্য কৰ্ণে দিল ততক্ষণ । 
রহিলেম্ত সর্ব সৈন্য ভাবি নিরঞ্জন || 
তবে মহাশব্দে আলি সে ডাক ডাকিলা । 
শুনিয়া কাফির সব মুহুশ্চিত হইলা | 
শুনিয়া আমীর-ডাঁক কাফিরের গণ। 
কেহ মুশ্চাগত কেহ তেজিল জীবন 1 
কেহ বোলে না হএ এই মনিস্তের ডাক। 
সিংহ হস্তে ধিক করে নহে কিবা বাঘ ।। 
এই মতে ঘোষাঘুষি করি সর্বজন 
স্থৃকিত রহিল! সব বীর অগ্রগণ্য ॥ 

হেন কালে কোপে তারে তুলি ভ্রমাইল11 
ভ্রমাইয়া শৃন্ত দিকে তাহাকে ফেকিলা ।। 
ক্ষেপিলেন্ত শূন্য "পরে আদেখা হইলা | 
সৈন্য সব কহে কথ! গেল! জোনারীল।। 
এথ দেখি ছুই সৈন্য হইলেন্ত স্তব্ধ । 

এথা কি অপরূপ বীর মহাবলবস্ত ৷ 

ধন্য ধন্ত ছুই সৈন্য কৃহস্ত সকলে । 

এই মত বীর নাহি এ মহী মণ্ডলে ॥ 
নবীর দিকে একবার জয় জয় শুনি। 

উঠি গেল জয় রোল কিছু নাহি শুনি ॥ 


১৫০ 


হেন কালে জোনাবীল যেহেন পর্বত ৷ 
কহিতে লাগিলা গিয়া তাহার অগ্রেত ৷ 
তাহা দেখি পুনর্বার আলি মহামতি | 
ধরিলেস্ত শীঘ্রগতি কদম্ব আকৃতি | 
ধরিয়া বুলেম্ত আলি পুনি আরবার। 
অশ্ব হোস্তে তুলি লাগিল! ভ্রমাইবাঁর ৷ 
কাকুতি করিয়া বোলে কর পরিত্রাণ! 
ন মারহ শের আনিমু ইমান || 
তবে জোনাবীলক লইআ! হস্তপর ৷ 
সত্বরে লইয়া গেলা নবীর গোচর ॥ 
দেখিয়া হরিষ অতি হৈলা নবীবর । 
আমীরকে আশীর্বাদ করিল বিস্তর | 
এবে নবী বুলিলেন্ত রাখ জোনাবীল। 
হস্ত হোস্তে নামাইয়! ভূমিতে এড়িল ৷ 
বসিতে না পারে বীর পড়ে গড়িগড়ি। 
তৃষ্ণায় আকুল বীর হইল ফাফরি ॥ 
তা দেখিয়া জল দিয়! করিলেক শান্ত । 
শান্ত হইয়া উঠিলেস্ত বীর মতিবস্ত ৷ 
বসিয়া বোলেন্ত প্রভু শুন নবীবর । 
মুসলমান কর মোরে হইমু কিছ্কর ৷ 
তবে নবী তাহাকে কলিম! পড়াইলা । 
বহু আশোয়াসি তাকে আশীর্বাদ কৈলা ৷ 
নবীর পদেত ধরি কহে জোনাবীল। 
বহুল ভকতি করি কহিতে লাগিল ॥ 
ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাকীল। 
আজ্ঞ! দেঅ মহাশয় করিতে সমর ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীতসংখ্যা, ১৩৭০ 


সেবক করিয়া! মোরে রাখ পদতলে! 
তোক্ষাপক্ষ হই যুদ্ধ করি এ স্থলে ॥ 

এথ শুনি আজ্ঞা দিলা করিতে সমর । 
আজ্ঞ। পাই প্রণাম করিয়া বীরবর || 
চলিলেন্ত মহামল্ল হুঙ্কারি ভুগ্কারি । 

মৃগয়া করিতে যেন ধাইল কেশরী ॥ 
যাইয়া সংগ্রাম স্থান তজিয়া গিয়া ৷ 
কহিতে লাগিলা বীর অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ৷ 


" যদি রক্ষা পাইব! সবে আসিয়া তুরিত। 


ইমান আনহ সবে নবীর বিদিত || 

নহে পুনি মারিমু এই গদার প্রহারে । 
সবংশে পাঠাই দিমু যমের ছুয়ারে ॥ 

এথ শুনি নৃপতি কুপিত মনে মনে। 
মোহামিল নামে বীর পাঠাএ তখনে ॥ 
আদ্ঞ! পাই মোহামিল চলে বাউ গতি । 


' সংগ্রাম করিতে যাএ জোনার সংগতি ॥ 


কহিলেক যাইবারে হই খরতর ৷ 

আপনা বংশ হিংস কিসেরে বর্বর ॥ 
সহজে দারুণ গদ! তোকে প্রহারিমু। 
হরিষে যমর দেশে তোহ্মাকে পাঠাইমু ।। 
এথ শুনি রুষিলেক মল্প জোনাবীল ৷--- 
খ্গ যুদ্ধ দোহানের বিস্তর আছিল। 

খর্গ ভাঙ্গি গেল যদি দুই ছেল লইল ॥ 
ছেল ভাঙ্গি গেল যদি লইল মুদগর ৷ 
মুদগরে মুদগরে যুদ্ধ করে পরস্পর ॥ 


রন্থলবিজয় 


বহুল করিয়া যুদ্ধ শ্রমযুক্ত হইল! । 

দুই দিকে হুই জন স্থৃকিত রহিল! ।। 
এবে জোনাবীলে এই অবসর পাই। 
মহা বেগে ধাই গদ! প্রহারিল যাই ॥ 
মারিলেক গদা যদি মুণ্ডেত তাহার । 
অশ্ব সঙ্গে তাহাকে করিল শুন্যকার। 
এথ দেখি মোহামিল সৈন্য উল্লসিত । 
বাজএ বিজয় ঢোল ভূবন কম্পিত ॥ 
প্রশংঅন্ত সর্ব সৈন্য বোলে ধন্য ধন্য । 
বিজয় হইল বোলে মোহামিল সৈন্য ॥ 
এথ যদি দেখিলেক জএকুম বিদিত। 
অন্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইলা চিন্তিত।। 
তবে কহিলেম্ত নুপ বিরস বদন । 
কাহাকে পাঠাই দিমু কে করিব রণ । 
এথা জোনাবীলে বলে আন্ষে বচন। 
ভয়েভীত হইল নাকি কাফিরের গণ ॥ 
আসিবা আইস নতু আইস সত্বর। 
সর্বশেষে পাঠাই দিমু যাইবা যম ঘর ॥ 
এথ শুনি রত্ন নামে মল্ল এক আর । 
রুধষিলেক বীরবর যুদ্ধ করিবার | 

সাল গদা লই চলে পর্বত আকার। 
তাহারে দেখি সৈন্ু হইল ধন্ধকার ৷ 
সিংহনাদ ছাড়ি বীর গদা ভ্রমাইয়! | 
ডাকিতে লাগিল বীর বহুল তজিয়! ॥ 
আপন! ঈশ্বর-ঘাতী বড়হি বর্বর ৷ 

এই গদা ঘাতে তোকে করিমু জর্জর ৷ 


১. মুলপাঠ £ নবী 


১৫১ 


হেন কর্ম কেহ যেন [না] করে কদাচিৎ । 
শাস্তি দিমু আজি তোরে সভার বিদিত 1). 


'এথ শুনি কোপে জোনাবীল বর। ' 


উত্তরের পুত্র দিলেস্ত সৃত্বর 1) 

শুন রত্ব কহি কেনে কর অহঙ্কার ৷ 
ঝাটে করি ভেট আসি রম্থুল আল্লার | 
নহে পুনি কোপে এই গদার প্রহারে। 
সত্য সত্য পাঠাইমু যমের দুয়ারে ৷ 

তা শুনিয়! কহে পুনি রতন দুরাচার | 
কদাঞ্চিৎ না ছাড়িমু আপন আচার ।। 
এথ শুনি কোপে পুনি বীর জোনাবীল। 
বারশত মণের বুরুজ তুলি ভ্রমাইল ॥ 
রত্বুহ লইয়া যুদ্ধ ফিরি আরস্তিল । 
দোহানের মহাযুদ্ধ তুম্বুল বাঁঝিল )। 

গদ! গদ! ঘরিঘণে উল্ক পড়ে খসি । 
দীপ্রিমান হই গেল অন্ধকার নিশি ।। 
দৈবের ঘটন গদা যদি ভাঙ্গি গেল। 
অন্যে অন্তে দোহানে মহাযুদ্ধ ভেল ৷ 
মহাযুদ্ধ করি দোহ হইল! হতাশ । 
স্থকিত রহিলা দোহ হই ছুই পাশ ৷ 
জোনাবীল বিক্রম দেখিয়া নবীবর ! 
আলি সঙ্গে প্রশংসম্ত তাকে বহুতর | 
বিসমিল্লা বুলিয়া তবে জোনাএ ধাইয়া। 
নবীর অস্তন্ত করি প্রভুক ম্মরিয়া ॥ 
মহা সিংহনাদ করি[রত্বে]তুলি ভ্রমাইয়া। 
ভ্রমাইয়া কহে বীর? মধুর বচন । 

এবেহ কলিম! পড়ি রাখহ জীবন ॥ 


১৫২ 


নিঃশব্দ হইল পাপী সিদ্ধান্ত না দিল। 
ভূমিতে আছাড়ি তবে রত্বকে সংহারিল ॥ 
যদি সে পড়িল রত্ন ভূমি দিয়া কোল । 
নবী দিকে জয়বাগ্য উঠিল কল্লোল ৷ 

এথ দেখি নৃপ্বর হইল কম্পিত। 

কহিতে লাগিল নিজ সৈন্যের বিদিত ৷ 
একে একে দি’ পাঠাইলে করিবেন্ত ক্ষয় । 
কোন দিন না হৈব জান এ যুদ্ধ জয় |। 
এথ দেখি ছুরাঁচারে নিজ সৈন্যগণ ৷ 
তুষিলেক একে একে দিয়া বহুধন ।। 

ধন দিয়া আশ্বাসিয়া বোলে নৃপবর | 

সর্ব সৈন্য যুদ্ধ দেঅ হই একত্র ॥ 

তার অল্প সৈন্য হএ দেখ পরতেক ৷ 
সজীবে ধরহ গিয়া সহঅ্রকে এক | 

আজ্ঞ! পাই যাইট লক্ষ সব অশ্ববার । 
সহস্ৰ বিংশতি জঙ্গী অগ্নি-অবতার ৷ 

নব সহস্র সাজে গজ পাটোয়ার। 

স্থবর্ণ মণ্ডিত সব পর্বত আকার ৷ 
চলিলেস্ত সর্ব সৈন্য নবী সৈন্য 'পর। 
ফুকারি ফুকারি সবে বোলে মার মার | 
শুদ্ধ লোহময় গদা জঙ্গী সবে ধরি । 
নাচএ বিবিধ মৃত যেন মত্ত করী ৷৷ 
জএকুমের সৈন্য অনস্ত অপার ৷ 

কোটি কোটি পদাতি ফুকারে “মার মার? ॥ 
সারি সারি শ্বেত ছত্র ধ্বজ সুশোভন । 
নিৰ্ভয় চলত্ত যুদ্ধে যথাএ সৈন্যগণ ॥ 
সৈম্তপদ ধূলি উঠি ছাইল গগন। 


সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


দিক অন্ধকার হইল না দেখি তপন ॥ 
রস্থলের সঙ্গে বীর্ষবস্ত অশ্ববার | 
বিক্ৰমে কেশরী তুল্য তেত্রিশ হাজার ॥ 
সারি সারি মত্ত করী গলে মুক্তা ধরে । 
মারুত সদৃশ সব বিজুলি সঞ্চরে ৷৷ 
হস্তীগলে বাজে ঘটি শুনিতে নুন্বর | 
চলন্ত পর্বত যেন মূত্তি ভয়ঙ্কর ॥ 
বিবিধ সাজন অশ্ব দেখিতে সুন্দর । 
গরুড়ের গতি সব অতি মনোহর ॥ 
মহ! মহা মল্ল সব সিংহনাদ করে । 
এথ দেখি এরাকের পৃথিম্বী বিদরে ৷ 
সহত্র সহস্র বীর নাচে গদা! ধরি । 

যুদ্ধ মাঝে চলে যেন যেন মত্ত করী ৷৷ 
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ । 
দিনে অন্ধকার নাহি রবির প্রকাশ ॥ 
গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্তে পেশাপেশি ৷ 
অশ্বে অশে যুদ্ধ হৈল ছুই মিশামিশি ॥ 
ধানুকি ধান্থুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ। 
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন ॥ 
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল ৷ 
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল ॥ 
গদা গা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি। 
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি ॥ 
খর্গ খ্গ যুদ্ধ করে উঠে খরখরি ৷ 

ভিন স্থর্ধ হই যেন চমকে বিজুরি ॥ 
অন্তে অন্তে মল্ল করে হই জড়াজড়ি । 
বাজিল তুন্ধুল যুদ্ধ ভূমি তলে গড়ি ৷৷ 


রস্থলবিজয় 
কাকে কেহ দড় মুষ্টি মারএ ভিশ্ডিয়া । 
কাকে কেহ মারে ধরি তুলি আছাড়িয়া ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি যুদ্ধ অগ্নি বরিষণ | 
ধুত্রকার দশদিক লুকিত১ তপন ॥ 
পদাতি পদাতি যুদ্ধ নানা অস্ত্র ধরি। 
মৃত পরে মৃত পড়ি হৈল যেন গিরি ॥ 
কেশাকেশি ভূপ্াভূণ্ডি নিমজাদা রণ । 
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ ॥ 
জএকুম্র বহু সৈন্য এখা অল্প ছিল। 
চণ্ডিকাত২ গিয়া যেন গোমাংস মিশিল 
নখে দস্তে কাকে কেহ বরিষস্ত শর-। 
নাম গোত্র পুছিলে যে চিনএ আত্মপর ৷৷ 
অন্থুরক্ত উমর ওসমান বীর আর। 
হাসন হোসন বীর দোহ ছুনিবার ৷ 
আর বীর হাঁনিফা-নন্দন যেন বাঘ । 
প্রবেশিলা সৈষ্য মধ্যে করি ছুই ভাগ |। 
বিবক্তি লইল! কেহ তান অনুপাম! 
রুষিল সসৈন্যৎ কেহ করিতে সংগ্রাম ৷ 
মার মার করিয়া করিয়া চারি ভাগে। 
খেদিয়া খেদিয়া মারে যেহেন বড় নাগে ॥ 
সহস্র সহস্র সৈন্য কাটি কাটি পাড়ে। 
গুড়ের ঘাএ যেন তাল ফল ঝরে ॥ 
বাছি বাছি কাটি পাড়ে বীর অগ্রগণ্য । 
প্রশংসন্ত সর্বলোক বোলে ধন্য ধন্য । 
মহামল্ল বীর আলি তালিব নন্দন। 


১৫৬. 


অতি কোপে রুষিলেন্ত ছুই খর্গ ধরি। 
কদলীর বনেতে যেন মদমন্ত করী ॥ 

গজ বাজী কাটে কাহার কোদণু । 

কার হস্ত পদ সমে করে ছুই খণ্ড ॥ 
কার হস্ত পদ কিবা কাহার যে মুণ্ড। 
অশ্ব গজ সমে কার করে ছুই খণ্ড ৷ 
সৈস্ সেনা কাটি পাড়ে ধ্বজ ছত্র ধার । 
মহামহা বীর কাটে উঠে হাহাকার ৷৷ 
এথ দেখি ত্রাসে ধাএ জথ ছত্রপতি। 


- মহাবীর ধাঁএ যেন সামান্য আকৃতি | 


যেহেন কেশরী গজে কাকে না সংশয় । 
কোটের মাঝারে যেন শারদল খেলএ ॥ 
শত্ৰু সৈনো গিয়া ধীরে করেস্ত সংহার 1. 
লক্ষ লক্ষ বীর কাটে উঠে হাহাকার ৷ 
সহস্র সহস্র কাটে মদমত্ত করী। 
গজ দত্ত তুলি ধাএ আর্তনাদ ছাড়ি ।। 
অশ্বগজ রথ হোন্তে পড়এ পদাতি । 
নিমজাদা রণ হইল সৈন্যের দুর্গতি ॥ 
বৃক্ষ€ হোস্তে চণ্ড যেন খসি খসি পড়ে। 
বৃক্ষ হোস্তে পক্ষী যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ।? 
মাংস রক্ত পঙ্ক হইল সৈন্য দিল ভঙ্গ । 
শ্গালের মনে সুখ নাচে গৃধ কঙ্ক | 
শ্রবণে শুনিতে আত খরতর ধার। 
শৃগালে ঠেলিয়। ফেলে সপ্ত ছড়ি হার । 
নান! অস্ত্র নান! বাঁদ্ঠ নানা অলঙ্কার ৷ 


একে একে সভানেক সংহারে কোপ মন৷৷ শোণিতাক্ত হৈল ভূমি করিয়া সংহার ॥৬ 
১. মূলপাঠ £ গুরিত ২. মূলপাঠ সম্তিকেত ৩, নবী ৪. সমুদ্র ৫. কুক। 
৬, মুলপাঠ £ শুননাতীত হইল ভুমি করিয়! শূঙ্গার। 


২০-_ 


১৫৪ 


সেনাপতি শির “পরে স্থবাসিত কেশ । 
শুগাঁলে ধরিয়া টানে সামান্যের বেশ | 
ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ | 
পদ্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ ॥ 
খাইয়া গেলেস্ত সব নৃপতি নিকট ৷ 
নিকটে যাইয়া সব বোলেন্ত সঙ্কট |) 
এক বীর নাম আলি ভুবন বিখ্যাত। 
এক বীর সর্ব সৈন্য করএ নিপাত ॥ 
তাহার সাক্ষাৎ যুদ্ধ কেহ নহি করে। 
সিংহনাদ শুনি তার সর্ব সৈন্য মরে ।। 
এথ দেখি ভএ ভীত হইলা নৃপবর ৷ 
'নেউটিয় সর্ব সৈন্য সঙ্গে চলিলা সত্বর ॥ 
এথ! মোহাম্মদ আইল নিজ সৈন্য সঙ্গ ৷ 


সাহিত্য পত্রিক! | শীত সত্য, ১৩৭ ' 


আপনা শিবিরে চলিলেস্ত মনোরঙ ৷ 
হেনকালে দিনমণি গেলা নিজ. স্থান । 
কৃপাণ ছাপাই রহে পুরুষ প্রধান ৷ 
সব সত মিলিয়া হইল এক জোৎ। 
ধরিব তখনে নাম বসুদেব স্থত | 
করুণ! সাগর পীর গুণের সাগর । 
অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধু বর ॥ 
শাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ ৷ 
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহান বাখান ৷ 
কমল চরণ রেণু শিরেত ধরিয়া । | 
হীন জনুর্দিন কহে পাঞ্চালি রচিয়া 1 
শ্ৰীযুত ইছপ খান জ্ঞানে গুণবস্ত ৷ 
রলম্থবিজয় বাণী কতুকে শুনস্ত ॥ 


॥ উভয়পক্ষে পুনঃ যুদ্ধায়োজন ৷ 
 দীর্ঘছন্দ | 


জএকুমের সৈন্য যবে 


ভঙ্গ দিলা দেখি তবে 


আইলেন্ত নবীর গোচর। 


কমল চরণে ধরি 


বহুল বিনতি করি 


প্ৰণামিলা হই একত্র | 


কাহারে লইয়া কোলে . 


কাহারে ধরিয়া গলে 


কার গলে করিয়া চুম্বন ৷ 


মনেতে গৌরব ধরি 


১. মুলপাঠ 2 পদ্যাকুল 


আশীর্বাদ কৈলা নবী 


প্রশংসিয়! দিয়া সম্ভাষণ ৷ 


রস্থলবিজয় 


আজ্ঞা! দিল মহাভাগে বসিবারে সব লোকে 
বসিবারে যার যে আসন । 

পুছিলেন্ত পএগাস্বরে- স্বরূপ কহত মোরে 
কথ সৈন্য হইল নিধন || 

তা শুনিয়া একজন . লেখে গিয়া! সৈন্যগণ 
নবী পদে আসি গোঁচরিলা। 

দশ সহস্র জন কাটিলেস্ত শত্ৰুগণ 
শুনি সব চিস্তিত হইল ৷৷ 

এথ দেখি নবী বরে কহিলেম্ত সব তরে 


ন চিনস্ত সব তাহার! 

যাকে যে লেখিছে প্রভু মিটন না যাএ কু 
[ তাহা অবশ্য ঘটিবে তার | ] 

সর্ব সৈন্য করি শান্ত নবীবর বুলিলেন্ত 
প্রভাতে করিবা সংগ্রাম । 

যশকীন্তি রহি যাইব জগজনে গুণ গাইব 
পরলোকে ভিহিস্তেত ঠাম | 

নবীর বচন শুনি করুণা হইল! পুনি 
প্রণাম ক্রিয়। সর্বজন । 

তবে সব কহিলোম্ত শুন আরবের কান্ত 
তোশক্বাপদে সব প্রাণপণ । 

সস্তোষ করুণা দেখি নবীবর হইল! সুখী 
প্রভুনাম স্মরি বারে বারে। 

পুন নবী বুলিলেস্ত শুন সৈন্য দয়বস্ত 
জয় জয় তোহ্মার আন্গার । 

এথ শুনি সর্ব জন সহরিষ হই মন 
কেহ বাহে কেহ গাএ গীত। 


১৫৫ 


১৫৬ 


সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যাঃ ১৩৭০ 


নান! অস্ত্র বাজে ঘন নৃত্য করে সর্ব জন 
পঞ্চশব্ে শুনি সুললিত । 

এথাতে জএকুমে যাই বোলে পাত্র মিত্র ঠাই 
লেখ গিয়! সৈষ্য আপনার ৷ 

কথ আছে কথ নাই লেখ গিয়া ঝাটে যাই 
কথ যুদ্ধে হইছে সংহার ৷ 

আজ্ঞা পাই একজন দেখে গিয়া সৈম্তগণ 
কহিলেম্ত পতি গোচর। 

তিনশত আশী মুখ্য অশ্ববার যাইট লক্ষ 
পড়িলেক সহত্র বীরবর | 

শুনিয়া জএকুম-চিত '_ হুইলেক বিষাদিত 
বোলে ডাক মোর পুত্রগণ । 

বিষম আরবগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া মন 
যথ সৈন্য করিল! সংহার। 

কি বুদ্ধি করিব এবে কহ মিত্রবন্ত সবে 
প্রাজিতে উপায় তাহার ॥ 

এক বীর আলি নাম সিংহবস্ত অন্ুপাম 
ভুবন বিখ্যাত ধনূর্ধর | 

আশ্চর্য করস্ত রণ দেখি ধাএ সৈন্যগণ 
সাক্ষাতে শমন সমসর ॥। 

এই অপরূপ আর দেখিলাম অসি ধার 
ফনীসম ছুই জিহ্বা তার। 

সেই খৰ্গ ধরি করে পড়ে যেই সৈন্য "পরে 
সে সবের নাহিক নিস্তার ৷। 

এথ শুনি পুত্রগণ কুপিত হইল! মন 


আন্গি সব করিব সমর । 


রম্ূলবিজয় 


কেনে সন্তাপিত মন 


১৫৭ 


দেখিয়! শত্ৰুগণ 


আন্ি সব করিমু সমর | 


পাষাণেত রেখা রাখ 


প্রভাত সমএ দেখ 


সর্ব শক্ত করিমু সংহার। 


কিবা আলি বীর হএ 


নাহি আন্গার তার ভএ 


সবংশে পাঠাইমু যম ঘর ॥ 


দানে কর্ণ মানে কুরু 


জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু 


ধ্যানেত শঙ্কর সম জান। 


- শাস্তদান্ত গুণবস্ত ধৈৰ্ঘবস্ত বীৰ্ঘবস্ত 
পীর মোহাম্মদ বাখান ॥ 
তান পদ-রেণু লৈয়া নয়নে কাজল দিয় 


জয়দ্দিনে রচিল পএয়ার,। 


শুন কহি গুণিগণ 


যেবা আছে মন্দ জন 


অবশ্য যেন নেহাল তার ॥ 


॥ যুদ্ধ বর্ণনা ॥ 
॥ জমক ছন্দ ॥ 
| প্রথম যুদ্ধ । 


হেন কালে নরপতি ‘বারাম’ কহিল। 
বসুদেব স্থত-মিতে ভীত রঙ্গ দিল |। 
আদিত্য উদিত হৈল তিমির করি বাম। 
উঠিলেন্ত ছুই সৈন্ত করিতে সংগ্রাম ৷ 
প্রভাত সময় তবে বোলে মহারাজ । 
বাজাও বিজয় বাছা সৈন্য কর সাজ ॥। 


আজ্ঞা পাই একবারে করে বাগ্ধ রোল। 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল ॥ 
সাজিলেন্তসৈম্ত সব নান! অস্ত্র ধরি । 
চলিলেন্ত মল্ল সব যেন মত্ত করী ॥ 
সৈম্ত-পদ ভার না ধরে মেদ্রিনী। 

পদাঁতির উন্ধারাশি আচ্ছাদিল দিনমণি ॥ 


১৫৮ 


চলিলেম্ত আরোহণে গজ অশ্ববার। 
অশ্বগজে ফিরাই দৌড়াই বারেবার ॥ 
তার পাছে নৃপবর হইয়া সাজ । 

সর্ব সৈম্ত সাজি আইল রণভূমি মাঝ ॥ 
নবীবরে দেখিলেস্ত জথ রিপু দল। 
আদেশিল! নিজ সৈশ্ত সাজিতে. সকল ॥ 
আজ্ঞা পাই সর্ব সৈম্ত তুরিত গমন | 
সাজিলেক শক্র সৈন্যে করিবারে রণ ॥ 
একে একে বীর সব সিংহনাদ ছাড়ি । 
চলিলেস্ত বীর সব টলমল করি | 

অশ্থগজ চলে রী চলএ পদাতি ৷ 

সারি সারি ধবল পতাকা শোভে অতি ॥ 
তার পাছে চলিলা রন্ুল মহামতি । 

সর্ব সৈন্য সঙ্গে করি চলে পাপ মতি | 
ছুই সৈন্ত মুখামুখি হই গেল যবে । 
ডাকোয়াল ডাক শুনি উঠিলেম্ত তবে ॥ 
আজুকা সংগ্রাম কিবা হইবেক আন। 
কার কি বিক্রম আজি দেখি বিছ্ধমান|। 
এথ দেখি হৃপ দিকে নামে-পরতাছি। 
নিঃসরিল মহামল্ল ভেট কহুকাছি || 

পঞ্চ শত মণের গদ! হস্ত পরে করি । 
রণভূমি আসি সবে বোলে ডাক ছাড়ি ৷ 
শুন শুন আরবপতি এক ধমুর্ধর। 


অবিলম্বে দি’ পাঠাইঅ মোহর গোচর ৷! - 


নতু কিবা আইলেহ তোম্ষার নিকট । 
নিকটে আসিলে তোদ্ষার পড়িব সঙ্কট ৷৷ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


এথ শুনি জোনাবীল নির্ভয় শরীর | 


নবীর সাক্ষাতে আসি নামাইল শির. 


প্রণামিয়া বোলে আজ্ঞা দেঅ নবীবর । 
অহঙ্কার ভাঙ্গি তার করিমু সংহার ॥ 
জোনাবীল বিক্রম বাণী শুনি নবীবর । 
অনুমতি দিল! নবী হরিষ অন্তর ॥ 
আজ্ঞ। পাই মহাবীর নিজ বীর্য স্মরি ৷ 
ভেট কহুকাছি বলে হুঙ্কারি হুঙ্কারি । 
রণস্থলে গিয়া বীর সিংহনাদ ছাড়ি । 
কহিতে লাগিল! বীর উচ্চ স্বর করি ।। 
শুন, করতার তুন্মি বোল গিয়া ধাই। 
নৃপতির সৈন্ত লৈয়া আইস ঝাটাই ॥। 


আসিয়া নবীর পদে প্রণামিয়া। 


নিজ প্রাণ রাখউক ইমান আনিয়া ॥ 
কপার সাগর নবী আসিছে নিকট । 
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট ॥ 
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ। 
কোটিক জন্ম পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ ॥ 
আপন জান তান কলিমা বাখান । 


_. শীঘ্র চল বেদ আছে বিদ্যমান ॥ 


জানিয়া শুনিয়া সবে হও কেনে ভোর্‌। 
জ্ঞানবস্ত জন হই কেনে হৈলা ঘোর |) 
বিনি কলিম! মুক্ত নাহি কদাচন । 

জ্ঞান শাস্ত্র বেদ পাপ ন যাএ খণ্ডন ॥ 
শুনি, বেদজ্ঞ আছে নৃপ বিদ্যমান । 
জানিয়! শুনিয়! সবে কেনে ভোর মন ॥ 


রস্থল বিজয় 


প্রত্যয় না যাএ যদি আন্ধার বচন। 

সে বেদ বিচারি তবে চাহত আপন । 
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান ॥ 
কলিম! বাখান জান আছে তান স্থান। 
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ । 
অবিলন্বে তোষ যাই নবীর চরণ ॥ 

- ক্ৰুদ্ধ হই কহুকাছি কহিতে লাগিল । 
কেনে অহঙ্কার কর জোনাবীল ॥ 
জোনাবীল গর্জিয়! তর্জিয়া কহিল । 
দোহানের মহাযুদ্ধ তুম্ূল বাজিল ৷ 
পদাতি হইল যুদ্ধ দোহান মিশিয়া । 
সবিশ্মিত দুই সৈন্য রহিল. হেরিয়া ॥ 
অন্তে অন্তে কোপ করি সাবুটি ধরিয়া । 
পরস্পরে মারে যেন মুকুটি ভিশ্ডিয়া ॥ 
রুহিত বরণ হইল দোঁহান বদন । 
দ্বিজরাজ মিশি যেন উদিত তপন ॥ 
কাহার যে মধ্যদেশ ধরি কোপ মন । 
অন্তে অন্তে আছন্ত করিতে নিবারণ ॥ 
দোহানে দোহানে চাহে করিতে সংহার ৷ 
উন নহে সম বল দোহ ছুনিবার ॥ 
মহাযুদ্ধ করি দোহ হইল ফাফর । 

দুই পাশ হই দোহ রহিল সত্বর ৷ 
শান্ত হই সমএ পাই জোনাএ ধরিয়া । 
মারিল কপটে তার মুকুটি ভিন্দিয়া ॥ 
যেন সিংহগজ কুম্ভ করএ বিদার:। 
মুকুটির ঘাতে মুণ্ড হৈল শৃন্তকার ॥ 


১৫৯ 


এথ দেখি দুই সৈম্ দোহ প্রশংদিল। 

জয় ধ্বনি নবীর দিকে বাজিতে লাগিল ॥ 
এথ দেখি রুষিলেস্ত জএকুম সুত । 
মহাবলবস্ত বীর দেখি অন্তত ॥ 

শতমণ 'জিরাই? লইলা অঙ্গে পরি । 
বাইট মণের টোপ যেন শিরে পড়ে চলি ॥. 
পরিয়! নানান বস্তু গলে রত্ব হার। 
দৌলএ দোলনী যেন ভাল শোভাকার ॥ 
নয় মণ খর্গ সাজে কটি খর্গাস্তর । 

মধ্য ভাগে বিংশ মণ পোলাদি সিফর ॥ 
ছুই শত মণ শূল হস্তের উপর । 

লইয়া বিচিত্র ধন্থ টোনে দিব্য শর ॥ 

অষ্ট ধাউর সহস্র মণের গদা লইয়া ৷ 

চলি ভেলা হুঙ্কারিয়া অশ্ব আরোহিয়ী ॥ 
বিবিধ সাজাই অশ্ব কতুকে গমন 1** 

এ পঞ্চ বিংশতি গজ তন্থ ছিল তার । 

ছুই শত মণের অন্ন তাহান আহার ॥ 
জএকুম কনিষ্ঠ পুত্র নামেত ছালার। 
মহাবলবস্ত বীর সমরে হ্র্বার ॥ 

তার নামে মিশ্র রুম সাম খোরসান । 
নখায়স্ত অন্ন জল ভএ কম্পমান ॥ 

এথ শুনি নবীবরে কহিতে লাগিল11*. 
যদি তুদ্দি যুদ্ধে যাও শীঘ্র হইব কাজ । 
অনেক পাঠাইলে হেন পাইবে বহু লাজ | 
আজ্ঞা! পাই প্ৰণামিয়া উঠিল হায়দর ৷ 


. “্দাউদী জিরাই” অঙ্গে পরিলা সত্বর ॥ 


১৬০ 


কনক মণ্ডিত তাজ সাজে শির 'পরে। 
নানা রত্বমালা গলে দোলে নিরস্তরে ৷ 
কটি খর্গাস্তরে খর্গ অতি স্থশোভন। 
রত্তুন জড়িয়া পুষ্ট ঝুট কেশ ঘন ॥ 
নানান বিচিত্র ধ্ুর্বাণ হস্তে করি । 
রাখিলেন্ত দিব্যবাণ বাণ-টোন ভরি ॥ 
কুলিশ' বিধানে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া । 
আমীরেত যোগাইল কথুরে আনিয়" ॥ 
প্রভু নাম স্মরি বীর হৈল আরোহণ). 
চলিলা নিমেষে আলি গমন শোভন । 
দেখিতে কালাস্ত যম সব ভয়ঙ্কর । 
খাউক করিব রণ [দেখি পাএ ডর] ॥ 
মহ! ক্রোধে সিংহনাদ কৈল! মহাবল । 
শুনিতে কম্পিত গিরি ভূবন মণ্ডল ॥ 
এরাক মেদিনী ভূমি কম্পমান হৈল | 
অকালেত হৈল বাণ প্রলয় সকল ॥ 
সেই শব্দ শুনি সৈন্য লই অশ্বগণ ৷ 
মূছ“নাতে কেহ কেহ তেজিল জীবন ৷৷ 
সেই শব্দ শুনি হৈল ছালার আলার। 
হস্ত পদ বান্ধিয়া যে রাখিল তাহার ॥ 
কথক্ষণে ছালার যে চৈতন্য হইল । 
হইয়া চৈতন্য ভাব কহিতে লাগিল ॥ 
আরবার সিংহনাদ যদি শুনি তার । 
কু না রহিব জীব দেহ মধ্যে মোর ॥ 
যেই জনে তার সঙ্গে করিব সমর ! 
নিশ্চয় উদ্ধার নাই বিনি যম-ঘর ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বড় বড়'বীর সনে করিয়াছি রণ। 

হেন সিংহনাদ কেনে শুনিএ অবণ ॥ 
আরব বংশেত [জন্ম] কিব! নাম ধর। 
খাটখুট অঙ্গ আলি শব্দ কেনে বড়॥ 

এথ শুনি কহিলেন্ত বীর দর্প করি । 

নাহি শুনি আছে কিবা বিক্রম কেশরী ॥ 
ক্ষুদ্র সিংহ মাঝে যেন গজ সিংহকার ৷ 
তেন অভিপ্রায়ে তোরে করিমু সংহার ॥। 
এথ শুনি কোপ গুনি ছালাএ কহিলা । 
তোর কিবা মোর মৃত্যু দৈব নিযোজিলা ॥ 


 এথ শুনি ধন্থুর টঙ্কার তবে দিল! । 


চোখ চোখ শরাসনে শর আরক্তিল]"॥ 
কহিতে লাগিলা বীর গঞ্জি বহুতর 
বোলে শুন আলি বীর লঅ মোর শর ॥ 
হেনই বিক্ৰমে মুই শর এড়ি দিমু। 
হৃদএ হানিয়! তোর পিষ্ঠে নিকালিমু ॥ 
তা” শুনি ঈষৎ হাসি কহন্ত আমীর । 
জথ শক্তি আছে তোর সান্ধি এড় তীর ॥ 


" নিজ শরাসন তবে হস্তেত লইল । 


অতি খরসাঁন বাণ সান্ধিতে লাগিল৷৷ 

অতি খরসান বাণ গুণেতে জুড়িলা । 

তবে মহাবীর আলি কহিতে লাগিল ॥ 
মার মার ছালার কি ভএ কি রহিলা! । 

[ ক্রোধে বাণ হস্তে যেন সমুখে রাখিলা ] 
বাণ এড়ি দিয়া বীরে হেট মুখী হইলা! ॥ 
সর্প সমান শেশাশাই আসে সেই শর । 
সর্বলোকে বোলেস্ত যে ডংসিল হায়দর ॥ 


রস্থলবিজয় 


তা দেখিয়! ধনু গুণে আকর্ণ পুরিয়া 

শর 'পরে শর তীক্ষ দিলেম্ত এড়িয়া । 

গরুড় সদৃশ শর বিহ্যৎ সঞ্চার । 

গুপ্ররী যাইয়া স্বর্গে করে হাহাকার | 

তবে কোপে অর্ধচন্দ্র বাণ এড়ি দিলা । 

অর্ধপথে পূর্ণচন্দ্রচক্র নিবারিলা ॥ 

. পুনি হুতাশন বাণ এড়িল ছরাচার। 

হুহুঙ্কারে গজিতে লাগিল বারেবার । 
দশদিক ভরি বাণ পরশে আকাশ । 

অশ্বগজ দুই সৈন্য করএ বিনাশ ॥ 

অগ্নি দেখি বরুণ জুড়িল মেহু বাণ । 

মেঘবৃষ্টি করি বাণ করিল নির্জন ॥ 

ঘন ঘন করি যেন নীবার রাখিল। 

অগ্নি হোস্তে সৈন্য যেন নিস্তারি রাখিল ।। 

লঙ্জ৷ পাইয়া পিষ্ঠে করি টোন নানা শর। 

জলধি সঞ্চার যেন সব নিরস্তর |. 

যদি টোন হোস্তে পাগী বাণ লইল এক ৷. 

গুণেতে জুড়িল দশ এড়িতে শতেক ৷ 

সহস্র সহস্র হই শুন্যেত উড়এ। 

অযুতে অযুতে হই ভূমিতে পড়এ ॥ 

বাণ নিবারিয়া বিখ্যাত ধনুর্ধর | 

বাণে বাণ কাটত্ত যে নিবাঁরি শরে শর ॥। 

আলির বিক্রম দেখি অদ্ভুত ভূবন। 

কিবা দেব পরী কিবা ব্বর্গবাসিগণ ॥ 

অন্তে অন্তে ছুই বীরে বরিষএ শর । 

ছাইয়া গগনে ভ্রমে শুন্যের উপর ॥ 


২১-- 


১৬৯ 


আকাশ ভরিয়া পুনি শর পড়ে । 
পর্বতে পর্বতে পড়ে দিগদিগন্তরে ॥ 
দোহানের শরবৃষ্টি যদি সে দেখিত । 
রসুলে এড়িয়া বাণ ভীমশর দিত ॥ 
কিবা ভীম অর্থথম! কর্ণ দ্রোণচার্য। 

[ কেহ সম নহে তার কিব! কুপা চার্ধ 
আর কেবা আগু হৈব দোহান গোচর ? 
কহিতে এ যুদ্ধ হএ পৃূস্তক বিস্তার ॥ 
তেকারণে ন! লেখিল সে সব কথন । 
কিঞ্চিত সংক্ষেপে কহি শুন গুণিগণ ॥ 
টোন শুন্য দেখি তবে জএকুম নন্দন। 
মেলিয়! মারিল শূল অতি কোপ-মন ॥ 
হেন শুল নিবারিল তালিব নন্দন। 
ভুবন বিখ্যাত বীর সাক্ষাতে শমন।। 
শেল শুলে মহাযুদ্ধ হৈল ছুই বীর ৷ 
ঝণাঝণি শব্দ শুনি কর্ণ যাএ চির ॥ 
হেনকালে দুই শেল ভাঙ্গি গেল যবে । 
অন্তে অন্যে ছুই বীর গদা লইল তবে ॥ 
ছালাএ বোলে তবে আগে মার তুর্দি । 
পশ্চাতে তোদ্দার দর্প ভাঙ্গিবাম আনি ॥ 
হাসিয়া বোলন্ত আলি শুনহ ছালার। 
জথ শক্তি আছে তোর করহ প্রহার ॥ 
এথ শুনি ক্রুদ্ধ হই ছালার দরবার ৷ 
সৈন্যের উপরে গদ! ভ্রমাএ বারেবার ॥ 
দড়মুগ্ি গদ! যদি করিল প্রহার! 
ছুইদিকে সৈন্য সব উঠে হাহাকার ॥ 


১৬২ 


কেহ বোলে পর্বত ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। 
আচম্বিত বজ্ৰাঘাত দৈবেকে হইল ৷৷ 
হেন গদা ঘাএ বীর ধরিয়! সিফর ! 
বাহুবলে উড়াইল কদম্ব সমসর ॥ 
এথ দেখি ধন্য ধঙ্ত বোলে সর্বজন |. 
সাধু সাধু মহাবীর বিখ্যাত ভুবন ॥ 
এই মতে বারে বারে বনু প্রহারিল। 
সিফরের ছাটে বীর সব উড়াইল 1) 
বুলিলেস্ত আলি তবে শুনহ ছালার। 


এবে কি হইল বোল সমএ আঙ্গার ॥ 


এথ শুনি কহে পুনি ছালার দুর্বার ৷ 
'মার গদা এবে দেখি যে শক্তি তোদ্দার ॥ 
তা শুনিয়া মহাবীর অতি ক্রুদ্ধ হইল]। 
কঠিন হৃদয় গদ! তুলি ভ্রমাইল! ৷ 

যম দূরশনে গদা মারিলেন ষবে। 
মাংসপিণ্ড হৈল হেন বুলিলেস্ত সবে ॥ 
কেহ কেহ বোলে এই নহে গদাঘাত। 
'আকাশ বিদারি যেন হইল বজ্রপাত ॥ 
ছালাএ খাইয়া বারি মানে বজঘাত।*** 
সেই গদা খাএ তার তীরচ ভঙ্গ হইল ॥ 
অশ্বের কোমর ভাঙ্গি ভূমিতে পড়িল । 
যদি সে খাইল বারি বজ্রগদী শর || 
সিংহ অঙ্গ ভার সম হইল জর্জ্র ৷ 
ছালাঁএ শীতল দেখি আলি মহামতি ৷ 
অশ্ব ছাড়ি নামিলেস্ত আলি মহামতি ৷ 
অশ্ব ছাড়ি বোলে বীর মধুর বচন। 

কি হেতু হতাশ বীর কেনে ধন্ধমন ৷ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্য।, ১৩৭০ 


শুনি চমকিত হৈল লাগিল কহিতে । 

কি হেতু হৈলা ধন্ধ লাগিল! বুলিতে ৷৷ 
এথ কহি পুন বীর গদ! উত্তোলিল1। 
আলি "পরে হানিতে গদা শূন্যে ভ্রমাইল!। 
তার ঘাত নিবারিয়! আমীর স্মৃতি । 
মারিলা তাহারে গদা অতি শীঘ্র গতি ৷৷ 
হায়দর মারিল গদা ছালার উপর । 
বৎসরকে পাইলেক গদার খবর ॥ 

হেন দৈব যুদ্ধ হৈল দৈব নিযোজন । 
দোহানের দর্পে হৈল কম্পিত ভুবন ॥ 
গদা গদ! ঘরিষণে শব্দ যাএ দূর। 

আথাক্ষা মনিষ্য কাপে কাপে সুরাস্ণুর ॥ 
গদ! গদা! ঘরিষণে দেব চমকিত । 

সিংহ ব্যান্তে কর্ণ তুলি হইল চিন্তিত ॥ 

দোহানের মহাযুদ্ধ হৈল বিপরীত । 

খেনে খেনে যুদ্ধ খেনে রহস্ত স্থকিত ॥ 
হেনকালে অস্তগত হইল ভাস্কর । 

তা দেখিয়া কহিল ছালার বীরবর । 


. যার যে শিবিরে গিয়া মিলহ সত্বর। 


রস্থলবিজয় বাণী অমৃতের ধার । 

শুনি মনে সবধিক আনন্দ অপার ॥ 

সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিথি। 

শাহ! মোহাম্মদ খান সগুণ নিধি । 

তান পাদপদ্মে বদি ধেয়ানে ধেয়াই সার । 

শিশু জএনুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি 
পয়ার ॥ 


রস্থদবিজয় 


১৬৩ 


॥ দ্বিতীয় যুদ্ধ ৷ 
1 দীৰ্ঘছন্দ ৷ 

সন্ধ্যা দেখি দুইজন রণ তেজ ততক্ষণ 
যদি সে শিবিরে চলি গেল । 

ছালাএ ঘরেত যাই আপনা বাপের ঠাই 
জথ ইতি কহিতে'লাগিলা ৷৷ 

বোলে শুন কহি পিতা আলির বিক্রম কথা! 
এক বীর ভুবন বিখ্যাত । 

কোন বাণী নহি জানি লোক মুখে নহি শুনি 
যেন দেখি শমন সাক্ষাৎ ॥ 

একি সিংহনাদ কৈলা ভুবন কাপাইল1” 
শুনি মুই হৈলুম জর্জর। 

তাহান গদার খাত হেন হৈল বজ্রপাত 
থাই মুই হৈলুম ফাফর ॥ 

ছালার বচন শুনি জএকুমে কহিলা পুনি 
দেখিলাম আহন্ধিহ সাক্ষাৎ । 

কছু নাহি দেখি আঙ্ি অল্প বয়স তুন্ধি 
তাকে তুক্সি দেখিবা কোথাত ॥ 

তখনে কহিলু" আন্গি প্রত্যয় না কৈল! তুঙ্ষি 
এবে সব বুঝহ আপন । 

কিবা দেখি যুদ্ধ তার ' রাজা সব ছত্রকার 
ছত্র হেন লএ মোর মন ॥ 


বাপের বিষাদ মন কহে সব পুত্ৰগণ 
ভয় ভীত না রাঁখ মনএ। 

আদ্গি আদি পুত্র যবে সজীবে থাকিএ তবে 
জান রাজ্য যাবৎ আছএ ॥ 


১৬৪ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কিন্তু নারি কহিবার জয় পরাজয় কার 
কাকে বিজয় পরশন। 

আন্দি আদি ভাই যবে রূণেতে পড়িএ তবে 
অন্ত রাজ্য করিব স্থাপন ॥ 

এথা বীর আলি যাই কহিল নবীর ঠাই 
শুন প্রভু অপূর্ব কথন। 

নাহি দেখি ভূমিতল - নাহি হেন মল্ল মেল 
ছালার সদৃশ একজন ॥ 

যেই গদা মোর "পরে প্রহারিল ছুরাচারে 
যদি প্রহারিত গিরি 'পর ৷ 

খণ্ড খণ্ড হই যাইত আর কিছু না রহিত 
গদা নহে বজ্র দোসর 

ছালার বিক্রম বাণী শুনি সবে মনে গুনি 
স্তব্ধ হই রহে সর্বজন। 

তা দেখিয়! নবী বরে কহিলেস্ত সভানেরে 
ভয় নাহি ভাব নিরঞ্জন | | 

সে যে প্রভু করতার আপ নেহি সব সার 
যে করিব করিয়াছে আশ ।-** | 

মিছা ভয় বাস মন হই সব মহাজন 
যোগ্য নহে যেই লোক ভাগে ॥- 

নবীর বচন শুনি সবে নিজ মনে গুনি 
সহরিষ হৈল সর্বজন । 

ভাবিয়া নমাজ তবে নমাজ গুজারে সবে 
'করে সবে অজপ! জপন | 

হেন কালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়া পুনি 
প্রকাশে আকাশ উপর ৷. 


ত!’ দেখিয়! ছুই দল করি অতি কোলাহল 
সঙ্জ হইলা করিতে সমর ৷৷ 


রসুল বিজয় 


রণ স্থানে হেন দেখি ছুই সৈন্য মুখামুখী 
ডাকোয়ালে ডাকে ঘন ঘন। 

ধৈর্য ধর্রিয়! মন করএ বিষম রণ 
যেন রহে জগত ঘোষণ ॥ 

শুনিয়া জএকুম সুত কোপে জলে অদ্ভূত 


নিঃসরিল! সিংহনাদ ছাড়ি। 

কে যাইব! যমপুর আইস নিকটে মোর 

| তবে দর্প ভাঙ্িবারে পারি ॥ 

শুনি আলি মহাশএ সত্বরে রুষিয়া রএ 
চলি গেল করি হুভুঙ্কার । 

শুনহ ছালার আজ [ সংহারিয়। রণ মাজ ] 
দর্প ভাঙ্গিব তোর || 

শুনি পাপী কোপ মন বাম হস্তে শরাসন 
লইয়া দক্ষিণ হস্তে তীর ৷ 

জএকুমের পুত্র চার চণ্ডসম সান্ধি শর 
এড়ে শর আলির উপর ॥ 


তবে আলি ক্রুদ্ধ হইয়া বাম হস্তে ধনু লইয়া! 
দক্ষিণ হস্তেত দিব্য বাণ। . 

গুণেত জুড়িয়া ষবে আকর্ণ পুরি তবে 
বাণে বাণ কৈল! খান খান ॥। 

বাম চোখ হৈল তার দেখি কোপে ছুরাচার 
শরে শর সাদ্দিয়া এড়িলা। 


পুনি পুনি তালিব স্থত তজি গজি অদ্ভুত 
শরে শর কাটিয়া পাঁড়িল ॥ 


লজ্জা পাইয়া ছরাচারে শতে শতে শর এড়ে 
এডিলেম্ত আমীরের বল। 


আমীরে হানস্ত যবে ছালাএ নিবারে শবে 
সবিশ্মিত দেখি ছুই বল ।। 


১৬৫ 


১৬৬ 


১৪ 


মূলপাঠ £ বিতরণ ২. মুলপাঠ £ মুণ্ডদেস, মুষ্টদেস । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা ১৩৭০ 


জড়াড়ড়ি ছুই জন করে শর বিছোড়ণ» 
বরিষার মেহের বরিষণ । 
বিষম হইল রণ তবে ছুই শাসন 
ভাঙ্গিয়া পড়িল মুণ্ড দোন ॥২ 
ভাঙ্গি. গেল শরাসন : তবে পুনি হুইজন 
- খৰ্গ চর্ম শীৰীরে লইল। 
পরস্পর পরাজয় . আছে দুহে অতিশয় 
॥ কেহ কারে জিনিতে নারিল4॥ 
খর্গে খর্গে খরাখর শব্দ যাও হরাস্তর 
উচ্চস্বরে যেহেন ঠাঠার ৷ 
অগ্নি পড়ে খান খান দেখি সব কম্পমান 
খঘাতে কম্পিত ছালার ॥ 


খৰ্গ ভাঙ্গি গেল যবে শেল লইয়া পাপী তবে 
দঢ়মুষ্টি মেলিয়া মারিল। 

হেন শূলে মহারণ হই গেল দুইজন 
অস্কে অন্তে চাহে হানিবার । 

কাকে কেহ পরাজয় করিবারে না পারএ 
অন্যো অন্তে দোহে ছুনিবার | 

হেন শূলে মহারণ ঝনাঝনি শব্দ ঘন 
শুনি কম্প দেব সুরাস্থুর ৷ 

মহাযুদ্ধ ছুই শূল যদি সে ভাঙ্গিয়া গেল 
অন্য অন্য লইল মুদগর । 

মুদ্গরে মুদগরে ঘাত যেন শব্দ বজাখাত 
পরস্পর করেস্ত প্রহার । 

গদ! গদা ঘরিষণ . উল্কা খসি পড়ে ঘন 
ঘন ঘন বিজুলি সঞ্চার । 


বসুলবিজয় 


গদ! শব্দ যাএ দূর শুনি কীপে স্থরান্থুর 
সিংহ ব্যান্র হৈল চমককার |. 

তিন দিন তিন রাত্রি এই মতে রণ ভাতি 
ছিল ভাতি না ছিল আহার । 

বিষম হইল রণ গদ! গদা ঘরিষণ 
তাতে গদা ভাঙ্গিল ছুইজন। 

ছালা র বোলএ হএ শক্তি তার হইল ক্ষএ 
প্রাণ নাহি তুরঙ্গে তোহ্মার ৷ 

শুনিয়! তাহান বাণী আমীর কহিল! পুনি 
ন জানসি এহান বৃত্তান্ত ৷ 

পৃথিশ্বির হয় হোস্তে কর্ম নহে কদাঞ্চিতে 
স্থরপুরে এহার জন্মাস্ত | 

কৃপা করি প্রভু মোরে প্রসাদ করিল তারে 
সংহার করিতে তোর! সব। 

এ যে মোর অসি ধার সেহ দিছে করতার 
শক্র রণে কিবা পরাভব ॥ 

শুনি পাপী ক্রুদ্ধ হৈল মল্ল যুদ্ধ আরস্তিল 
দেখি আবি তালিবের সুত । 

অশ্থে থু নামিল! যবে মল্ল কাছাকাছি তবে 
ত্জিয়! গিয়া অদ্ভুত ৷৷ 

1লারে বোলএ তুন্মি আগু ধর পাছে আন্ধি 

তবে বুঝি বিক্রম কাহার ৷ 

আমীরে বোলেন্ত নহে হেন গুপ্ত নহি কহে 
যুক্ত নহে ধরিতে আন্গার ৷ 

জথ শক্তি আছে তোর হেন কর ধর মোর 
পাছে দর্প করিমু যে দূর! 

তা” শুনি জএকুম সুত কোপে জলে অদ্ভুত 
আসিয়া সত্বরে ধরে কর ॥ 


১৬৭ 


১৬৮ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


করাকরি ধরাধরি যেন ছুই কেশ হরি 
গড়াগড়ি ছুই জড়াজড়ি । 
ভূজাভূজি ফেসাফেসি অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি 
কেশাকেশি বাজিল তুমুল । 
যেন ছুই মত্তকরী কুয়া মধ্যে জড়াজড়ি 
দোহ দৰ্পে ভূমি কম্পমান । 
কিবা. দেব গন্ধর্বর ইন্দআদি দেবাস্থর 
দেখি লব চমকিত ভেল। 
ধন্য ধন্য দুইজন - করস্ত বিষম রণ 
দোহ দৰ্পে টলে ভূমিতল। 
করিয়া বিষম রণ শ্রমযুক্ত দুইজন 
স্থকিত্ত রহিল! দুইভাগে । 
শ্রম মুক্ত হৈলা যবে ছালাএ ধাইলা তবে 
আলি ধরিলা মহাভাগে । 
কটি ধরি দড় করি পুনি পুনি গড়াগড়ি 
সর্বশক্তি তুলিতে চাহিলা ৷ 
সে যে বীর মহামতি যেন স্থির বসুমতী 
তিল এক নাড়িতে নারিলা। 
কর্ণাঙ্থুলি করি আর যথাশক্তি আপনার 
উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিল । 
করিবাম সিংহনাদ চৈতন্ত করিমু তাত 
৷ শুনি রবে তেমত রহিলা ॥ 
তবে আলি প্রভু স্মরি কোপে তার কটি ধরি 
মহাশব্দে সিংহনাদ কৈলা। 
শব্দ শুনি সৈভগণ মুশ্চাগত ততক্ষণ 
কেহ কেহ দেহ ত্যাগিলা ৷৷ 


রস্থলবিজয় 


২২ 


কেহ বোলে এই নাদ কিবা কৈলা বজ্রপাত 
নতু কিবা আকাশ ভাঙ্গিল ৷ 

পড়িলেক হেন দেখি . [ভাবে সবে চমকি ] 
নহে কিবা ফুকে ইত্রাফিল ॥। 

এই 'মতে বীরগণ কাড়াকাড়ি কথক্ষণ 
তাতে বীর আলি ছালাএ ।*"* 

ভ্রমাইয়া শুন্য "পরে মধ্যদেশে ধরি ভারে 
ভ্রমাইল কুস্তকার চাক ॥ 

তা দেখিয়া ছুই সৈন্ত প্ৰশংসন্ত ধন্য ধন্য 
সাধু সাধু আলি মহাশয় । 

বিপরীত কর্ম কৈলা জগতে ঘোষণা থুইল! 
এক বীর ভুবন ছুজয়। 

ভ্রমাইয়া আলি তবে আপনা সৈশ্ের দিকে 
ক্ষেপিলেক দক্ষের আকৃতি । 


ডাকি বোলে বীরবর বুলিলেম্ত ধরাধর 
সবে মিলি ধরিল ছুর্মতি । 

আজ্ঞা পাই ততক্ষণ পঞ্চ সহস্রক জন 
চতুর্দিকে ভেটে সব গিয়া ।*** 

কর পদ সবে ধরি - বান্ধিলেক জড়িজড়ি 
নিল তবে নবী বিদ্যমান। 

ছালা বন্দী হৈল যবে দেখিলেস্ত নৃপ তবে 
হইলেস্ত বিষন্ন বদন ৷৷ 


বাপের বিষাদ দেখি ছাল! লাগি মনহ্খী 
কোপে জলে ভাইর কারণ । 

দেবাস্থুর যদি হএ . জান শক্ত পরাজয় 
বিধি যা’ক করএ ঘটন। 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


সেই সে পাইব আসি আর জথ ফাসাফুসি 
দৈবে ছুষ্ট পাইব লাঞ্ছন ৷ 


হেনকালে স্থরপুর অস্ত গেল যদি সুর 
ছুই দিকে গেল! ছুই বল।। 

যে যার শিবিরে গিয়া সর্বনাশ বিমসিয়া 
রহিলেস্ত জাগন সকল । 

শ্ৰীযুত ইছপ খান ' রাজেশ্বর গুণবাণ 
নুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম । 

রস্থূল বিজয়বাণী অতি সানন্দিত শুনি 


মনে গ্ীতি বাসিল সভান। 
কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর 
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীরজন ॥ 


ধৈর্ববস্ত বীর্ষবন্ত অনস্ত কি কহিব অন্ত 
পীর শাহ মোহাম্মদ খান জান২ ॥ 
তানপদ যুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি. 


পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি 


৯. মুলপাঠ ঃ রাজধর ২. সুধী? 


রহৃলবিজয় 


১৭১ 


৷ তৃতীয় যুদ্ধ ৷ 
[| খর্বছন্দ | 


হেনকালে দিনমণি প্রকাশে আকাশে । 
দীপ্তি সব হই নিশি করিয়া গরাস ॥ 
প্রভাত হইল দেখি ছুই দিক বল। 
স্থসজ্ঞ হইয়া গেল সেই রণস্থল ৷ 
ছুই সৈন্য মুখামুখি যদি সে হৈল। 
তখনে যে নৃপস্থত ছালাএ রুধিল। 
পঞ্চশত মণের কবচ দিয়া গাএ। 
দুইশত মণের টোপ শিরেত শোভএ ৷ 
খর্গ খরসান সাজে কটির উপর ৷ 
পিষ্ঠে গুপ্ত রাখিয়াছে পোলাদি সিফর | 
নানান বিচিত্র হস্তে লই ধনুর্বাণ । 
টোনাতে রাথিয়! বহু শর খরসান। 
ভ্রাতৃস্থতাদি স্মরিল! ছুরাচার । 

রহিলা ঘোটকে তবে বোলে মার মার | 
রত্তন জড়িয়া শেল ধরি স্থুসন্ধান। 
দৌড়াই ফিরাএ চলে বিবিধ বিধান ॥ 
পঞ্চশত মণের গদ! হাতে লৈয়া। 
উদ্দেশি উদ্দেশি ধরে অলক্ষিত হৈয়া । 
আছিল লক্ষ গজ তার কলেরব। 
কুস্তকর্ণ সম দৈতা মূৰ্তি ভয়ঙ্কর || 
তাঁহাকে দেখিয়া! সৈন্য হৈল চমককার । 
বোলে একি বীরে দেখি পর্বত আকার ॥ 
রণস্থলে আসি পাপী কহে উচ্চম্বর ৷ 

কে যাইবা যম পুরে নিকল সত্বর ॥ 


এ শুনি আলি শীঘ্র স্ুসজ্ছ হইল । 
কি্কর কন্ধুরে আনি অশ্ব যে সাজাইলা ॥ 
প্রভু নাম স্মরিয়া আমীর মহামতি । 
অশ্বপরে চলিলেস্ত অলক্ষিত গতি ॥ 
নানা অস্ত্ৰ ধরি বীরে গিয়া অপার । 
নিমিষে চলিয়। গেল! সমুখে তাহার ॥ 
ছালাকে দেখিয়া আলি কহিল! হাসিয়া ৷ 
অহঙ্কার কর কেনে আত্ম না গুনিয়া ॥ 
তোন্ষার কি শ্রধা হৈল ভ্রাতুর সহিত । 
সকতুকে চাহ কিবা রহিতে নিশ্চিত ॥ 

এথ শুনি ক্রুদ্ধ হৈল ছালাএ ছূর্বার ৷ 

এক হস্তে ধনু লএ আর হস্তে শর ॥ 

বাম হস্ত দিয়! যদি সম্মুখে রাখিল। 

ক্রুদ্ধ হই বাম হস্ত কহিতে লাগিল ॥ 
শত্রু আগে আন্দারে পাঠাইতে রহ তুন্ধি । 
মধু মিষ্ট খাইতে আগে পাছে রহি আঙ্গি ॥ 
শুনিয়া দক্ষিণ হস্ত কহিতে লাগিলা 
তোহ্মা হোস্তে কার্য নাই স্থসজ্জ হইলা ॥ 
গর্দভ সদৃশ তুক্ষি কান্ধে ভার করি । 

তেন সাথ রহিছন্ত দাণ্ডাই আগুসারি ৷ 
আগে আন্দি পিতৃ সঙ্গে যুক্তি করি সার। 
তবেহ জানিয়! শক্ত করিমু সংহার ॥ 

হের দেখ আন্ষার বিক্রম তুন্মি এবে। 

এ বুলিয়া ধনুগুণ ছান্দে রঙ্গে তবে ॥ 


১৭২ 


'আকর্ণ পুরিয়া পাপী আলির উপর । 


হানিল নিমেষে আলি অতি তীক্ষ পার ॥ 


তা দেখিয়া আমীরে শীঘ্র শর লইয়া! । 
শরে শর নিবারএ অলক্ষিত হইয়া ॥ 
'আমীরে হানিল শর পাপী নিবারএ 
তবে বাণ আমীরেহ কাটিয়া উপারএ ॥ 
ছালাএর বাণ যেন ধার খরসান। 
নিবারএ আলি তাকে অর্ধ পথ স্থান ॥ 
এথ শুনি পাপিষ্ঠ বরিখে নানা শর ৷ 
অবএ শ্রাবণ যেন শিরে নিরন্তর ৷ 
সর্ববাণ নিবারে বিষম ধনুর্ধর । 

অর্ধ পথে বক্র বক্র দিয়া শরে শর ৷৷ 
আমীরের বাণ যেন অগ্নি কণী পাত। 
সেহ নিবারএ পাপী বিক্রুমে বিখ্যাত ॥ 
পরস্পর ছুই বীরে বরিষস্ত শর । 
ভরিয়া গগনে জমে শৃহ্যের উপর ॥ 
আকাশ ভ্ৰমিয়া শর পুনি ভূমিপপনে | 
দশদিক ছাই পড়ে কোটি কোটি শরে ॥ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্য।, ১৩৭০ 


মহাযুদ্ধে ছাল! বীরে কৃপাণ ভাঙ্গিল! 


তবে পুনি শীঘ্র গতি মুদগর লইল ৷৷ 
ভ্রমাইয়া আমীরের মুণ্ডে প্রহারিল ৷ 
আমীরেহ ধরি গদা গদ! নিবারিল ॥ 
আমীর বিক্রম দেখি তন্ধ ছুই সৈন্য ৷ 
গ্রশংসত্ত সর্বসৈহ্ত বোলে ধন্য ধন্য ৷৷ 
আমীরে প্রহারে গদা পর্বতের চূড়া! । 


জানু পাতি রহে পাপী 'ছানবীর১ ঘোড়া ॥ 


ছালাএ মারস্ত গদা বজ সমসর । 

সেহ উড়ায়ুস্ত বীর ধরিয়! সিফর ৷ 
পুনি আলি কোপে গদা করিল প্রহার । 
হুড়ুকা পড়িল যেন যমের দুয়ার ॥ 


সেই খাও লোমে লোমে নীর নিঃসরিল । 


বৎসরেত বারসির [] খবর পাইল ৷ 
মর্সঘাত খাই পাপী মানে বজ্রপাত । 
মুহুশ্চিত হইলেন্ত মুণ্ডে দিয়! হাত ॥ 
কথক্ষণে মোহ ছাড়িয়া ছুরাচার । 
পুনি গদা লইলেস্ত কুপিত অস্তর ৷ 


টোন শুস্ত দেখি পাপী শেল মেলি মারে। আমীরেহ হস্তে গদা লই আগুয়ান। 


শেল পাট লই বীরে তাহারে নিবারে॥ দোহানের মহাযুদ্ধ প্রলয় সমান ॥ 
হেন শূল মহাযুদ্ধ হইল দোহান। অসক্য হইল যুদ্ধ কি কহিব তারে! 
পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন ॥ দেখি ভীতমান জনে পলায়স্ত ডরে ॥ 


শেল শুল ভাঙ্গি গেল লইল কৃপাণ। 
কপাণে কপাণে যুদ্ধ কৃতাস্ত সমান ॥ 
অন্তে অন্তে চাহত্ত নিধন করিবার ! 
জয় পরাজয় নাহি দোহ ছুনিবার-॥ 


১. সমুখে তার? 





দোহানের গদা শব্দ হইল দিগস্তর ৷ 
দুই সৈন্য চমকিত ভয় ভয়ঙ্কর ।। . 
গদা গদা ঘরিষণে অগ্নি কণা কণা । 
ছটকে বিদ্যুৎ যেন ঘন আর ঘনা ॥ 


রম্থলবিজয় 


দোহানের গদ! যুদ্ধ কর্ণে লাগে তালি। 
সিংহ ব্যাগ চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি । 
যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার। 

গদ! তুলিল দেখি ধাইত সত্বর ৷ 

কিবা কৃপাচার্ধ যে বিরাট অভিমন্ত্য । 

সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য ৷৷ 
বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন। 
কিঞ্চিত লেখিল লোকে জানিতে কারণ ॥ 
বিনি জলে দোহানে করিল সংগ্রাম ।--* 
মহাযুদ্ধ করি দোহ হৈল উশ্বাস। 


১৭৩ 


আ.জু দশদিন ধরি করিএ সমর ৷ 

ক্ষুধাএ তৃষ্ণা প্রাণি হইল ফাফর ॥ 
আজি যুদ্ধ ক্ষেমা কর মাগি তোন্া স্থান। 
প্রভাতে করিব যুদ্ধ যার যে বাহন ॥ 

ভয়ে ক্ষেমা মাগি হেন না ভাবিঅ মনে। 
কিন্ত মাগিএ সন্তোষ হইতে কারণে ॥ 
তাঁর বাক্য শুনি তবে আলি মহাশয় । 
হাসিয়া বিদায় দিল! সদয় হৃদয় ৷ 
আসিয়া হালুয়া রুটি মাগে পাপাশয়। 
আমীরে নিজ সৈন্যে আইলা! নিশ্চয় ৷ 


স্থকিত রহিল দোহ হই ছুই পাশ ॥ যুদ্ধ ভঙ্গ দেখি তবে করে কোলাহল । 
হেনকাল অস্তাঙ্গিত হৈল দরিনমণি । যার যে শিবিরে গিয়! রহিল সকল ॥ 
তাহা দেখি কহিল ছালাএ মনে গুনি ॥ হীন জঞএমুলদ্দিনে কহে নবীর চরণ । 
ভজিয়! শরণ মাগি উদ্ধার কারণ ॥ 
॥ চতুর্থ যুদ্ধ | 
| জমকছন্দ | 


ঘরে গিয়! ছুই বীর মনে করি রোষ। 
খাইতে মাগএ অন্ন হইতে সন্তোষ ॥ 

আমীরের ছুই গ্রাস ভক্ষ্য ছিল তান। 
পাপিষ্ঠের ভক্ষ্য ছিল রাক্ষস সমান ॥ 
ঘরে গিয়া বোলে দুষ্ট ডাকি উচ্চন্বর ৷ 
শীঘ্র অন্ন আন ধাপ বিলম্ব না কর ॥ 


ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ পথ না দেখি নয়ন । 
ঝাটে অন্ন আনহ এ মর্ম খান খান ॥ 
পুত্রের কাকুতি শুনি জএকুম রাজন । 
আজ্ঞ দিলা শীঘ্র অন্ন আনিতে কারণ ॥ 
আজ্ঞা দিলা ধাই গেলা জথ চরগণ । 
আনিয়া দিলেন্ত অন্ন পরম যত্তন ॥ 


১৭৪ 


দুইশত মণ অন্ন করিল ভোজন । 

আর দুইশত খাসী করিল ভক্ষণ ॥ 
দুষ্টের ভৌজন ছিল বিশ শ’ ব্ঞ্জন । 
কহিতে লাগিলা কাজ সে সব কথন | 
খাইয়া এসব দ্রব্য সম্ভোষ না হৈল ! 
হেন কালে আকাশেত ভাস্কর উলিল ॥ 
প্রভাত সময় সাজ হই ছুই বল । 

সত্বর মিলিল আসি সেই রণস্থল ৷ 
যদি সে ছালাএ পাপী আগে নিঃসরিল । 
গিয়া তঞ্জিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥ 
আজু আসি মোর সঙ্গে কেবা দিবা রণ । 
নিশ্চয় পাঠাই দিমু যমের তোরণ ॥ 
এথ শুনি নিঃদরিল আলি মহামতি । 
কহিতে লাগিলা বীর বিশেষ ভক্তি |) 
কেনে বীর অহঙ্কার করস্ত বিস্তর ৷ 
ব্বনের সঙ্গতি যেন রে রোএ বর্বর ॥ 
শুনিয়া আলির গালি ছালাএ রুধিল । 
দোহানের মহাযুদ্ধ তুম্বুল বাজিল ৷ 
পদাতি হইল যুদ্ধ দোহান মিশিয়া। 
সবিস্মিত ছুই সৈন্য রহিল হেরিয়া ।, 
কেশাকেশি ভুণ্ডাতুণ্ডি যুদ্ধ জড়াজড়ি । 
যেন ছুই মত্ত করী যায় গড়াগড়ি ॥ 
পরস্পর ছুই বীর করে হুড়াহুড়ি । 
করএ অপুর্ব যুদ্ধ ভূমি তলে গড়ি । 
অন্তে অন্তে দোহানে করেন্ত পরাক্রম ৷ 
উনা নহে দেখি বেশ দোহার বিক্রম ॥ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


দোহানের পদাঘাতে ভূমি টলমল । 
দোহান গর্জন শব্দ গগন মণ্ডল ॥ 
দোহানের দেখি যুদ্ধ জথ বৃধগণ । 
অপূর্ব ভাবস্ত সবে ভাবি মনে মন ॥ . 
বোলেস্ত বহুল যুদ্ধ কত না দেখিছি।'-- 
কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ !। 


হেন মল্ল যুদ্ধ না দেখিছি কদাচন । 


দোহানের মহাযুদ্ধ নিমজাদ! ভেল । 
নিত্য নিতা হএ যুদ্ধ ভয় ভাঙ্গি গেল ॥ 
তেকারণে কহিলুম সে সব বৃত্তান্ত । 
তাক ষশ কিছু কহি শুন গুণবস্ত ৷৷ 
তবে কোপে ছালাএ ধাইয়! মহাবেগে । 
তবেত ধরিল আমীরের মধ্য ভাগে ৷ 
সর্ব শক্তি উদ্কারিয়| চাহস্ত তুলিতে ৷ 
থাউক তুলিব তানে নারে হেলাইতে ৷ 
সেই বীর পাষাণ বহু ওজন হৈয়া । 
কুতুব লক্ষ্যএ যেন রহিছে ভেদিয়া ৷ 
নাসা অশ্রু হোস্তে রক্ত লাগিল বহিতে। 
আমীরকে ভরি পাপী রহে শ্রম যুক্তে ॥ 
তবে আলি অস্ত্র তাজ ক্রিয়। আল্লার । 
অলক্ষিতে ধরে গিয়া মধ্য ভাগে তার ॥ 
নিজ সৈন্য শব্দেত না করিয়া হায়দর | 
মহাশব্দে সিংহনাদ কৈল। ঘোরতর ॥ 
সে শব্দে কম্পিত ভেল কাল ভুজঙ্গম ৷ 
নিজ বল সঙ্গ তেজি ধাইল গহন ॥ 
শুনিয়া কাফির সব হায়দর বীর শব্দ ! 
বজ্জাঘথাত মানি সবে রহিলেক তন্ধ ৷ 


৯, সুপাঠ £ ছালের সঙ্গতি যেন বেরাএবর্বব। 


বন্থুলবিজয় 


শুনি গজ সব দত্ত ভূমিতে পেলিয়া ৷ 

আর্তনাদ ছাড়ি রহে কম্পমান হৈয়া । 

অশ্ব গজ পিষ্ঠ হোস্তে জথ আছে আর | 

পরিখার ধিক গুজে” ভূমির উপর ॥ 

কেহ কেহ কহে কিবা আকাশ ভাঙ্গিল। 

নতু কিবা অকালেত প্রলয় হইল ॥ 

এইমত বীরগণ ঘোষে আমীরেরে। 

তাতে তারে ভ্রমাইল শুন্ত'পরে ৷ 

স্থমেরু পর্বত যেন লই হস্ত পর। 

জমায়ন্ত কুস্তকার চক্র সমসর ॥ 

আলির বিক্রম দেখি হরষিত মন । 

প্ৰশংসন্ত জথ সব স্বর্গ বাসিগণ | 

শক্ৰ পরাজয় দেখি মুমীন সকল। 

বাজাএ বিজয় বাদ্য মন কুতুহল ৷ 

তবে আলি নিজ সৈন্য তাহাকে ক্ষেপিলা । 

পঞ্চ সহস্র জনে তাহাকে ধরিলা ॥। 

নেউটিয়া নিজ সৈন্তে ধাইতে লাগিলা । 

তাঁ দেখিয়! শীয় আলি পথ আগুছিল! ৷ 

তবে তাকে মহাবেগে সাবুটি ধরিয়া । 

মারিল কপটে তারে মুকুটি ভিন্দিয়! ৷ 

যাইয়া হায়দরে মুকুটি হানে বজ্রযাত। 

পর্বতের চুড়া যেন মারিলা মাথাত ৷ 

দুই চক্ষু অন্ধ মাত্র হইল ফাফর । 

মুণ্ড ঘুমি পড়ে যেন ধরণী উপর ॥ 

ছালাএর শিরে ঘর্ম ঘাও জন্মাইয়া ৷ 

ছয় উষ্ট মহা ছিল তক্ধ হইয়া ৷৷? - 
১. মুলপাঠ £ পরিকরে ধিক গজে - 


১৭৫ 


কন্ধুরে আনিয়! ফাঁসি তার গলে দিয়া । 
গণ্ডার সদৃশ তারে নিলেক ধরিয়া ৷ 
ভ্রাতুর হুর্গতি দেখি মালিক ছুর্মতি ৷ 
হুসজ্জ হইয়া চলে অতি শীঘ্র গতি | 
এরাকি অশ্থেত সোয়ার হেন হইআ'। 
হুঙ্কারি চলিলা পাপী আরোহণ হইঅ! ॥ 
মুণ্ড ঘুমাই চলে বিক্ৰমে বিখ্যাত । 
বজ্র গদা লই চলে আমীর সাক্ষাত॥। 
[কহিতে লাগিলা আসি পাপিষ্ঠ দুর্বার ।] 
কহিতে লাগিল! আসি সভার গোচর ৷ 
বহু ভাবি মন্দ সন্দ বোলে ছ্রাক্ষর | 
পুনি পুনি আলিকে বোলে গিয়া 

| অপার। 
তুন্ধি নিয়াছ ধরি রাজার কুমার ৷ 
ভাইক মিবারে মুই আসিলুম নিকট । 
নিকটে আইলুম মুই তৌহর সঙ্কট ॥ 
তার বচন শুনি আলি বোলেস্ত হাসিয়া । 
কি তুই চাহসি--আন্দি নিয়াছি ধরিয়া ৷ 
কিসের কারণে তুন্ষি ভাব মন দুখ । 
ছুই ভাইর সঙ্গে আজি রহিবা কতুক ৷। 
এথ শুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আলিকে রুধিল। 


. পরম্পর দোহানের সংগ্রাম বাজিল।। 


অন্যে অন্যে দোহানের বাজিল হানাহানি 


". সর্ব সৈন্য সচকিত গদা শব্দ শুনি | 


এই মতে দশদিন করিলা সংগ্রাম । 
এক নিশি গিয়! মাত্র করিল! বিশ্রাম ৷ 


১৭৬ 


এক ছিদ্র পাই আলি তাহাকে ধরিয়া । 
ক্ষেপিলেক নিজ সৈন্তে শূন্যে ত্রমাইয়া ৷৷ 
সৈম্তের মধ্যত যদি ক্ষেপিল! আসিয়া 
পঞ্চ সহঅ জন ছাঁদিল! বেডিয়া ৷ 

শক্ৰ পরাজয় দেখি মুমীনের গণ । 
তক্বীর ক্হস্ত সবে হরষিত মন।। 

এথ শুনি জএকুম চিন্তিত অতি ভেল। 
কালিম হইয়া মুখ ঘরে চলি গেল ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


এথ! মোহাম্মদ আইল! নিজ সৈন্য লৈয়া। 
মনরঙ্গে রহিলেম্ত নিজ সৈন্য লৈয়া ॥ 
রন্থুল বিজয় বাণী স্তুধা রস ধার । 

শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার |) 
সুধীর নুজ্ঞ[ন্বস্ত [অতি] স্থনায়ক । 

শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক ৷৷ 


॥ জএকুম রাজার পরিখা যুদ্ধের উদ্যোগ ॥ 
| দীর্ঘছন্দ | 


ঘরে গেলা নৃপ যবে 


পাত্র মিত্র ডাকি তবে 


কহে নৃপ কাঁদিয়া কীদিয়া ॥ 


হেন তিন পুত্র মোর 


পার্থ সম ধনুর্ধর 


শক্ত সবে নিলেক ধরিয়া ॥ 


কি বুদ্ধি করিমু এবে 


কল্পিয়া কহত সবে 


কোন রূপে শত্রু পরাজিমু ॥ 


কিবা সে রাখিমু প্রাণ 


কহ তুক্ষি সর্বস্থান 


কোন রূপে পুত্র উদ্ধারিমু ৷৷ 


শুনি সব পাত্ৰগণ 


যুক্তি করি বিম্সন 


এক বুদ্ধি কলি কৈল সার ॥ 


সবে বোলে শুন রাজ 


যে প্রকারে সাধিমু কাজ 


- উদ্ধারিতে তোহ্মার কুমার ॥ 
৯, মুলপাঠ £ স্মনিয়ম করি তোঁষ ভেল ইছপ নায়ক 


রম্থুলবিজয় 


তি 


আজু রাত্রি রণস্থলি সবে গিয়া একমিলি 
শত কূপ করহ খনন । 

সর্ব সবে আর জন কূপ সব খোদ ভেল 
সব পরে করহ-ঢাকন ॥ 

উদয় সময় তান সৈশ্ট রাখি স্থান স্থান 
তবে একজন তথা যাই ॥ 

আলির সমুখে গিয়া তারে বহু গালি দিয়া 

ূ পুন সেই আসিবেক ধাই ॥ 

ক্রুদ্ধ হই তবে আলি আসিবেস্ত তাকে বুলি 
কোপে কুপে অবশ্য পড়িবে ॥ 

যদি পড়ে বীরবর সর্ব সৈন্য একত্র 
শরবিষ্টি তাহারে করিব ॥ 

সে যদি হইল ক্ষয় তবে সে তোনহ্মার জয় 
নহে পুনি সবে ন! পারিবা ॥ 

মন্ত্রণা করিল আন্ধি . বুঝিয়! দেখহ তুক্ষি 
তবে শত্রু জিনিতে পাঁরিবা ॥ 

এথ শুনি নরপতি হরধিত হৈয়া অতি 
আজ্ঞা দিলা নিশির অন্তর ॥ 

খন্দক গিয়া গড় সবাকার সমর 
ঢাকনি ঢাকহ মুখ'পর ৷ 

আজ্ঞা! পাই সর্বজন রণ ভূমি ততক্ষণ 
'খন্দক চৌকি রাখিলা যন্তনে ॥ 


তবে চারি দিকে চৌকি বহু বীর যেন রাখি 


লোক সব রহ সাবধান ॥ 
হেন কালে স্থরপুর উদ্দিত হইল সুর 
দীপ্তি সব হইল ভূবন ॥ 


১৭৭ 


১৭৮ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


তা দেখিয়া জগঙন উল্লসিত কৈলা মন 
যার যেই কর্মে ততক্ষণ ৷ 

প্রভাত হইল দেখি বৃপ মনে মহা সুখী 
কহিলেক জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ঠাই ৷ 

আলির সমুখে নিয়া তানে বহু গালি দিয়া 
নেউটিয়া আঁসিঅ ঝাটাই ॥ 

এই বচন শুনি কহিতে লাগিলা পুনি 
আলগা হোস্তে নহে এই কাজ ॥ 

যেন কৈল ভ্র'তৃন্ণণ তেমতে করিমু রণ 
নহে তাক সঙ্গ থুইম রাজ ॥ 

নৃপতি এথেক শুনি পুত্র প্রতি কহে পুনি 
তুন্ষি রহ নিযোজিমু আন ॥ 

বৃঝিয়া পুত্রের মন বোলে নৃপ জনে জন 
কে যাইবা আলি বিদ্যমান ॥ 

এথ শুনি সর্বজন সঙ্কট স্মরিয়! মন 
নিঃশব্দ রহিল নিম্ন শির ॥ 

কোফায়ান নামে এক বীর ছিল পরতেক 
বোলে বুপ ডাকহ তাহারে ॥ 

আজ্ঞা পাই একজন ডাকি আনে ততক্ষণ 
তাকে দেখি বোলে মহারাজ ॥ 

শুনিছি শ্রবণে আান্মি অতি মহাজন তুন্ধি 
এক হেন গণি লক্ষ মাঝ ॥ 

এ বলি প্রসাদ দিয়া ধনে রত্বে সম্ভাষিয়া 
প্রীতি হাসি বোলে মহারাজ ॥ 

ৰোলে যাউ আলি পাশ তম্বি কহ উপহাল 
আন্দা চাহিরে এই কাজ ॥ 


রস্থলবিজয় 


যদি শুনে তোন্ষার গালি কোপ গুনি তবে আলি 
ধাইবেস্ত ধরিতে কারণে ॥ 

যদি লএ তোকহ্মার লাগ সমজ্ঞান হই তাক 
সৈন্য আড়ে রহিঅ আপনে ॥ 

আজ্ঞা পাই চলে বীর . সাজি বাজী পুষ্ট স্থির 
বেগে গিয়া বিজুরি আকার ৷ 

নবীর দিকেতে গিয়া - কহে বীর আক্ষালিয়। 
অশোহন কএ আর আর। 

করিমু বিষম রণ কাটিয়া আরবগণ 
শোণিতে যে নদী বৈসাইমু ৷ 

সব শত্রু সংহারিয়া রাজপুত্র উদ্ধারিয়া 
আজি নৃপ জএকুম তুষিমু ৷৷ 

শুনিয়া আমীর আলি বুলিলেস্ত তাকে বুলি 
অস্তে ব্যস্তে আরোহি তুরঙ্গ ৷ 

চলি ভেল বীরবর কাপে ভূমি থরথর 
যেন দেখি সমুদ্র তরঙ্গ ॥ | 

দেখি সব পাপ মতি নম্রশির শীঘ্র গতি 
সৈন্য আড়ে রহে দিয়া ভঙ্গ ॥ 

সদৃশ কালান্তক যম গতি অতি সিংহ সম 
সৌরভেত পলায় কুরঙ্গ ॥ 

আমীর আইল যবে কুফার নিকটে তবে 
জথ রিপু-পক্ষের পক্ষণণ ॥ 

সর্ব চলে একবার বোলে মার মার 
সবে মিলি শর বরিষণ ॥ 

সর্ব বাণ নিবারিয়া শত্রু সৈন্য প্ৰবেশিয়া! 
একে একে করন্ত নিধন ॥ 


১৭৯, 


১৮০ - সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ত্রাস পাই তেজি রণ ভঙ্গ দিল! পাপিগণ 
সবে দিলি রাখহ আপন ॥ 
তা" দেখিয়! বীর বর খেদিয়! খেদিয়া! মারে 
যেন সব বরাহের গতি। 


হেন দৈব নিযোজন মারিয়া বিস্তর জন 
কূপেত পড়িল মহামতি ॥ . 
দৈবগতি সিংহ যদি ফাদে পড়ি হৈল বন্দী 


এথ দেখি শুগাল সকল । 
আস্ফীলি আক্ষালি সবে বেড়িলেস্ত আসি সবে 


মারিতে লাগিল সর্বজন । 

কেহ শূল শেল কেহ মুষল মুদ্গর-বৃহ 
ভূমগ্ডি তুন্বল ভিন্দিপাল। 

নক্ষত্র পুরিক চন্দ্র [?]  - কেহ ছেল কেহ বর্ম 
কেহ কেহ সাল স্থবিশীল । 

চতুভিত শর পড়ে ধরিয়া আলির শিরে 
নিবারস্ত আমীর সকল। 

তথাপি বহুল শর ফুটিল অঙ্গের "পর 
বহু শর খাণ্ডা! বিকল । 

কণ্ঠেত চিবুক দিয়! নাসা-দিষ্টি ধেয়াইয়া 
হিয়া-সিন্ধু গহনে উঠিয়া। 

নিরূপ নিরাকার এক পিষ্ট দিষ্টি পরতেক 
ক্রুদ্ধ মতি রহিল হেরিয়া। 

শাহ! মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির 


সেই পদ প্রসাদে পএয়ার। 
জণএনুলদ্দিন কহে আর কেবা পারে মারিবার 
যাহাত্রে রাখএ করতার ৷ 


রস্থুলবিজয় 


১৮১ 


॥ আলির পরিছায় পতন || 


কুপেত পড়িল যদি আলি মতিমান। 
চরে গিয়া জানাইল নৃপতির স্থান ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া পাপী কহিতে লাগিলা । 
বোলে, রাজ! শুন রাঁজ-শক্র কূপেত 
পড়িল ৷। 
শুনিয়া নৃপতি বোলে পুলকিত হইয়া । 
বাজাও বিজয় বাগ উচ্ছব করিয়া ॥ 
শক্র ক্ষয়'হৈল হেন জানি ছৃষ্টগণ। 
বাজাঁএ বিজয় বাদ হরষিত মন || - 
সর্ব সৈম্ত সঙ্গে করি বোলে মার মার । 
নিঃসরিল। জএকুম পাপী ছুরাচার ॥ 
এথ শুনি কহে সবে নবীর চরণ । 

কি হেতু এমত হৈল না বুঝি কারণ ॥ 
আমীর গেলেত্ত রণে হৈল এথক্ষণ । 
নবীকে বেড়িয়া সবে করস্ত কান্দন ॥। 
জএকুম নাশস্ত সঙ্গে লই সৈহাগণ । 
আমীর বিলম্ব দেখি কিসের কারণ ॥ 
কি করহ তথা চল আরবের নাথ । 
যথাএ আমীর আলি চলহ তথাত ৷ 
এথ শুনি সাজিলেস্ত নবী মহামতি । 
সর্ব সৈম্ত সংগতি চলিল বাউর গতি ৷ 


প্রথমে কৃপেত সৈম্ত গিয়া প্ৰবেশিল! 1" 


যুদ্ধ মধ্যে শক্ত সৈন্য কাটিয়া পাড়ন্ত। 
মুখ্য মুখ্য রিপু সৈন্য সব বধিলেস্ত ৷ 


ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ । 
সিংহের ধ্বনিতে যেন পলায় কুরজ ॥ 
সৈন্য ভঙ্গ দেখি রাজ! পাই অপমান । 
সব সৈন্য নিযোজিল! হই আগুয়ান ॥ 
শত্রু পরাজয় দেখি মুহমিন্গণ। 
আসিয়া বন্দিলা সবে নবীর চরণ || 
বোলেস্ত আলিকে তথা না দেখিল 
আন্দি। 
কি বুদ্ধি করিমু নবী এবে কহ তুন্ধি ৷ 
এথেক শুনিয়া নবী হইল চিস্তিত। 
নবীরে বিরস দেখি সভান ছুঃখিত। 


সিদ্দিক উমর আদি ওসমান সহিত । 


বিকল বদন হৈয়া স্মরিয়! পিরীত। 
হানিফা-নন্দন ছুই ভ্রাতৃর সহিত । 
কান্দি কান্দি সব হৈল মুহুশ্চিত || 
আর পঞ্চদশ পুত্র বাপের নিমিত্ত । 
অকান্দনে কান্দে সব পড়িয়া ভূমিত । 
আর জথ সৈন্য ছিল নবীর সহিত । 
আলির নিমিত্তে কান্দে সব অতুলিত ৷ 
সান্াই কহিলা নবী সভান বিদিত 
আলিকে অস্বেষি সবে আনহ তুরিত। 


. নহে পুনি আন্ষার জীবন নাহি স্থিত । 


চল [তথা] যথা আছে মোর প্রাণ-মিত । 


. শক্ৰ সৈন্য প্রবেশিতে না ভাবিঅ ভয় । 


উদ্দেশ লইয়! শীঘ আসিবা নিশ্চয় । 


১৮২ 


এথ শুনি সর্ব সৈন্য হই বিষাদিত : 
নানা অস্ত্র ধরি সব চলিল! তুরিত ! 
রণ স্থলে গিয়া সব হৈল উপস্থিত ৷ 
জএকুমের সৈন্য সব দেখিল! বিদিত । 
দুই সৈ্ক মুখামুখী বাগ্ নানাবিধ ৷ 
প্রলয়ের কাল যেন হইল উপস্থিত : 
ঢাক ঢোল কাড়৷ শিঙ্গা ভেউল গজিত ৷ 
মৃদঙ্গ বাঁঝরী বাদ্য কাংস্ত পুণিত ॥ 
মুরজ খমছ পড়ে স্থনিশ্চিত ৷ 

বীণা বেণু মধু বাশি শুনিতে মিষ্টিভ ॥ 
নানান ভঙ্বুর! বাজে রুদ্রক সহিত: 
দোহরি মোহরি বাজে বীর উল্লসিত |। 
নানা শব্দে মৃদঙ্গ তাল বাজে নিত । 
বিবক্তি তন্বুরা শব্দ তন্থু পুলকিত । 
সারি সারি সানাই হ্থন্বরে গাএ গীত । 
যুদ্ধ মাঝে বীর সব শুনি উল্লসিত । 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


বাজএ বিজয় ঢোল ভূবন কম্পিত । 
নাকড়াতে দিলে কাঠি স্থির নহে চিত। 
দুন্দুভির ধ্বনি শুনি ভূমিত কম্পিত ৷ 
হস্তীর কাঁন্ধেত দমা বাজে শুনি উল্লসিত । 


[ ৫৭ সংখ্যক পত্র নেই ] 


একেত গোপত হএ গোপত প্রচার । 
তুম্ষি সব হেরি রহ নিচিন্ত হইয়] ৷ 

মোর নিজ সখা “পরে দরুদ রাখিয়া ৷৷ 
শুনিয়া ফিরিস্তা সব এথেক কথন । 
ছজিদ। করিয়া সব ভাবে নিরঞ্জন ॥ 

হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর । 
কে বুঝিতে পারে তার অনস্ত মহিমার || 


॥ আলির উদ্ধার সাধন ॥ 


৷ জমক ছন্দ। 
[ রাগভূপালী ] 


এথা নবী স্সেহ ভাবি আলির উপর । 
সৈন্তের উপরে ঝাম্প দিলা শীঘ্রতর ৷ 
যেন মতে জহুরগণে সমুদ্রে ডুম্ব দিয়া। 
কোথাতে আছন্ত মুতি চাহস্ত ধুইয়! ॥ 


আলিক চাহস্ত নবী তেন মত বেশ। 
কোথাতে আহম্ত আলি নাহিক উদ্দেশ ।। 
সৈন্য ’প্রে বাউ বেগে আগু প্রবেশিয়া ॥ 
অশ্ব হোস্তে লক্ষ লক্ষ শক্ৰ সংহারিয়া ॥ 


রস্থলবিজয় 


সৈন্যবর আইল জিনি না পাই উদ্দেশ। 


দক্ষিণ আইল জিনি বামেত প্রবেশ ॥ 
বাম সৈম্ত পরাজিয়! বহু আক্ফালিয়া । 
কাট স্ত বহুল সৈন্য অলক্ষিত হৈয়া ॥ 
যেইদিকে চলে অসি প্রভুর সখার । 
সেদিকে বহএ নদী অতি স্রোত্ধার ॥ 
লক্ষ লক্ষ মৃত অঙ্গ পড়ে চ তুভিত। 
শত শত মন্তকরী পড়এ ভূমিত ৷৷ 

নানা ছত্ৰ নানা অস্ত্র শেল শুল শর। 
দিগ দিগস্তর ভরি রহে ভূমি "পর ৷ 
কনক বিচিত্র মণি নান! অলঙ্কার ৷ 

. গৃধ কঙ্কে ছিণ্ডি পেলে সপ্তছড়ি হার 
মাংসে রক্তে পঙ্ক হৈল নাচএ শুগাল। 
অকালেত হৈল যেন প্রলয়ের কাল ॥ 
এথ দেখি সর্ব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ । 
সিংহের সৌরভে যেন পলায় কুরজ ॥ 
রাখিতে না পারে সৈশ্ক জএকুম নৃপতি । 
মহা মহা সৈম্ত ধায় সামান্য আকৃতি ॥ 
অপমানে জএকুমে আপনি যুদ্ধ করে। 
রাঁজারে রাখিতে যেন সর্ব সৈন্য ফিরে ॥ 
পুনি ছুই সৈন্য যুদ্ধ বাজিল তুম্বুল । 
সে সব কহিতে বাড়ে পুস্তক বহুল ॥ 
অতি মহাযুদ্ধ হৈল কে দিব তুলনা! 
কহিতে অসক্য যুদ্ধ প্রলয় নমুনা ৷ 
ছুই সৈন্য পদধূলি ধূম উঠি গেল । 
আছিল ওজ্জল্য ভূমি অন্ধকার গেল ॥ 


১৮৩ 


সাগর স্বরগ ষদি মিলিল তপন । 

দিনে অন্ধকার দেখি লুকিত তপন ॥ 
নিমজাদ! যুদ্ধ হৈল ঘোর দরশন | 
কাকে কেহ না দেখএ আপনে আপন ॥ 


যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি । 


আর মুখী হই ধাএ আপনাকে রাখি ॥ 
ভ্রাতৃর সমুখে যদি পড়ে সহোদর । 
নেউটিয়! ধাইতে পারে পলাএ সত্বর ৷ 
এই মতে ছুই সৈন্য রণ করে অতি। 
সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত সান কৈলা! ক্ষিতি । 
নবীর বিক্রম দেখি শক্র কম্পমান । 
কাহার আছএ শক্তি হৈতে বিদ্যমান | 
এথ শুনি শমসাহার আর সুত ! 

লক্ষ লক্ষ অশ্ববার সঙ্গে দেখি অদ্ভূত । 
অতি কোপে মহাযুদ্ধে প্রবেশ করিল। 
অষ্টাধিক আশীজন সজীবে ধরিল ।। 
আন জন আলির নন্দন তাতে ছিল। 
এসব লইয়া পাপী ধাইতে লাগিল ॥ 
হেন কালে হই গেল দৈব নিযোজন। 
নবীর সমুখে আসি হইল মিলন ॥ 
সমুখে আনিল নবী ডাকি উচ্চ স্বর । 
বুলিলা কিসকে ধাও পাতকী বর্ধর ॥ 
তস্কর সদৃশ তাকে দেখিএ ধারণ । 

নতু রণ তেজি ধাও কিসের কারণ ৷ 
এথ শুনি পাপিষ্ঠ হইল আগুয়ান ৷ 
কহিতে লাগিলা আসি নবী বিদ্যমান ।। 


১৮৪ 


কি হেতু ধাইমু হেন বোল নবীবর ৷ 
মহাজন নহে পুনি প্রাণের কাতর 1) - 
না বোলহ গুণমণি না হৈঅ তস্কর । 
তোহ্মাতে খুশজি সর্বজনে পত্রগান্বর 11 
বহু পুণ্য ফলে তবে হইল মিলন ৷ 

বিধি আনি দিয়! তবে কৈল দর্শন ॥ 
এবে বুঝি কার কিবা আছএ বিক্রম । 
ঝাটে রণে আইস নবী করি পরাক্তম । 
এথ শুনি নবীবর কুপিত হইলা ॥ 

বনু বাণ খর্গ তার মুণ্ডেত হানিলা ॥ 
শীঘ্র পাপী শির পরে সিফর ধরিল। 
ছুই খর্গ.ছুই চর্ম হস্ত পরশিল ৷৷ 
অলক্ষিতে নবী তার ধরি মধ্য ভাগে । 
তুলি ভমাইল নবী কুমারের চাকে | 
ভ্রমাইয়া শুন্য দিকে তাহাকে ক্ষেপিলা । 
নবীজী কোথাতে গেল কেহ না দেখিল ॥ 
শূন্য হোস্তে পড়ে নবী যেন সিংহকর। 
পুনি নবী ধরিলেন্ত মধ্যভাগে তার ॥। 
ধরিয়া বোলেস্ত নবী বচন মধুর । 
মুসলমান হৈবা কিবা যাইবা যমগুত ৷ 

- নবীর বচন শুনি নিজ মনে গুনি | 
ভ্রুকুটি করিয়া সবে কহে পুনি পুনি।। 
কাতর বচন কহে কর পরিত্রাণ ৷ 

ন মারহ মহাশয় আনিমু ইমান ।। 

তবে নবী তাহাকে কলিম! পড়াইল, | 
দীনের বৃত্তান্ত কিছু তাহাকে জানাইলা ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


ইমান আনিয়া সবে বোলে করজোড় । 
আজ্ঞা! দেঅ মহাশয় করি গিয়া সমর ॥। 
আজ্ঞা দিলা নবীবরে আশীর্বাদ করি । 
প্রণামিয়া বোলে বীর খর্গ চর্ম ধরি | 
বেগবস্ত এরাকি অশ্বেত আরে হণ । 

শত্রু সৈন্তে প্রবেশিলা অতি কোপ মন ৷৷ 
হেন কালে আইল ইমাম হাসন হোসন । 
মোহাম্মদ হানিফা সঙ্গে আর কথ জন || 
নবীর চরণে যদি আসিয়! মিলিল! ৷ 
প্রণাম করিয়া সবে কহিতে লাগিলা | 
শুনহ আরব-কাস্ত কর অবধান । 
আমীরকে চাহিলাম গিয়া! নানা স্থান ৷ 
কোথাতে আছন্ত বীর ন পায়ন্ত উদ্দেশ । 
এথ শুনি নবীবর চিন্তিত হইল! । 
সভানকে একে একে কহিতে লাগিল ॥ 
বুলিলা যাবত প্রাণী আছে অকস্মাৎ । 
সবে ন ফিরাও মুখ সভান সাক্ষাৎ || 
সত্বরে আলিরে আন করি অধ্বেষণ। 
নহেত আন্ধার প্রাণ কোন প্রয়োজন ॥ 
এথ শুনি প্রদক্ষিণ করি সর্বজন । 

শক্র সৈন্যে প্রবেশিলা.অতি কোপ মন ॥ 
হেন কালে শমসাহ। বীর মহাবর । 

যুদ্ধে পরাজিয়! পুনি আইল সন্বর ৷ 
নবী পদ ধরিয়া যে করিয়া ভকতি । 
কহিতে লাগিল! শমসাহা মহামতি ৷ 


রস্থলবিজয় 


প্রথমে আনিলুম ধরি জথ বীরগণ । 
শক্ত সৈশ্ক জিনি গুনি আনিলুম তখন ৷ 
এথ শুনি নবী বরে করি আশীর্বাদ । 
পুছিলেম্ত তাকে তবে আলির সম্বাদ ॥ 
নবীরে বিরস দেখি নিজ মনে গুনি । 
কহিতে লাগিল! সবে সন্বোধিয়া পুনি ॥ 
কেমন বিষাদিত করএ কথন । 

সর্ব সৈন্য আছএ যে সমর ভুবন ॥। 
সহজে শত্রু সৈন্যে সব সহারিল। 
সংহারিয়া দণ্ড ছত্র তখনে লইল ॥ 
শুনিয়া তাহার বাণী হরিষ হইয়া । 

বহু আশ্বাসিয়া নবী গৌরব ধরিয়া ॥ 


বুলিলেন্ত কি হেতু নৈরাশ কৈলা মোরে । ' 


আএ প্রভু নিরঞ্জন “ছিরাজনিহার ৷৷" 
এই মহা কষ্ট প্রহ তরাও আন্ষমার।. 
ত্বরাএ পাইল পথ নুহ নবীবর । 
নিঃসরে ইন্ুস নবী মীনের উদর ॥ 
যুদ্ধের পাইল কষ্ট-সমুদ্র মুসার ! 
ইব্রাহিম পড়িয়া গেল অগ্নির ভিতর ॥ 
যুদ্ধেত আছিল কষ্ট ইসার দিনএ। 
মোহাম্মদ পড়িছিল সুরঙ্গে নিশ্চয় | 
এই মতে [যথ] নবী কষ্টে পড়িছিল! । 
সে সবার প্রতি প্রভূ উদ্ধার করিলা ॥ 
পরিহরষণ রস হই পরিতোষ । 
খণ্ডাইয়া কষ্ট সব করিল! সস্তোষ ॥ 
ইনুফের গতি হইল কৃপেত সক্গার 
কৃপাল দয়াল প্রভু সেবক তোন্ষার ৷ 


২৪-_ 


১৮৫ 


দুঃখ কষ্ট তুমি বিনে কে তরাইব আর । 
আলির কাকুতি শুনি করুণা সাগর । 
কৃপা দৃষ্টি হৈয়া গেল আলির উপর ॥ 


তবে তান পুত্র জান হানিফা নন্দন । 


হারাইয়া নিজ পিতা সন্তাপিত মন ॥ 
হেন কালে দৈব গতি আসি একজন । 
মোহাম্মদ হানিফাকে পুছস্ত বচন ॥ 
কিসের কারণে শিশু সন্তাপিত মন । 
ভূবন বিখ্যাত আলি সাক্ষাতে শমন ॥ 
যার যুদ্ধে দেও-পরী না হএ গোচর। 
তান পুত্র হই তুদ্ষি কিসের কাতর ॥ 
এথ শুনি মোহাম্মদ হানিফা নন্দন । 
গদগদ নিবেদস্ত পিতৃর কারণ ॥ 

যেই মত একেশ্বর রণে প্রবেশিল ৷ 

লক্ষ লক্ষ রিপুদল সঙ্গে ছুই ছিল ॥ 
যেরূপে প্রভাতে গিয়া আরম্ভিলা রণ । 
একে একে কহিলেক সব বিবরণ ॥ 

সেই হানিফা চারিভিতে সব সম্তাষস্ত ৷ 
কোথা গিয়া রহিলা বাপ তার নাহি অন্ত ৷ 
এথ শুনি কহিলেস্ত সেই মহাজন। 
মোহাম্মদ হানিফার সান্তাইতে মন ॥ 
বুলিল! শুনিছি মুই সেই বিবরণ । 
কাহাকে কহিতে জএকুম সৈন্যগণ ৷ 

যেই মতে মন্ত্রী সবে মন্ত্রণা করিল। 
রণস্থলে শত কূপ খুদিতে বুলিল |) 
যেই মতে কূপ খুদি নিশির অন্তর । 
ঢাকিয়া রাঁখিল সব ভূমি সমসর | 


১৮৬ 


আদি অন্ত বৃত্তান্ত যথেক শুনিছিল! ৷ 
একে একে সে সকল শিশুক কহিলা ॥ 
পুনি বোলে, আয় শিশু আলির তনয় । 
না জানি সে কুপে পড়িছন্ত মহাশয় । 
ঝাটে চল তুঙ্গি আদ্গি কহিএ বৃত্তান্ত ! 
অবশ্য পাইবা তথা শুন গুণবস্ত ৷ 

এথ শুনি মোহাম্মদ হানিফা নন্দন | 
অন্বেষিতে কূপ মধ্যে চলিলা তখন । 
অধ পৃষ্ঠে স্থির হই ত্জিয়া যুবরাজ । 
অলক্ষিতে প্রবেশিল! কুপ সৈম্ত মাঝ ॥ 
অতি প্রজ্বলিত হৈয়া হানিফা নন্দন । 
ম্হাশব্দে সিংহনাদ করিল তখন || 

সে শবে নিঃশব্দ হৈল জথ বীরগণ। 
কেহ মুশ্চাগত কেহ তেজিল জীবন । 
পঞ্চ সহস্র অশ্ববার তথা ছিল। 
সিংহনাদ শুনি সব ভয় উপজিল। 
বোলে সব শিশুর বিক্রম অনুপাম । 
একাকিনী আইলেন্ত করিতে সংগ্রাম। 
বীর্যএ আলির পুত্র আলি সমসর ৷ 
সংগ্রাম করিতে আইল লই খর্গ শর । 
একসর সর্ব সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধ দিল। 

. লীলাএ বিপক্ষ সৈন্য সব কাপাইল ৷ 
যেন সিংহ গজগণ করএ সংহার ৷ 

মহা মহ! বীর কাটে উঠে হাহাকার ॥ 
নিজ পিতা হারাইয়া হই ছন্নমতি । 
কাটস্ত বিপক্ষ সৈন্য অলক্ষিত গতি ৷৷ 


সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭৩ 


হেলায় সহস্র সৈন্য করিল! নিধন ! 
অবিলম্বে পাঠাইলা নরক ভুবন | 

এথ দেখি সর্ব সৈন্য পাইয়া তরাস। 
উধ্ব“ পাএ ধাএ সব হই উধব“শ্বাস। 
কেহ শক্ত না ছিল রহিতে রণস্থল। 
হেলায় ভাঙ্গিল সব বীর বীরেন্দ্রমগ্ডুল | 
যদি হৈল রণস্থল যেন শুন্যকার ৷ 

তবে গিয়া চাহিতে লাগিলা ছুননিবার '। 
কুপে কুপে চাহে শিশু নিরক্ষি নিরক্ষি ৷ 
না দেখিয়া নিজ পিতা হৈল মনদুখী । 
তান পদ এড়ি বামে করিল! গমন। 
স্থানে স্থানে ক্রমে ক্রমে কৈল নিরীক্ষণ ৷৷ 
কুপ মিলিল এক দৈবের ঘটন ৷ 
দেখিলেস্ত নিজ পিতা কূপেত তখন ॥ 
শরঘাতে সর্ব অঙ্গে বহএ শোণিত । 
কুপে পড়িছস্ত বীর দুলছুল সহিত ॥। 
অঙ্গের উপরে সারা গা ছাইল শর ৷ 
তিল পরমাণ অঙ্গ নাহি অবদর !। 
ললিত গলিত অঙ্গ বহএ শোণিত । 
অশোক কিংশোক যেন পুষ্পিত বসস্ত || 
দেখিয়া! অলক্ষিত গতি হানিফা নন্দন । 
মুণ্ডে মারি বস্ত্র ফাঁড়ি করএ রোদন ॥ 
রোদনের রোল শুনি আলি মহামতি । 
ধ্যান ছাড়ি মুণ্ড তুলি চাহে শীঘ্রগতি || 
দেখিলেন্ত নিজ পুত্রে করএ রোদন । 
ছন্নমতি হই অতি ফাড়িয়া বসন |। 


রম্থলবিজয় 


এথ দেখি কূপ হোস্তে ডাকি উচ্চ স্বর । 
পুত্র প্রতি সাস্বাইয়া আলি বীরবর ॥. 
চিত্ত স্থির কর পুত্র না কান্দি আর । 
যেই মতে কূপ পার করহ প্রকার ৷! 

এক ডোর তুস্মি যদি দেঅ পেলাইয়া । 
তবে পারি উঠিবারে এ কষ্ট তরিয়া | 
মোহাম্মদ হানিফাএ সে ডাক শুনিয়া । 
শত অব্দ মৃত জীব প্রাণ যে পাইয়া ৷ 
অস্তে ব্যস্তে এক ডোর দিলেস্ত পেলিয়া! 
এক পাশে সেই ডোর রহিল ধরিয়া ৷ 
মহাবীর আলি যদি সে ডোর পাইলা । 
আগে অশ্ব তুলি পাছে আপনি উঠিল! ॥ 
[ প্রভাত সময় বীর কুপে পড়িছিলা । ] 
বাপের বদন দেখি হানিফা নন্দন | 

সর্ব দুঃখ পাসরিয়। বন্দিলা চরণ । 

পুত্র কোলে করি তবে আলি মহাশয় ৷ 
আশীর্বাদ করি চুম্বি বদন হৃদয়। 

তবে পুনি বীর শাহামর্দন হায়দর ৷ 
পুছত্ত নবীর বার্ত! হরিষ অন্তর । 


১৮৭; 


বুলিলেস্ত প্রাণ পুত্র জীবের জীবন । 
কহ শুনি কোথা নবী আছন্ত এখন ॥ 
বাপের বচন শুনি বোলে বীরবর ৷ 
তোহ্মাকে অন্বেষি নবী করস্ত সমর ॥ 
তোমার বিচ্ছেদে সব হই বিষাদিত । 
সৈন্য সব গিয়া নবীর গোচরে তুরিত ॥ 
বুলিলেস্ত যথা নবী করএ সমর । 

ঝাটে তথা যাও বাপু বিলম্ব না কর ॥ 
শুনিয়া! বাপের বাক্য বোলে শিশুবর । 
টুকেক বিশ্রাম কর খোয়াজি শহর ॥ 
আলির অঙ্গেত জথ ফুটিছিল শর । 
একে একে খসাইল হানিফা কুমার ॥ 
খসাইয়া শর জথ গণিয়া চাহিলা। 
সহস্ৰেক তিনধিক তিরিশ পাইল ॥ 
তাঁর পাছে লৈয়! শর হরষিত মন। 
সোকর নামাজ বীর পড়িল! তখন ৷ 
আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার । 
শ্রীযুত ইছ্‌প মন আনন্দ অপার ॥ 
শিশু জঙ্দ্দিন কহে পাঞ্চালি পয়ার । 
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার ॥ 


১৮৮ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


৷ পুনরায় আলির যুদ্ধারন্ত ৷ 
৷ রাগিণী গান্ধার। 


শর ঘাএ সর্ব অঙ্গ হইছে জরজর । 
তথাপি প্রবেশ কৈল করিতে সম্র ॥ 


বাপে পুত্রে শক্র মাঝে প্রবেশ করিয়া |" 


মুণ্ড কাড়ি সিংহ যেন প্রহারে মাতঙ্গ । 
তেনমতে প্রহারেস্ত ছুই মনরঙ্গ ॥ 
মুকুটির ঘাএ করে মুণ্ড খণ্ড খণ্ড। 

উদর ফাড়িয়া পাড় খসাইয়া অস্ত ৷ 
হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া যে হৃদয় উপারি ৷ 
শতে শতে মারে ধরে ভূমিতে আছাড়ি। 
শর ঘাতে যুদ্ধ হোস্তে সৈন্য খসি পড়স্ত। 
এই মতে সর্ব সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড ৷ 

এই মতে সর্ব সৈন্য উজার করস্ত ৷ 
পাপিষ্ঠের সৈন্য জান অপার অনন্ত ৷৷ 
তা দেখিয়! বাপে পুত্ৰে খর্গ লইল হাতে৷ 
নবী অন্বেষিতে যাএ কাটিতে কাটিতে ৷ 
সহত্র সহস্র শক্র করেস্ত সংহার । 

মধ্যে মধ্যে কাটি পাড়ে ধ্বজ ছত্রধর || 
মদমত্ত করী কাটে হাজারে হাজার । 

শুণ্ড দত্ত তুলি ধাএ গজ পাটোয়ার ॥ 
অশ্থগজ পড়ে রথী পড়ে পদাতি। 

ধ্বজ ছত্ৰ পতাকা ভরিল বন্থমতী | 

রক্ত মাংসে পঙ্ক হৈল নাচে গৃধ কঙ্ক । 
শকুনি করএ কেলি যেন মনোরঙ্গ ॥ 


১. অন্ত / অস্ত 


তবে কথক্ষণে আলি নবীক দেখন্ত । 
নিজে অস্ত্র ধরি আলি কাফির কাটন্ত || 
দুই হস্তে ছুই খ বিজুলি সঞ্চার ৷ 
যেদিকে চলন্ত নবী বহে রক্ত ধার | 
তা দেখিয়া আমীর বীর অদ্ভুত হইল] । 
সৈন্য দুই ভাগ করি সত্বরে চলিলা! ॥ 
যদি সে নবীর পদে আসিয়া মিলিলা । 
আলিকে দেখিয়া নবী হরষিত হইলা ॥ 
হরিষ হইয়া নবী সিংহ নাদ কৈলা । 
শুনিয়! কাফির মুখে মুশ্চাগত হইলা ৷ 
তবে নবী বুলিলেসন্ত করুণা হইয়া । 
যথা আছে প্রাণ-ধন চাহম ধরিয়া ॥ 
তোম্ষার আন্মার এক জীব ভিন্ন মাত্র 
দেহা। 
সদায় বিদরে প্রাণ বিচ্ছেদের নেহা | 
তোন্গারে না দেখি মোর চিন্ত রখ I 
কোথাতে +. 
এথ শুনি নবী পদে 
নিজ সৈন্য করিল! বেকত। 
টু সিল ॥ 
অতি ক্রোধে *** +" +e 
যেই স্থানে যেই মতে কোথাতে নি I 
একে একে নবী পদে সব গেয়াপিল ॥ 


রুনুলবিজয় 


এথেক শুনিয়া নবী করুণ! অন্তর । 
আলির অঙ্গেত বুলাইল! নিজ কর ॥। 
জথ সব “ঘাঁও' তার শরীর মাঝার। 
ক্ষত নাহি হেন হৈল পূর্বের আকার ॥ 
তবে আলি প্রণামিয়! নবীর চরণ। 
প্রভুনাম স্মরি পুনি আরম্তিল! রণ ॥ 
মহাশব্দ সিংহনাদ করিয়া চলিলা । 

ছুই সৈন্ত ভাগ করি রণে প্রবেশিল! ৷৷ 
নবী কোপে প্রবেশিলা নিজ বীর্য স্মরি ৷ 
মারিতে লাগিলা সৈন্য ভূমিতে আছাঁড়ি। 
শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়। হায়দর ৷ 
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর | 
অতি কোপে ধরি করীবর দত্ত । 

ত্রমাই ক্ষেপেস্ত সৈন্তে মারস্ত অনন্ত ৷৷ 


১৮৯, 


যদি কভু সমুখে দেখেস্ত গিরিবর । 

উফারি ক্ষেপেন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য 'পর।। 

এথ দেখি বোলে-বীর হৈল দজ্জাল। 

মনিষ্য না হএ এই হএ যম কাল।। 

দেখিল বীরেন্দ্র সবে আলির বিক্রম । . 

ধন্ধ হই সুরাস্ুর দেখিল। বিক্রম || 

জথ ফিরিস্তারগণ হএ পুরস্তর | 

গ্রশংসম্ত সর্লোকে আলির উপর । 

যদিসে ** 

কুস্তকার চক্র জান 

দৃগ্রীব অঙ্গদ হএ ০, শত ১, 
দেয়ন্ত আদিআল । 


| খণ্ডিত | 


॥ ব্রসুলাবিজয় ॥ 


| শব্দার্থ ও টীকা | 
সংকেত: আঁ ঃ আরবী 
হি £ হিন্দি 
ফা ঃ ফারসী 
সং ঃ সংস্কৃত 
তুল ঃ তুলনীয় 
[অ] 


অজপ1 = যিনি কাহারও নাম ‘জপ’ করেন না, আল্লাহ । 
অজপ (পুং), অজপা (স্ত্ৰী) __ বাংলা পুংলিঙ্দেই ‘অ!’ যুক্ত । 
অতট -- তট বা তীর নেই যার, সমুদ্র । 
অন্তে অন্তে == পরম্পরে । 
অস্ত -- / অন্ত, আতড়ি। 
অশোহন -_ অশোভন । 
অশক্য __ অবর্ণনীয়, অসাধ্য, অনুচিত, অশিষ্ট । 
অস্তাদিত, অন্তঙ্গিত -- অন্তমিত অর্থে মধ্যযুগীয় রচনায় বহুল প্রযুক্ত শব্দ । 
[ অঙ্ক অস্ত হইয়াছে এমন ] | 


[আ] 

আঁগুছিল -- অগ্ৰে (সম্মুখে) গিয়া আগ লান, কাহারও জন্মুখগতি রোধ করে দাঁড়ান, 
আগাইয়া যাইতে বাধা দেওয়|| 

আগুয়ান -- অগ্রসর, অগ্রে গমনকারী, অগ্রগামী ৷ 

আছুক -_ থাকুক, 09০৫ 9 968. 01)» আধুনিক প্রয়োগ £ সাহায্য করা দূরে থাক, 
খবর ও নিলো না। 

আটোপ -- আড়গবর, গধিত উদ্যম, গৌরব । 

আথাক্ষা -: 4 আত্কা, (আশাকে উঠতে হয়, এমনি অকস্মাৎ), হঠাৎ, অকস্মাৎ, 
চমকাইয়া দেওয়া, চট্টগ্রামী বুলি। 


রন্ুলবিজয় 

আদ্‌্-দরিয়া -- “আদ” নদী । 

আছে -- আল্লাহ কে, অনাদি অর্থে । 

আশোয়াসি __ < আশ্বাসি, আশ্বাস দিয়া, আশ্বস্ত করিয়া । 


[ই] 
ইষান = হো, ঘোড়ার ডাক। 

[উ] 
উচ্ছব _- উৎসব । 
উজার -- ধ্বংস । 


উত্তরিল - উপস্থিত হইল | 
উপারি -- উৎপাঁটন করিয়া। 
উফারি _ উৎপাটন করিয়া । 
উশ্মি, উমি _+ (আঃ) মূর্খ, নিরক্ষর ৷ 


উয়াস -- < উপবাস ৷ 
_ উলিল -- উদয় হইল । 
উশ্বাস  উধ্বশ্বাস। ক্লান্তি বা শরম জনিত নিঃশ্বাস । 
[ক] 
কঙ্ক --কাক। 
কতুকে -- কৌতুকে । 


কথ! -- কোথা, কোথায় সং.কুত্ৰ। তুলঃ শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন। 

কবাই, কাবাই -- কোর্তা, কামিজ, আলখাল্ল!, অঙ্গরাখা, গাত্রাবরণ। 
কবুত -- কৈবৰ্ত [1] ৷ 

কমরিম -- (আঁ) [খঞ্জরজাতীয়] অন্ত! 

কৰ্বু'রনাথ - রাবণ, কর্কুর _- রাক্ষস» নাথ _- পতি। 

কাবাস -- (আঃ) কার্পাসঃ তুলা । 

কিসকে - কিসের জন্য, কেন। 

কিন্তি- আঃ) নৌকা । 

কুদরুত -_- মৃহিমী, রহস্তময় লীলা, শক্তির বিচিত্র প্রকাশ । 
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কেওয়ার = (হিঃ) কেবার, কপাট । 

কোট -_- দুৰ্গ, কেল্লা, প্রতিরোধমুলক সংরক্ষিত বা ঘেরাযুক্তু এলাকা । 

কোটলা -+ দুৰ্গ, কেল্লা । 

কোটাল -- দুর্গাধ্যক্ষ, কোটপাল, তুল? কোতোয়াল, কোটয়াল, কোটাল, দুর্গাধ্যক্ষ। 
নগরপাল । 

কোনেবা = কেবা, চট্টগ্ৰামী বুলি। 


[খ] 
খনদার -- খননদার, খননকারী | তুল £ খন্তা। 
খন্তি--যাহার দ্বারা খনন করা যাঁয়। 
খাসা -- চম্ৎথকাঁর, ভাল, উত্তম, বিশিষ্ট । 
খোৌরাসান -- ইরানের একটি প্রদেশ । 
খোসাল = (ফাঃ খুশ+ হাল)‘-আনন্দিত অবস্থা), খুশী । 


[গন] 
গজ-পাটো্জার __ হস্তীতে আরোহী সৈন্য, গজারোহী সৈন্য, রণ-হস্তী । 
গরীব -- (আই) [মুল অর্থঃ অপরিচিত (3£:58৩:)], দরিদ্র, নির্ধন। 
গাজে - গর্জে। পেছারপ) 
গেয়াপিল -- < জ্ঞাপিল, জ্ঞাপন করিল, জানাইল | 
গোসাই _ < গোস্বামী, প্রতিমা, ‘পূজ্য দেবতা” অর্থে ব্যবহৃত | 
গৌরব __ সেহ। এই অর্থেই ‘গৌরব’ শব্দটি মধ্যযুগে ব্যবহৃত হইত । 


[ঘ] 
ঘুমাই -- (হিঃ) ঘুরাইয়। | 
ঘুমি __ ঘুরানো, পাঁক দেওয়া । 
ঘোঁধাঘুষি -- ঘোষণা করা, রটাইয়া দেওয়া, মুখে মুখে প্রচার করা। 


[চ] 
চখচখে _-? 
চমককার -_ চমৎকৃত হওয়া, চমকিয়! উঠা । 
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[ছ] 
ছমছাম -- (আঃ) শমসের, তরবারী, তল্ওয়ার। 
ছাঁটে - চাঁবুকের আঘাতে । 
ছাপাই -- (হিঃ) ঢাঁকিয়া, গোপন রাখিয়া । 
ছিরাঁজ নিহার, সিরাজ নিহার -_ দৃষ্টিপ্রদীপ, সিরাজ -_ আলো, দীপ, নিহার, নেহার 
_ দৃষ্টি, নজর | 


[ জ] 
জঙ্গ -- (ফাঃ) যুদ্ধ ৷ 
জহুরী __ জহুরী, জহর বা মণিব্যবসা যী, মণিউভোলনকারী, মণিবিশেষজ্ঞ | 
জিউ __ €জীব, জীবন, প্রাণ । 
জিরাই _- কোর্তা, কামিজ, অঙ্রাখা, ৃদধার্থ অঙ্গবাস, বর্ম | তুল $ কবাই। 
জুলফিকার _- হযরত আলির তরবারীর নাম । 


[ ঝ] 
বাটে = শীন্ব। 

[ ট] 
টুকেক -_ টুক+এক = একটুকু, সামান্য, অল্পপরিমাণ, মুহূর্ত ৷ 
টোন -_- এতৃণ, বাণ বা তীর রাখার আধার। 


[5] 


ঠাঠার বজ্র, (Thunderbolt) 


[ড] 
ডংসএ, ডংশএ -- দংশন করে। 
ভাকপাক -- হীকভাক, হুঙ্কার, আশ্ষালনজ্ঞাপক ধ্বনি, শক্তিপরীক্ষার অন্য আহ্বান, 
challenge | 


[ড] 
ঢাঁলিয়া, ডালিয়া '- (ছিঃ) নিক্ষেপ করিয়া, ফেলিয়া দিয়া, ভূপাতিত করিয়া । 


২৫-_ 


১৯৪ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
[ত] 

তথি -- শীঘ্র, ত্বরা ৷ 

'তন্ব,রা __ (আঃ) তানপুরা, বাছযন্ত্রধিশেষ। 

তীরচ, তীরোচ -- খেল, বর্শা। তুল ২ তীরোচ কামান (নিরঞ্জনের রম্মা)। 

: তুমুল -_ তুমুল, ঘোরতর, অতিশয়, ভয়ানক । 

€তোহর -- তোর । 
[থ] 

খথোন -_ থেকে, থাকিয়া <থেকে<থে<তে/ত। ঠাই ঠে<'টে। 

-_ কাছে, নিকটে, নিকট হইতে। চট্টগ্রামী বুলি । 


[দ] 
দাউদী জিয়াই __ হযরত দাউদ (0৪10) নবীর পরিহিত অ্গরাখা বা বর্ম। 
দি’ পাঠাইলে -- দিয়! পাঠাইলে, পাঠাইলে। চট্টগ্রামী বাক-ভঙ্গী । ' 
দিল -- ফোঃ) হৃদয়! 
ছুন্দুমি -- দুন্দুভি, বাগ যন্ত্ৰ বিশেষ । 
ছুলছুল »_ হযরত আলির ঘোড়ার নাম! | 
দেঅ, দেও -- €দেব। টদত্য। ইরানী অহুর-সং অন্থুর, সং দেব, ইরানী ‘ছেও? 
" = দৈত্য | 
দেব -- দেও, দৈত্য । 
দোসর = সঙ্গী, সাথী । তুল £ একসর, সমসর, সোসর । 
দোহার, দোহান -- (হিঃ) দোহা, দৌহ, দুইজন, দুইজনের । 
দোহরি মোহরি -- বাদ্যযন্ত্র বিশেষ । 
[ধ] 
ধাউর = €ধাতুর। 
ধাবাম _- ধাবাইব, তাঁড়াইব। 
[ন] 
নাউ -_ নৌকা, না’ । 
নাএ - নৌকায়, না’ | 
নিকামান -- প্ৰহরারত, পর্যবেক্ষক | 
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নিমজাদা, নিমর্জাদ! -- নিৰ্মম, ঘোরতর, ভয়ঙ্কর, বেপরওয়া, শঙ্ষহীন। (?) 
নিয়ড় -- নিকট, ‘য়’ শ্রুতিপ্রস্থত । 
নেউটিত্বা _- ফিরিয়া, উষ্ট। হুইয়া, পুনরায় । 
নেহা - এ ন্নেহ, গ্রীতি, প্রেম, তুল £ বৈষ্ণব পদাবলী, নেহ, নেহা, লেহ, লেহা। 
নেহাল -_. তুষ্ট, বশীভূত, খুশী । 
[প] 
পাগ -€ পাগড়ী, উষ্ণীষ । 
পাটোয়ার -- গজারোহী সৈন্য, বা যোদ্ধা, রণ হস্তী । 
পুছ -- < পৃছ, পালি £ পুচ্ছ । জিজ্ঞাসা কর। চট্টগ্রামী বুলি । 
পৃথিশ্বিত -- < পৃথিবী ত। পৃথিবীতে ৷ ( বুলিজাত )। 
পেলে, পেলাইয়1, পেলিয়া', পেলিল -- ফেলে, ফেলা ইয়া, ফেলিয়া, ফেলিল, < পেল 
প্রাণ নিরপেক্ষ __ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া (যুদ্ধ কর! ), মৃত্যু ভয় ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধ করা) । 


. [ফ] 

ফাফর, ফাফর -_ বিমূঢ়, হতভম্ত, নিরুপায় । 
ফরমাইল -- (আঃ) আদেশ করিল, বলিল, নির্দেশ দিল । তুল : ফর্মান। 
ফেকিল! -- (হিঃ) নিক্ষেপ করিল!, ছুশ্ড়িয়া ফেলিল!। 

[ ব] 
বাউ, বাউর-_ < বায়ু, বায়ুর ৷ 
বাজিল - <'বাঝিল-<বাধিল। (যুদ্ধ) বাধিল।. 
বা? -- বাত, কথা, তুল £ বা? প্রতিবা?) বাদী বিবাদী । 
বান্দা  গোঁদাম, দাঁস | 
খিচক্রিয়। __ চক্তাকারে সজ্জিত করিয়া, বেড দিয়! দাড় করাইয়া, ব্যুহ রচনা করিয়!। 
বিমর্সন _- বিবেচনা, চিন্তা], ভাবিয়! স্থির করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্য আলোচনা ৷ 
বুলেন্ত -- ঘুরিয়া, পরিক্রঘ করিস । 
বেজন -- ব্যঞ্জন, সালুন। 

[ ভন] 
ভাগ্ুন -- ভাজন, পাত্র। ( সেহ )-ভাজন। 
ভেট -- দেখ, সাক্ষাৎ কর । 
ভ্রমাইল -- ঘুরাইল। 


১৯৬ সাহিত্য পত্ৰিকা । শীত সংখ্য ১৩৭০ 


[মন] 

মজকুর -_ নারী, মহিলা । 

মজলিস - সভা, আসর । 

মঙ্গল বিধান -- যাত্রা করার কিংবা অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বক্ষণের শুভ ও সাফল্য 
কামনার্থ যে আচার তাহাই মঙ্গল বিধান। 

মল্ল -- কায়িক শক্তিতে বিশিষ্ট যোদ্ধা বা কুস্তিগীর । 

মল-মেল -_ মলসভা, মল্পসমাজ ৷ 

মিশর = মিশর (দেশ)। 

মুতি - মোতি, মুক্তা । 

মুশ্চাগত _ = মুছিত। 

মুহমিন __ মুমীন, মোমেন, ইসলামে বিশ্বাসী । 

মুুশ্চিত -- মূৰ্ছিত । 

মেল -- মেলা, সভা, সমাজ, শ্রেণী। 

'মেলিয়া -- বিস্তার করিয়া, প্রসারিত করিয়া, ‘দূরে নিক্ষেপ’ অর্থে ব্যবহৃত। তুল ঃ 
মেলানি--ব্দায়, কাপড় রোদ্রে মেলিয়! দেওয়া । 


[র] 
বাএ-- রব করে । 
রুম -- তুরস্ক (821৩5) । 
রোএ -- রোদন করে। 

[শ] 


শিরত্রাণ  শিরস্রাণ (Helmet) | 
. শিরপাউ, শিরপাগ -- কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ কাহাকেও উষ্ণীষ সির দেওয়1 | তুল ই 
_ শিরোপা, শিরঃপদ | শিরঃপাগ। 
শীধীর -- শী । 
শের, সের -- ব্যা। 
[সস] 
জীবে -- আপোশে, শান্তভাঁবে | 
সভান -- সবার, সকলের । 
সমর -- সমকক্ষ, তুল্য, সমান! তুল £ একসর -- একা, একাকী, দোসর _ সাথী । 


রস্থলবিজয় ১৯৭ 


সৃহস্রেক তিন ধিক তিরিশ -_ ১০০০১৩০১২৩ = ১৩৩। 

সাবুটি __ সাপটি জড়াইয়া (ধরা) । জাপটান। 

সম্পিলা -+প্রবেশ করিলা | [ সং সম্পাত-পতন ] ‘রণে ঝাঁপাইয়! পড়িলা” অর্থে। 
সিফর -- যৃদ্ধান্্র বিশেষ । 


2 [ হ] 

হদ -- সীমা, অবধি । 

হেমাইত - €জমাহিত। অবহিত ভাবে, সতর্ক ভাবে, সাবধানে। চট্টগ্রাম 
বিভাগের বুলিজাত। 


সংযোজন : জয়েনউদ্দীনের পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান। “মক্ত,ল হোসেন'-এর ফবি 
মুহ্মদ খানের মাতৃকুলের সবাই ছিলেন পীর। তিনি স্বয়ং ছিলেন প্রখ্যাত 
পীর জ্দরজাহী। আবছুল ওহাঁবের দৌহিত্র এবং নামজাদা পীর মীর 
সৈয়দ জুলতানের মুরীদ। জয়েনউদ্দীন কি এই মুহম্মদ খানকেই পীর 
করেছিলেন? এ অনুমান সত্য হলে, জয়েনউদ্দীন সতেরো শতকের 
শেষাধেরি কবি। 


চর্যাপদের পাঠ আলোচনা 
| হহম্মদ শহীদুল্লাহ 


আমি ৪৮ বর্ধের ২য় সংখ্যা সাহিত্যপরিষং পত্রিকায় “বৌদ্ধ গান 
ও দোহার পাঠ আলোচনা” প্রবন্ধে চর্যাপদের পাঠ আলোচনা করিয়াছি। ইহার 
পর কয়েকটি চর্যাপদ সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরলোকগত 
বন্ধুবর ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শাস্তিভিক্ষু শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষ 
(১৯৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে মূলের প্রাচীন তিব্বতী অন্থুবাদ এবং 
সম্পাদকের সংস্কৃত অনুবাদ আছে । ইহাতে মূলের পাঠের সংশোধন কর! 
হইয়াছে । আমি এই প্রবন্ধে লিপিতত্ব ভাষাতত্ব, বা ছন্দ অনুযায়ী যে পাঠ 
শুদ্ধ হয়, তাহার আলোচন! করিব নী। এখানে কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম 
চর্যার বিশুদ্ধ পাঠ দিতেছি, _- পাঞ্চ পইঠী, দিঢ়, লুই পুছিঅ, মরিঅই, 
ছান্ট বান্ধ কপটের, সুন্থ ভিডি, লেহু, ঝাণে, দীঠা, চবণ, পিণ্ডী, বইঠ! । 
ইহার অনেকগুলি চর্যাগীতিকোবে স্বীকৃত হইয়াছে । আমি তাহা! মোটা হরফে 
দেখাইয়াছি। আমি এই প্রবন্ধে সেই সকল পাঠ আলোচনা করিব, যাহাতে 
অর্থগত পার্থক্য ঘটে । 
৬নং। মূল তরঙতে, টাকায় তরংগতে । বাগচী তরসন্তে । তাহার সংস্কৃত 
অনুবাদ ব্রাসাৎ। মদীয় তরঙ্গতে। তরঙ্গ শব্দের এক অর্থ সংস্কতে £৪1100 
(০0£2. horse )। মধ্য বাঙ্গালাত্র হরিণের উল্লক্ষনকে তরঙ্গ বলা হইয়াছে 
রূপসী হরিণ হয়্যা আপনি অভয়! । 
ব্যাধের সম্মথে আসি পাতিলেন মায়া ॥ 
বৈয়্যা রৈয়্যা যান মাতা দীঘল তরঙ্গ । 
ভার পাছে ব্যাধ যেন উড়য়ে পতঙ্গ ॥ 
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী ) 
তিব্বতীতে ’ফ্যোড স্‌ শি, ফ্যোউ.স্‌ প ধাতুর অর্থ লাফ দেওয়া । 


ত্রাস হেতু হরিণের খুর দেখা যায় না _- বাগচীর অস্থবাদ। 
উল্লম্ফন হেতু হরিণের খুর দেখা যায় না টু মদীয়। 


চর্যাপদের পাঠ আলোচনা! ১৯৯ 
বাগচী তিব্বতীর অর্থ. “সত্রস্ত ধাবনাৎ’ করিয়াছেন। ইহাতে তরঙ্গ 
শব্দের অর্থ উল্লম্ষন দাড়াইতেছে। | 
৮নং। মূল মহিকে ঠাবী । বাগচী -_ নাহিক ঠাবী। তাহার সংস্কৃত অনুবাদ 
নান্ত্যেৰ স্থানং। মদীয় _ মহীকে ঠাবী। আপত্তি এই যে, প্রাচীন বাংলায় 
স্বার্থে ক (নাহি ক) নাই। ২য়া, ৪র্থী এবং ৬ঠী বিভক্তিতে “কে” হয়। 
সোনে ভরিলী ভেরিতী) করণ! নাবী। 


রূপা থোই মহিকে ঠাবী ॥ 
বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ। 


অর্থ হইবে - সোনায় (শূন্যে) ভরা করুণা (= মায়া) নৌকা । 
রূপা (= রূপ) থুইয়া পৃথিবীর (= সংসারের) ঠাই, রে কামলি, গগন 
€ =মৃহাম্থখচক্ৰ) উদ্দেশে তুই বাহ্‌ ৷ 

এই অর্থ অতিসঙ্গত। যখন সোনা বোঝাই নৌকায় রূপার ঠাই নাই, 
তখন তাহা মাটিতে রাখিতে হইবে বই কি? 

বাগচীর থোই-এর অর্থ স্থাপয়িতুং প্রাচীন বাংলায় হয় না। ইহার অর্থ 
থুইয়া (স্থাপয়িহা)। 

১৪নং। তহি* বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই । 

তিববতী পাঠের ডঃ বাগচীর . প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ -- তত্র প্রবিশ্য 
মতঙ্গ-কন্ত! লীলয়া মুক্তং করোতি ৷ ( Materials for a Critical edition 
of the old Bengali Caryapadas)| চর্যাগীতিকোষে তাহার 
অনুবাদ _- তত্র মগ্লা (আরঢ়া) মতঙ্গপোতিক! লীলয়া পারং কুরুতে। 
তিনি মূলের পাঠ পরিবর্তন করেন নাই। আমার সংশোধিত পাঠে 'বুড়িলী? 
স্থানে চড়িলী। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের : প্রতিলিপিতে চুড়িলী। 
চর্ধাপদে ব এবং চ-এর মধ্যে গোলযোগ আছে। সংস্কৃত টীকা স্থিত, তিব্বতী 
অনুবাদ শুগ.স্‌। ডঃ বাগচী তাহার অনুবাদ করিয়াছেন ‘that which 
enters’; কিন্ত ইহার অন্গুবাদ হইবে চড়িলী = আরঢ়! ৷ চর্যার শেষ চরণে 
আছে চড়িলী; তাহার তিববতী অন্থবাদে আছে শুগস্। তাহার পর 


২০০ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পোইআ শব্দে তিনি সংস্কত টীকা অনুযায়ী যোগীন্দ্র হইতে জোইআ পাঠ 
প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন । অথচ ভিব্বতীতে ইহার অনুবাদ নাই। তাহার 
প্রথম সংস্কৃত অনুবাদের মতঙ্গ-কন্থা স্থানে শেষ অনুবাদে মাতঙ্গ-পোঁতিকা 
করিয়াছেন মূলের মাতঙ্গ পোইআ অনুযায়ী! কিন্ত সংস্কৃতে পোতিকা শব্দের 
অর্থ 2 potherb. সুতরাং এই পোতিক! অনুবাদ অসঙ্গত। প্রাকৃতে পোইআ 
শব্দের অর্থ নিমগ্ন ( দ্রষ্টব্য পাইঅ-সন্দ-মহধ ব)। আমার চুড়িলী স্থানে চড়িলী 
পাঠে এ চরণটির অর্থ হইবে -- তাহাতে (নৌকায়) আরঢ়া মাতঙ্গী নিমগ্নকে 
অবলীলা ক্রমে পার করে। ইহাই সঙ্গত। ডঃ বাগচী সংস্কৃত অনুবাদে ময়া! 
শব্দের পর বন্ধনী মধ্যে আর্ঢা কোথা হইতে পাইলেন, জানিনা । 

এই চর্যাপদের শেষ চরণে আছে = 

জো রথে চড়িল! বাহবাণ জাই কুলে" কুল বুড়ই। 

ডঃ বাগচীর সংশোধিত পাঠে 'ঘাহব। ন জাই’, সংস্কৃত অনুবাদে 
বাহয়িতুং ন যাতি (পারয়তি)। মদীয় সংশোধিত পাঠ _- জৌ রথে চড়িল! 
বাহবা ন জানি কুলে" কুল বুলই। ‘ন জানি’ সংস্কৃত টীকা! “অপরিচয়েন* 
এবং তিব্বতী “মি শেস্” ইহার সমর্থক । ডঃ বাগচীর পূর্বের তিববতী অনুযায়ী 
সংস্কতে অনুবাদে ছিল ‘ন জানাতি'। তিব্বতী অনুবাদ *ব্যিও অনুযায়ী বুড়ই 
81013 পাঠ হয়! কিন্তু সংস্কৃত টাক ‘ভ্ৰমন্তি’ অনুযায়ী শুদ্ধ পাঠ হইবে 
বুলই w৭nder5. লিপিতে ল এবং ডু-এর মধ্যে গোলযোগ -আছে। 
অর্থের দিক হইতে এই পাঠই সঙ্গত। ডঃ বাগচী পূর্বে বুলই পাঠ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । শেষে কিন্তু বুড়ই পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। বুড়ই 
পাঁঠে চরখটির অর্থ হইবে -_-যে রথে চড়িল (নৌকা) বাহিতে না 
জানিয়! কুলে, কুলে ডোবে। রথে চড়িয়া কুলে ডোবা হাস্তজনক। বুলই 
পাঠে অর্থ হইবে -- যে রথে চড়িল, (নৌকা) বাহিতে না জানিয়! কুলে 
কুলে পরিভ্রমণ করে । 

১৫নং। কল্টারা। ডঃ বাগচী কন্ধারা। মদীয় কণ্টারা। মধ্যেযুগের 
বাংলায় কাণ্ডার তাবু অর্থে পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত কন্ধাবার হইতে 
ব্যুৎপন্ন, অর্থ camp. 


চর্যাপদের পাঠ আলোচনা ২০১ 


মূল -_ স্থনা পাস্তর। ডঃ বাগচী ইহার অর্থ সংস্কতে শূত্ত প্রান্তর’ 
করিয়াছেন । মদীয় পাঠ সুনা পন্থর। তিববতীতে স্তোঙ্‌ প’ই লমূ = শুন্তের 
প্থ। সুতরাং মদীয় ‘শুন্য পথের এই অর্থই ঠিক। 

১৪নং। উচারা -_ সংস্কৃত উৎন্র। উছর হয়েছে বেল! ( মাণিকরাম» 
ধর্মমঙ্গল )। অর্থ অপরাহু ৷ 

১৬নং। মূল _-তুর্সে ঘোলই। ডঃ বাগচীর সংস্কৃত অনুবাদ তুষেণ' 
(with chaff) ঘূর্ণতে | মদীয় তুর্সে = তৃষ্ণায়, সংস্কৃতে তৃষয়া। তৃষ্ণায় ঘুরিয়া। 
বেড়ায় 1 এই অনুবাদ সঙ্গত। তুষের দ্বারা ঘোরে, হাস্তজনক | 

১৭নং। সারি ম্ুণিজ (বাগচী )। সারি মুণিআ ( মদীয় ), Tib. 
শেদ্‌ = জান। প্রাকৃতে মুণ, ধাতু জানা অর্থে, সংস্কৃত মন্‌। প্রতিলিপি মুপেআ । 

করহা __ সংস্কৃত করভ। প্রাকৃত করহ = উ্ট (দ্রষ্টব্য পাইঅ-লচ্ছী )1 
সরহপাদের দোহায় করহ! = উষ্। 

১৮নং। মুল-_-পসঅল বি টালিউ। অর্থ _ সকলং নাশিতং (বাগচী )। 
সঅল বিটালিউ = সকল অশুচি করিলি ( মদীয়)। বাগচীর অর্থ সংস্কৃত টীকা, 
অনুয়ায়ী। কিন্ত প্রাকৃতে বিট্রাল = অস্পৃশ্ঠাসংসর্গ (দ্র. হেমচন্দ্ৰ ৮1818২২ ) 
সিন্ধী ভাষায় বিটার = অশুচি করা; মারাঠী বিটাল = অপবিত্রতা ; গুজরাটা 
বিটাল = খতুমতী নারী । 

১৯নং ৷ মূল--উছপিআঃ পরের চরণে চলিঅ11 উছলিলা, চলিলা (বাগচী) ৷ 
উছলিজা অসমাপিকা ক্রিয়া; চলিয়া = সংস্কৃত চলিত। অতীত কালে ইয়া ৷ 
স্থতরাং বাগ-চীর পাঠ পরিবর্তন অনাবশ্যক ৷ 

২০নং। খমন = খমনস্‌, শ্রমণ (বাগচী )। শ্রমণ হইতে খমণ ব্যুৎপন্ন 
নয়। ইহা ক্ষপণক হইতে, জৈন প্রাকৃতে খমণ, প্রাকৃতে খবণ, অর্থ জৈন 
কিংবা বৌদ্ধ সন্যাসী । ইহার গৃঢার্থ খ = শৃন্ত+মন। বাহার্থ ই সঙ্গত । 
তিব্বতী গুঢ়ার্থ লইয়াছে। 

২১নং। মূল-নিসিঅ অন্ধারী স্থসার চারা। 

নিসি অন্ধারী মুসা অচারা (বাগচী)! 
নিসিত আন্ধারী মূসার চারা (ম্দীয় )। 


ই 


২০২ সাহিত্য পত্রিকা শীত সংখ্যাঃ ১৩৭০ 


অর্থ নিশা অংধকারবততী মূষক আচরতি (বাগচী) আঁধার নিশায় 
সুঘিকের চার (খা ) (মদীয় ))' | 

নিশিত _- তি" অধিকরণে। চারা = চার; হিন্দীতে জন্তর খোরাক, 
'আসামীতেও এই অর্থ ৷ - : 48 

মূল -- চরঅ অমণ ধাঁন। ৮ 

কর অমিঅ পাণ (বাগচী )। 
চরই আমণ ধাণ (মদীয় )। 

সংস্কৃত টীক! _ মধুপানাম্বাদনং করোতি। হা রথ ৷ বাহাৰ্থ, আমন 
খানে চরে; ইন্দুরের পক্ষে ইহ! সঙ্গত । ' 

মূল -- খণঅ গাতী। বাগচী এ । খণই গাতো (মদীয়)। হী --খনতি 
গতিং (বাগচী )।: খোৌড়ে গর্ভ (মদীয়)। - সংস্কৃত, গর্ত, প্রাকৃত গন্ত, 
প্রাচীন বাং গাত ; গাতো চরণাস্তে ওকার, যথা রত্তো, উন্মত্ত (চর্ষা ১৯ )। 

মূল _- চঞ্চল মুসা কলিম্ৰী নাশক থাতী। বাগচী এ। থা তো 
€মদীয় )। চঞ্চল মৃষক ($) কবলয়িত্ব৷ নাশকঃ স্থিতেঃ নিক্ষেপস্ত বা (বাগচী )71 
চঞ্চল মুষিক বুঝিয়া নাশের জন্য থাক্‌ তুই (মদীয়)। নাশক = নাশের জঙ্তঃ 
‘ক’ বিভক্তি তাদর্যে । কলিআ = সং, আকলয়্য = বুঝিয়!। 

মূল _- মুষা এরচা। মুসা অচার ( বাগচী )। মূসাএর চারা মেদীয়)। 
অর্থ =  মুষকম্ত আচরণ ( বাগচী )। মুষিকের চার ( মদীয় )। | 

২৬নং। মূল _ বহল বট। বহল বঢ় (বাগচী) ৷. বহণ বাট মেদীয়)। 
অর্থ __ বহলং বৃদ্ধং = অতিমান্দ্ৰ গ৩7 much compact (বাগভী)। চলন 
পথে (মদীয়) Lo ; 

- জনার সৈয়দ মুর্তান্ধা আলীর মতে অসমীয়া ভাষায় বহল বাট “বিস্তীর্ণ 

পথ’ অর্থে। ইহা গ্রহণযোগ্য ৷ ‘বহণ বাট’ পাঠ তিব্বতী "বব, লম্‌ অনুযায়ী । 

মূল -- ছুই মার । বাগচী এ ৷. দুই আর ( মদীয় )। বাগচী মার্গ হইতে 
“মার” বুৎপন্ন মনে. করেন। ইহা অসম্ভব। . সং টীকা গ্ৰয়াকারং। দ্বয়াকার 
€ মদীয় অর্থ )। Ss 


চর্যাপদের পাঠ আলোচনা - : * ২০৩ 
‘৩২ নং।: মূল “পার উবার" সোই গজিই ' ? 1. 
[1 7175. ছুজ্জণ সানে অবসরি জাই ॥ 
পার উআরে" সোই মজিই | 
| .দুজ্জন সঙ্গে অবসরি জাই॥ (বাগচী) 
র্‌ . পার উআরে. জোঈ জীঝই। 
. | I . দুজ্জণ মর্দে অবস মরি জাঁই ॥ ( মদীয়), 
সং টীকা সিদ্ধিং প্ৰাগ বস্তি তে ( যোগিবর! £ঃ)। ইহার অর্থ যোগী সিদ্ধি 
পায় । অতএব শুদ্ধ পাঠ জোঈ সীজই ৷ টীকায় “মজ্জস্তি” পাঠ নাই। অবস. 
মরি জাই, তিব্বতী অন্তুবাদে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অবস = সং অবশ্য ; ইহার 
তিববতী অনুবাদ নাই । সরহের দোহায় অবস= অবশ্য । বাগচীর সংস্কৃত অপস্থত্য, 
যাতি। ইহা টীকা কিংবা তিববতী সমর্থন করে ন!। 
৩৩ নং। মুল বেদ €গ) সংসার বড়হিল জাঅ। 
বেদ্গস সাপ বড হিল জাঅ (বাগ. চী.) 

: -আমার পূর্বতন পাঠ ছিল “বেঙ্গ সাপ সম চড়িল জাই’ । আমার সংশোধিত 
পাঠ 'রেঙ্গস” সাপ চড়িল জাই’ ৷. ইহা তিব্বতী অনুবাদ অন্থৃযায়ী- even the 
~ serpent is being chased by the frog. ইহার অর্থ হইল, বেঙ্গ দ্বারা সাপ 

আক্রান্ত হয়। চড়াই আক্ৰমণ অর্থে বাঙ্গালা এবং হিন্দীতে প্রচলিত। হিন্দীতে 
চড়, ধাতু ৷" বেঙর্স --সঁ করণ বিভক্তি.। | ন, 


৩৪ নং। মূল -_ ইন্দী জানী ৷. বাগচী এ ৷ অর্থ, Sa জ্ঞাত্বা । তিব্বতী 
অনুযায়ী ইন্দ্রজাল। আমার পাঠ ইন্দীজালী, অর্থ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ৷ সংস্কৃতে জাল 
শব্দ সমূহ অর্থে ব্যবন্ধত হয়। ল এবং ণ-এ মিল, যথা নিবাণে", পণালে", 
(চৰ্যা ২৭ নং) । ৩০ নং চর্যায় ইন্দ্িআাল- ইন্দ্রিয়জাল, টাকায় ইন্দ্ৰিয়সমূহ ৷ 

৪০ নং । মূল __ কালে" বোব। কালে বোব (বাগচী)। অর্থ--বধিরেণ মুক £1 
কাল বোর্বে (মদীয়) |: অর্থ--বোবাদ্বার! কালা । বাগ_চীর পাঠ সং টীকা অনুযায়ী ; 
কিন্ত.কালাদ্বারা বোবাকে বোঝান অদঙ্গত। তিববতী অনুযায়ী বোবাদ্বারা কাঁণাকে 
(অন্ধকে) । তিব্বতীতে “কাল” অর্থে “কাণ” (অন্ধ) ভ্রমক্রমে । উপরে বলা হইয়াছে 
“গুরু বোব (বোধ) সে সীসা কাল” -- গুরু বোবা, সেই শিষ্য কালা। 


২০৪ সাহিত্য পত্রিক! | শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


৪৯ নং। মূল-বাজ ণাব। রাজ নাব (বাগ্ী)। অর্থ রাজ-নৌঃ1 
ইহা তিববতী অনুযায়ী বটে। কিন্তু বাজ গাব অর্থে বজ্রধান রূপ নৌকা । ইহা 
সঙ্গত। তিববতীতে মূল বাজ স্থানে “রাজ” পাঠ ভ্রান্ত । 

মূল -- অদয় বঙ্গালে (দক্গালে) ক্লেশ (দ্রেশ) লুড়িউ। অদয় বঙ্গালে 
'দেশ লুড়িউ (বাগচী )। অদয় বঙ্গাল দেস লুডিউ (মদীয়)। বাগচীর 
পাঠ সং টাকা অনুযায়ী । মদীয় পাঠ তিব্বতী অনুযায়ী। বাগ.চীর 
পাঠে অদয় ( নির্দয়) বাঙ্গাল দ্বারা দেশ লুষ্টিত হইল। . মদীয় পাঠে অদয় 
€অদ্বয়) রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করিলাম। আগ্ন্ত বিচার করিলে এই পাঠই 
সঙ্গত । বজ্রযান রূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া প্রজ্ঞারপ পদ্মার খাঁলে প্রবেশ করিলাম 
এবং অদ্বয়রূপ বাঙ্গালা দেশ লুট করিলাম। ইহার গৃঢার্থ হইতেছে, বজ্জযানের 
সাধনায় প্রজ্ঞালাভ করিয়া অদ্বয় সিদ্ধি পাইলাম। 

৫০ নং। মুল -__হেঞ্চে। বাগচী এ । অর্থ প্রহত্য। হিএ" ( হিঞে ) 
€ মদীয় )। সং টীকা হরয়েন। 

মূল __ বন্ধুরিণ ৷ বন্ধুরি (বাগ.ী)। কন্ধুচিন (মদীয়)। সং টীকা অঙ্গচিন। 
তিববত। কম্গুচন । অর্থ কাংনি, সংস্কৃত কঙ্ধু, কম্দুনী panicum italicum. 

মূল -_ চারি বাসে ভাইলা (টীকায় গড়িল ) রে” দিআ” চঞ্চালী। চারি 
বাসে” ভাইলারে দিআ চঞ্চালী (বাগচী)! চারি বাঁসে গড়িলা রে দিআ” 
চঞ্চালী ( মদীয়)। চঞ্চালী তিববতী অনুযায়ী 57008 ma’i rib-ma বাশের 
বেড়া। কিন্তু তিব্বতী টীকায় চঞ্চালী স্থানে ৪৮০:০-০ চগ্ডালী ৷ মদীয় পাঠে 
অর্থ, চারি বাঁশ গড়িল দিয়া টেচাড়ী। কিন্তু তিব্বতীর টীকার পাঠে অর্থ, চণ্ডালী 
দিয়! চারি বাঁশ গড়িল। মূলে প্রকৃত পাঠ ছিল 'চৌডুলী” ৷ তাহাতে অর্থ হইবে, 
চারি বাঁশ দিয়া গড়িল রে চৌড়ুলী (মড়ার খাট )। ইহাতে পরের চরণের «হি 
তোলি’ ( তাহাতে ভুলিয়া) বাক্যাংশের সহিত বেশ অর্থে মিল হয় । 

মূল -_ নিরেবণ। বাগচী এ । নিববাণ কিংবা নিচেবণ (নিশ্চেতন) (মদীয়)। 
নিরেবণের অর্থ নির্ভ হইতে পারে ন1। তিববতীতে 7055 8190১ 093 = নির্বাণ । 


মুসলিম বাংলান সামায়কপত্র 
( ১৮৩১-১৯০০- ) 


আনিসুজ্জামান 


বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম তালিকানির্মাণের কৃতিত্ব কেদারন'থ মজুমদারের 
প্রাপ্য ৷৷ তবে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহের গৌরব ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।২ সাময়িক পত্রের তালিকা তৈরী করা ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ একটা 
বড় কাজ করেন পুরোনো সংবাদপত্রের পাতা থেকে সমসাময়িক বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
করে ।৩ এক্ষেত্রে তাকে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুসরণ করেছেন বিনয় ঘোষ ।* 

উপরোল্লিখিত গবেষণায় কিন্ত বাঙালী মুসলমানের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা 
ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। তালিকাগুলোতে মুসলমানদের উদ্ভোগে 
প্রকাশিত সবগুলে। পত্র-পত্রিকার উল্লেখ নেই ; “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”র 
দু খণ্ডেও এসব পত্রিকার কোন উদ্ধৃতি নেই। বিনয় ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ছুটি পত্রিকার 
ফাইল ঘেটে “সমাজচিত্রে'র ছু খণ্ড সম্পূর্ণ করেছেন__ সেক্ষেত্রে মুসলমানদের 
পত্র-পত্রিকার উদ্ধ-তির প্রশ্ন ওঠে না । 

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ১৮৩১এ প্রকাশিত মুদলমান-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 
থেকে আরম্ভ করে ১৯০০ পর্যন্ত মুসলমান-প্রকাশিত পত্রিকাগুলির একটি 
তালিকানির্মাণের চেষ্টা করেছি । যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে 
প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত করেছি। আমার অভিপ্রায় ১৮৩১ থেকে ১৯৩০ 
পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের পত্র-পত্রিকার তালিকা তৈরী করা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
যথাসম্ভব তার থেকে উদ্ধংতি দেওয়া । কাজটি দুঃসাধ্য । এতে অনেক অপূর্ণতা 
থাক! স্বাভাবিক। বহু সাময়িকী কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে; অনেকগুলো 
₹১। কেদারনাথ মজুমদার, “বাংলা সাময়িক সাহিত্য”, ময়মনসিংহ, ১৯১৭ | 


২। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংল! সাময়িক পত্র” ছু খণ্ড ছি-সঃ কলিকাতা, ১৩৫৯। 


৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা» ছু খণ্ড ; তৃ-স, কলিকাতা, 
১৩৫৬ | 


৪1 বিনয় ঘোষ, ‘সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র+ ছু খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৬২-৬৩ । 


২০৬ 


সাহিত্য পত্রিকা! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


হয়তো! আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে । যেগুলোর কথা জানতে পেরেছি, এখানে 
প্রথম পর্যায়ে-_তারই উল্লেখ করা হল।-. সম্পূর্ণ মালমদলার:অভাবে এই অসম্পূর্ণ 
প্রয়াসও অনেকের কাজে লাগতে? পারে, ভরসা। 


১৮৩১ 


(মার্স ৭) সমাচার সভারাজেন্ (সাপ্তাহিক ) 
৪ সম্পাদক £ শেখ” আলীমুল্লাহ' চি 


কলকাতার কলিঙ্গা লেন থেকে ' ফারসী ও বাংলা ভাষায় পত্রিকাটি 


প্রকাশিত তহত। এই পত্রিকা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ‘সমাচার 


"_' চন্দ্িকা'পত্রিকায়।২ পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবে ১৮৩২ খষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসেও যে তার প্রকাশ অব্যাহত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 


'- এ সময়ে ‘সমাচার দর্পণ? লেখেন £' 


১ 
২! 


এ [ ১২৩৭ ]' ফাস্তন মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাঁহাতে পাঁরসী ও বাংলা 
উভয় ভাষায় চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয়, তাহাতে অনেক- 
মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন.এক্ষণে নৃতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ 
:. অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্মপক্ষে আছেন ৩ ৮ এ 
১৮৩৫-এ “সমাচার দর্পণ” এর তিরোভাবের খবর দিয়েছেন 3. .: - ১ 
কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্নগরে ... সৃভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কয়েক. খান সমাচার 
পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্ৰমে ২ লুপ্ত হইয়াছে ... 18 
‘সমাচার চন্দ্রিকা’ য় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে “সভা রাজেন্দ্র 'র প্রকৃতি অনুভব, 
করা যেতে তপারে £ টু | 
সভারাজেন্দ পত্রের বিষয় আমরা গতবার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখি তিনি 
যন্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাহাকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির স্যায় জবন 
জ্ঞান করিতে যেহেতুক ১০ 2০ ডি তাহার 
' নিস্তাত দেষিতা .. | 
Long; পু ৪৪৫ £ ‘‘Moulvi Ali Mola.” ন্ায়রত্ু, পৃ ৩৩৪-তেও তাই আছে। 
সমাচার চন্দ্িকা, ১০ মার্চ ১৮৩১1 সাময়িকপত্র, ১. ৫৫-এ উদ্ধৃত । ' 


৩। সমাচার দর্পণ, '২১ জানুয়ারী ১৮৩২ | সেকালের কথা, ২: ১৮৬. 
৪1 সমাচার দর্পন, 2 মে ১৮৩৫ । এ, ২: ১৪৩ | .. 
৫} সাময্নিকপত্র, ১: ৫৫-এ উদ্ধত 1. 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র + ২ ২ ২০৭ 

১৮৪৬১, (জুন ১১) জগদুদ্দীপক: ভাক্কর-০ .-(সাপ্তাহির.)- . 

7 ০২১৯ ॥ ৮ অঞ্পাদক,হ মৌলভী রজব আলী ২.১১ '২£ : 

:=': = কলকাতার বৈঠকখানা স্ট্রীট থেকে বাংলা,” ইংরেজী, হিন্দী; ফারসী ও উদ 
ভাষায় এটি প্রকাশিত : হত 1: এর -.অনুষ্ঠানপত্রের প্রচারক ছিলেন 
ফরীদউদ্দীন খণ! এবং প্রকাশক ছিলেন মৌলভী নাসিরউদ্দীন। ‘ক্যালকাটা 
রিভিউ'র আলৌচনী থেকে পত্রিকাটি" সম্পর্কে *এই তথ্য পাওয়া যায় ৪." : 

It is a polyglott Newspaper; ‘consisting at present of 

ten folio pages of ample breadth and length, and inten- 

3 5৫6৫. ere long to be enlarged to sixteen, pages. Each page 

RE | | consists of ‘five parallel columns in five different 

1৮ ‘languages, Viz, Persian, Hindi, English, Bengali and 
Urdu or Hindustani. ... এ 

+ His Persian is too much Arabicized, his Urdu too 


nd Persianized, and his Bengali too much Sanskriti- 
zed, to be easily, if at all, » intelligible to the great mass 


of readérs. ২ ৯7 * ৯ 


... ₹ “পত্রিকাটি কিন্তু খুবই বায়ু, ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, “তিন মাস যাইতে 
না যাইতেই “জগছদ্দীপক ভাস্কর’ পত্রের প্রচার রহিত হয়।” কিন্ত এরপরই 
তিনি ৩০শে জুলাই ১৮৪৬ তারিখের “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া'র যে সংবাদ উদ্ধত 
" করেছেন, তা থেকেই দেখা যায় যে, ২৭ শে জুলাইয়ের পূর্বেই __ অর্থাৎ 
-: প্রথম প্রকাশের দেড় মাস পরই পত্রিকাটির তিরোভাব ঘটে 1* লঙের 
৯) কেদারনাথ মজুমদার এর প্রকাশকাল বলেছেন ৯৮৪৭. (সাময়িক সাহিত্য, 
পূ ৯*৯), কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের দেওয়া তারিখ ন্দেহাতীত 
২। ন্যায়রত্ব (পৃ ৩৩৭) ও সাহিত্যপঞ্জিকা (পৃ ১১৭)-অন্ুযায়ী ১৮৪৬ সালে মৌলভী ' 
আলীর-সম্পাদনায় ইংরাজি, বাংলা, পারসী ও হিন্দী ভাষায়. ‘জ্ঞানদীপক’ প্রকাশিত হয়। 
লঙচতুর্ভাঁষিক পত্রের. নাম দিয়েছেন.৭y৪৭iPK (পৃ.৪৪৫)"। সাময়িক সাহিত্যে মৌলভী 


আলীর্‌ সম্পাদনায়. দ্বিভাষিক. ‘জ্ঞান্দীপিকা’র, নাম আছে। অঙ্ুমান করি, লঙের ভুলে 
এ'রাও বিভ্রান্ত হয়ে “অগছুদীপকোর কথা বলতে গিয়েই 'জানদীপক” বাশি দীপিকার 
"উল্লেখ করেছেন।, | 

“ 1 Caliutta Raview, Han as by 1846. সীময়িক রে ২ ঃ ১6৪. এ [চত 


8 | ঞ। মেদ, 


২০৮ সাহিত্য পত্রিকা 1 শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
মতে, পত্রিকাটি “shone only for a month”> আর “ক্যালকাটা 
রিভিউ’ বলেন যে, এর মাত্র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল 1২ 

'জগছুদ্দীপক ভাস্করে*র ইংরেজী সংস্করণ The Indian 5॥ বাঙালী 
মুসলমান - প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সাময়িকপত্র ৷ 


বনি j ফরিদপুর দর্পণ ( পাক্ষিক ) 
সম্পাদক £ আলাহেদাদ খ! 


ফরিদপুর জেলার ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব স্কুলূদ “এ্রীআালাহেদাদ খা” এই 
পত্রিকা প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেন। প্রকাশিত হয়েছিল কি না জান! 
যায় ন! ।* 


১৮৭৪ (এপ্রিল) আজীজল নেহার (মাসিক) 
সম্পাদক £ মীর মশাররফ হোসেন 


“হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে চু'চু"ড়া হইতে ইহার 
প্রচার আরম্ভ হয় ।”8 


১ Long,পূ ৪৪৫। 

২1 54 Musalman, a few years ago, started a paper in five 
different languages in parallel columns, but it only reached the 
second number.” — Calcutta Review, July-December, 1850. 

৩। সাময়িকপত্ৰ, ১2 ২৭১। f 

৪1 এওঁ, ২: ১৪। ১৮৬৬ খংষ্টাব্দে পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের কন্তা আজীজননেসার 
সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের বিবাহ হয় । ১৮৭৩-এ তিনি বিবি কুলস্থুমকে বিবাহ করেন। 
মশাররফ হোসেনের মতে, প্রথম স্ত্রী তাঁকে সুখী করেন নি এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর তিনি 
আরও অশান্তির কারণ হয়ে দাড়ান | (দ্রষ্টব্য মীর মশাররফ হোসেন, “বিবি কুলসুম’, 
কলিকাতা, ১৯১*) কৌতুছলের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় বিবাহের পরও কিন্তু তিনি 
প্রথম স্ত্রীর নামেই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২০৯ 
১৮৭৪ পারিল বার্তাবহ (পাক্ষিক) 
| সম্পাদক £ আনিছউদ্দীন আহমদ 


ঢাকা জেলার পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হত ।৯ 


৮৭৭ মহাম্মদী € অর্ধ-সাণ্ডাহিক ) 
সম্পাদক £ কাজী আবছুল খালেক 


কলকাতার শিয়ালদহ থেকে. প্রকাশিত হত এবং প্রায় ছু বছর এর প্রচার 
অব্যাহত থাকে 1২ 


১৮৮৪ (জানুয়ারী) আখবারে এসঙ্লামীয়া' মোসিক) 
সম্পাদক £ মৌলভী নঈমউদ্দীন 


মাহমুদীয়া প্রেস, করটায়া, টাঙ্গাইল থেকে মীর আতাহার আলী কতৃক 
মুদ্ৰিত ৷" 
১২৯৫ বঙ্গাব্দের “আহমদী” পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেনের ‘গো-জীবন’ 
(টাঙ্গাইল, ১২৯৭) পুস্তিকার “প্রথম প্রস্তাব’_-“গোকুল নিৰ্ম্মল আশঙ্কা” 
__ প্রকাশিত হলে. 'আখবারে এসলামীয়ার ৫ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ 
; ১২৯৫) তিনটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই তিনটি প্রতিবাদই 
“গো-জীবনে'র ৩১-৬৩ পৃষ্ঠায় পুনমুদ্রিত হয়েছে । এর একটিতে বলা হয় 
যে, মশাররফ হোসেন “মুসলমান নহেন”। এ নিয়ে মশাররফ হোসেন 
পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্বমা দায়ের করেছিলেন, পরে অবশ্য 
আপোষরফা হয়েছিল । 


১। সাময়িকপত্র, ২ £ ১৭। 

২। মোহাম্মদ আকরম খশ, “তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির 
ভাষণ”, ব. মু, সা" প., মাঘ ১৩২৫। 

৩! মীর মশাররফ হোসেন, গো-জীবন, (টাঙ্গাইল, ১২৯৫ ), পৃ ৩১ দ্রষ্টব্য । 


২১০ | সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


১৮৮৪ মুসলমান (সাপ্তাহিক ) 
সম্পাদক £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ১ 


কলকাতা থেকে প্রকাশিত । “কাগজখানি ১০।১২ সপ্তাহের অধিককাল 
জীবিত ছিল না৷” ২ 


১৮৮৫ (2) মুসলমান-বন্ধু (মাসিক ) 


সম্পাদক £৪ অজ্ঞাত ।5 
১৮৮৫ (? ) ইসলাম (মাসিক ) 


সম্পাদক £ একিনউদ্দীন আহমদ 
“১/৩ সংখ্য1 বাহির হইয়া বন্ধ হইয়! গেল 1৮৪ 


১৮৮৬ €2) নব-সুধাকর (সাপ্তাহিক ) 
সম্পাদক £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীান আহমদ 


কলকাতা থেকে প্রকাশিত । “কিন্ত ৫/৬ সপ্তাহের মধ্যেই ইহার আয়্স্কাল 
পূর্ণ হইয়াছিল 1৮৫ 


১। সাময়িকপত্র ২ £ ৪২-এ এই পত্রিকার নাম ও তারিখ দেওয়া আছে, সম্পাদকের 
নাম নেই । তুলনীয় £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'পাঁক-পাঞ্ততন” (কলিকাতা, ১৩৩৬), 
“ভূমিকা”, পু 1০ £ «আমি ১ম বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর [ ১২৯০ ] রাইট 
অনারেবল ছৈয়দ আমীর আলী মরহুমের ( তখনও তিনি ব্যারিষ্টার) কেরানী আবদুল 
হাকীম নামে বিজ্ঞাপিত ও “ইণ্ডিয়ান একো” নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের পরিচালক 
বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিচালিত “মুসলমান” নামক সংবাদপত্রের 28 
নিযুক্ত হইলাম 1”? 


২। রেয়াঙুদ্দীন আহমদ, পাক পাঞ্জতন, ভূমিকা, পৃ 1%* 
৩। ন্ায়রত্ব, পৃ ৩৪৬ ; রাজবিহারী দাস, “বঙ্গীয় সংবাদপত্র”, সা. প. প., ৪র্থ বর্ষ, 


২য় সংখ্যা, পৃ ১১১; সাহিত্যপঞ্জিকা, পূ ১২৬ । 
৪। রেয়াজুদ্ধীন, পূর্বোক্ত, পৃ দৎ। “সাহিত্যপপ্তিকা'য় মৌলভী একিনউদ্দীনের 
পরিচিতিতে কিংবা অন্য কোন তালিকায় এই পত্রিকার উল্লেখ নেই । | 
৫1 এ) পৃ 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২১১ 


১৮৮৬ আহমদী (পাক্ষিক) 
সম্পাদক ঃ আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 


টাঙ্গাইল থেকে করিমন্নেসা খানম চৌধুরাণীর অর্থান্ুকুল্যে প্রকাশিত । 
“ আহমদী'র অসন্প্রদায়িকতা ও ন্তায়নিষ্ঠা সুপরিচিত ছিল।”* 
দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণে স্থানীয় ‘আখবরে এসলামিয়া'র সঙ্গে এই 
পত্রিকার ছন্ব ছিল। 


১৮৮৭ হিন্দু-মুসলমান সন্মিলনী (মাসিক) 
সম্পাদক £ মুনশী গোলাম কাদের 


“মাগুরা হইতে প্রকাশিত 1৮২ 


১৮৮৯ সুধাকর . (সাণ্ডাহছিক) 
সম্পাদক £ শেখ আবদুর রহিম 


কলকাতা! থেকে প্রকাশিত। পরে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর 
সম্পাদক হন।০ কিঞ্চিদধিক ছু বৎসর চলে। 
7১1 সাময়িক পত্র, ২ :৪৯। 

২। সাহিত্যপপ্জিকা, পূ ১৩৩। 

৩। প্রথম প্রকাশকালে “স্ুধাকর’-সম্পাদক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। 
*নুধাকর+-এর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আছে রামগতি ন্যায়রত্বে (পূ ৩৪৭) তার তালিকা অনুযায়ী 
পত্রিকার সম্পাদকের নাম আবদুর রহিম। সাহিত্যপঞ্জিকা (পু ১২৭) ও রাজবিহারী দাস 
“বঙ্গীয় সংবাদপত্র”, সা. প.প. ১৩০৪ (পৃ ১১৫) এও তাই পাই। আমি এখানে 
সর্বপ্রাচীন উল্লেখের অনুসরণ করেছি। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 

_ বাংলা সাহিতের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা, ১৯৫৬), পৃ ১৩২ ও মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাহ্বল। 
সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৫৬) পৃ ৩১১ এ এই মৃত অন্ুষ্ত হয়েছে। 

অন্যপক্ষে ধোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীনের পূর্বোক্ত. রচনায়; সাহিত্যপঞ্জিকাঁয় প্রকাশিত 
রওশন আলী চৌধুরীর প্রবন্ধে (পৃ ১১২) ; মোহাম্মদ ইদরিস আলীর “মোহাম্মদ রেয়াজুদ্বীন 
আহমদ?” ঢোকা, ১৯৫৯)-এ এবং আবদুল কাঁদিরের “মিহির”, মাহে"নও, ফেব্রুয়ারী, 
১৯৬২-তে ‘সুধাকর? সম্পাদক রূপে রেয়াজুদ্ধীনের নাম পাই। এর! সকলেই অবশ্য বলেছেন 
যে, পরে আবদুর রহিম সম্পাদক হুন। 


২১২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


১৮৯০ হিতকরী (পাক্ষিক) 
| সম্পাদকঃ মীর মশাররফ হোসেন 

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত হত। “হিতকরী পত্রিকাঁটিও ছিল 
হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী । এর লেখক এবং গ্রাহকের মধ্যে 
মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল ?”৯ 

পরবর্তী বৎসরে ২ অশাররফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইল থেকে 
কয়েক সংখা! (কিছুদিন মোললেমউদ্দীন খাঁর সম্পাদনায়) প্রকাশিত হবার 
পর এটি বঙ্ক হয়েযায়। ১৮৯৯তে “হিতকরী*র নবপর্যায় আত্মপ্রকাশ 
করে। [১৮৯৯ ভর ০] 


১৮৯১ (জুলাই) ভিষক-দর্পণ (মাসিক) 
সম্পাদক £ জহিরুদ্দীন আহমদ * 


১৮৯১ ইসলান-প্রচারক*ঃ (মাসিক) 
সম্পাদক £ মোহাম্মদ রেয়াজুন্দীন আহমদ 


কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। “ছুই বৎসর চলিবার পর ইহ! কিছুকাল 
বন্ধ থাকে৷”: ১৮৯৪তে কিছুদিনের জন্য পুনরায় প্রকাশিত হয়।৬ 
নবপর্যায়ে প্রকাশের কাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ [ ১৮৯৯ দ্র *]1। 


১। কাজী আবদুল মায়ান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা (রাজশাহী, 
১৯৬১) পৃ ২৫৩। এ 

সিডির ft, | আশরাফ সিদ্দিকী, “হিতকরী”?, মাহে | নও, 
ডিসেম্বর ১৯৬০ দ্র *। 

৩! সাময়িক পত্র, ২: ৬১ 

৪। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ৫ মোহাম্মদ ইদরিস আলী, “ইসঙলাম-প্রচারক*» 
মোহাম্মদী, মাঘ ও চৈত্র ১৩৬১, আবণ ১৩০২। 

৫ | সাময়িক পত্র, ২ £৬১।: 

৬। মিহির ও সুধাকর, ৮ই পোষ ১৩০৬ । 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২১৩ 
১৮৯২ জানুয়ারী) মিহির (মোদিক) 
সম্পাদক £ শেখ আবদুর রহিম 
৪, সীতারাম ঘোষ গ্তরীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি 
সংখ্য11%০ । ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যস্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হতে থাকে ।১ 
১ম খণ্ড, ওয় সংখ্য! £ মার্চ ১৮৯২ 


স্বঁরিয়! বিজয় ২ 

রোগী ও চিকিৎসকের সম্বন্ধ £ ডাক্তার আবদুল অজেদ খা চৌধুরী 

কোকিল [ কবিতা ] 

জড়জগৎ ও মনুষ্য সমাজ £ তবিলল কামৎ 

চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম 

পুরাতত্ব [ হাওড়া, নারিকেল বাড়িয়া, কাজীপাড়া, বাসর! ] 

আরবীয় দর্শন শান্ত 

শাহনামা [অবতরণিকা ; ফেরদৌসীর জীবনবৃত্তাস্ত] £ মোজাম্মেল হক 

মানবচরিত্র 

এমাম আবু হানিফা! 

শিক্ষা 

সমালোচন £ 
আমরা “সুলভ” দৈনিক নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি, সুবিজ্ঞ বহুদর্শা 
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর রায় ইহার সম্পাদক । বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
বিলাতী পেনী পেপারের ন্যায় এদেশে প্রথমে ‘'সুলভ’’ সংবাদপত্রের 
প্রচলন করেন ...! 


১। বিস্তৃত আলোচনার অন্ত দ্রষ্টব্য £ আবদুল কাদির, “মিহির” মাহে-নও, 
ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ ।' তু * সাহিত্যপঞ্জিৰা, পৃ ০২? “মিহির কয়েক বৎসর জীবিত 
থাকিয়া মোসলেম সমাজে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিল ।% 

২। রেয়াজ অল্‌-দীন আহমদের রচনা। 


২১৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য, ১৩৭ ০ 


মানসাক্ক ও শুভস্করী সম্বলিত ধারাপাত। শ্রী আবেদ আলী খা 
কর্তৃক প্রণীত, মূল্য %* আনা মাত্র ৷... 
মিহির সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মৃত ঃ 
মিছির--বিবিধ বিষত্রিনী মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা সীতা রাম 
ঘোষের স্বর মিলন যস্্েশ্রীমুনীন্দ্রমোহন বসুর ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । সেখ 
" আবদর রহিম এই পত্রের সম্পাদক | মুসলমান ভ্রাতাঁগণ বঙ্গভাষায় ক্রমশঃ 
বিশেষ অধিকার লাভ. করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত 
হইতেছি।...মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ |... সময়। 
*প্রতিথণ্ডের নগদ মূল্য 1/* মাত্র ৷... ভাষার লাল্িত্য ও প্রাঞ্লতা 
এই পত্রিকার নৃতনত্ব 1... হিতবাঁদী। | 


১৮৯২ টাঙ্গাইল হিতকরী (সাপ্তাহিক ) 
সম্পাদক £ মোসলেমউদ্দীন 
টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত ।* 


১৮৯৪ মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক ) 
সম্পাদক £ শেখ আবদুর রহিম 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে । পরে সৈয়দ 
ওসমান আলীর সম্পাদনায় কিছুকাল প্রকাশিত হয়ে ১৯০৫এ চিরতরে 
বন্ধ হয়ে যায়। 


৮ই পৌষ ১৩০৬ তারিখের “মিহির ও স্ধাকর+ থেকে £ 
[সংরা?ঃ] ..লর্ড কিচনারের অসাধারণ সমর কৌশলে বুয়র জাতি অচিরে বিধ্বস্ত 
হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আমর! বৃটিশ পতাকার বিজয় 
কামনা করিতেছি। | 
[এ] সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতে আমাদের বৃটিশরাজের যে অবস্থ। 
ঘটিয়াছিল, এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ₹টশবাহিনীর সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। 
কিন্তু বিশ্ববিজয়ী বুটিশবাহিনীর অন্লপ্রতাঁপে ভারতীয় বিদ্রোহীগণ 


১। ত্র“ আশরাফ সিদ্দিকী, *হিতকরী” মাহে-নও, ডিসেম্বর ১৯৬*। পত্রিকাটির 
অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয় । | 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২১৫ 


যেমন সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । আমাদের ভরসা এই যে, এবার সেইরূপ 
সমরকুশল বহুদশী রণপণ্ডিতগণের সৈন্যগালনায় অচিরে দক্ষিণ আফ্রিকার 
বিদ্রোহবহ্ছি নির্বাপিত হুইয়া শান্তি স্থাপিত হইবে । 

[এ] নিতান্ত পরিতাপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের পরম 
গুভান্গধ্যায়ী মুসলমান বন্ধু, সমাজের পরম প্রীতি ও ভক্তিভাজন সুপ্রসিদ্ধ 
ধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব আজ কঠিন পীড়া গ্রন্থ | 

[3] ***আমাদের পুন" পুনঃ অঙ্গরোধে, আমাদের অন্যতম প্রিয় সুহৃদ 
কুমেদপুর মান্দাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত, উৎসাহের 
জলন্ত মূর্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী 
সাহেব ধর্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইবার জন্ত দৃঢ় সঙ্বল্লারঢ় হইয়াছেন।... 

ধা গত ১১ই ডিসেম্বর মালদাহ ইংরাজাবাদে খুব ধৃমধামের সহিত 
[ মহামেডান এডুকেশনেল ] কনফারেন্সের এক সভা হইয়া গিয়াছে ।**. 

[প্রাপ্তি স্বীকার :] ইসলাম প্রচারক । আমরা ২য় সংখ্যা ইসলাম প্রচারক প্রাপ্ত হুইয়াছি ৷... 
[প্রেরিত পত্রঃ] কি কারণে মুসলমান জাতি রাজভাষা শিখিতে এত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করে তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তত্নিবাধণে যাত্বিক হওয়া প্রত্যেক 
মুসলমানের কর্তব্য, তবে আমার অতি ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বিবেচিত হইল 


তাহা নিয়ে প্রকটিত হইতেছে, কৃতবিছ্ধগণ পরিহাস না করিলেই আপনাকে 
বাধিত জ্ঞান করিব । 


১। বাঁজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্শবের বিরুদ্ধ কাধ্যবূপ কুসংস্কার মনে করা, 
২। অভিভাবকের অবহেল1 ও অদুরদর্শিতা, ৩। অর্থের অনটন, 
৪1 রাঅভাষা-শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম্মকার্য্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ প্রদর্শন 
করা, ৫1 হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, ৬। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহের অভাব, 
৭। বিলাসিতা, ৮। শ্রমবিমুখতা, ৯1 শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্শচারীর 
অল্পতা, ১০। কর্মচারীর নিয়োগের ভার হিন্দু দিগের হস্তে ন্যস্ত থাকা ৷... 
বশঘদ -শ্রীসৈয়দ আবদুল আগফার। 

[সম্পাদকীয় £] “আমাদের নিয়শিক্ষার সংস্কার’? £ ... যেস্থছলে হিন্দুদিগকে বাঁদ্দালা 
ও ইংরেজী এই দুইটি মাত্র ভাষা শিক্ষ! করিবার প্রয়োজন ; ...সেই স্থলে 
বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে পাচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না। 


ধর্মভাষা আরবী, তৎসহ পারসী, এবং উর্দ, এই দুইটি) আর রাজভাষা 
ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা ৷ 


২১৬ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


১৮৯৭ . (জানুয়ারী) হাফিজ (মানিক) 
| সম্পাদক £ শেখ আবদুর রহিম 


১৪ নং জিকজ্যাক লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদকের 
ঠিকানা £ ৬৮ নং সীতারাম ঘোষ ষ্টীট, কলিকাতা । মূল্য প্রতি সংখ্যা 
॥॥/°1 “জুন মাস পর্যস্ত হাফেজের ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর 
“হাফেজ” লুপ্ত হয় ১ 
প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ঃ জানুয়ারী ১৮৯৭ 
আভাষ ঃ | J 
সর্বশক্তিমান বিশ্বপালক করুণাময়ের পবিত্র নাম ম্মরণপূর্বক আজ আমর! 
আমাদের বহুদিনের সম্থপ্পসিত “হাফেজ’কে বঙ্গীয় মুসলমান ল্রাতাগণের নিকট 
উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম ।--- হে দয়াময়! আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান 
ভ্রাতাগণকে বিস্তাচষ্চ! ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ 
বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শধ্যাহ শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তথ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।*-- হাফেজ সেই 
ভোগবিলাসন্থখাভিলাধী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তশাহাদের পূর্বপুরুষ- 
দিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তিকাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি 
শনাইয়! জাগরিত করিবার জন্য, তোমারই আশুয়ে ও অনুপ আজ বঙ্গের 
রি ভ্রমণ করিতে কৃহির্গত হইল। ** 

-* আমাদের মধ্যে এই এমি মাত্র মাসিক পত্রিকা, ইহার উন্নতি ও 
রি কল্পে বঙ্গীয় প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার প্রাণপণে সাহায্য করা কি 
উচিত নহে?"*" 

সমাট মহম্মদ জালাল উদ্দিন আকবর £ মৌলবী মহম্মদ বদিয়ল আলম 
সভ্যতার এক পৃষ্ঠা £ টি, ইউ, আহমদ | 

অপূর্ব ধর্মাজীবনলাভ -_ মহাত্মা বশর হাফি ঃ কবিবর মোজাম্মেল হক 
শাহনামা £ কবিবর মোজাম্মেল হক 

কোরাণ তত্ব ঃ মৌলবী আবহুর রহমান 





১। সাহিত্যপঞ্জিকাঁ, পূ ৯২) 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র Co ২১৭ 
মুসলমানগণের গতকালীন শিক্ষ। £ মৌলরী মহম্মদ ইয়াকুব 
তহমিন! ( উপন্যাস )8 মীর মশাররফ হোসেন 
এমাম আবু হানিফা 
রাঙ্গালার' মুসলমান 2 সম্পাদক 
*** মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালাঁয় এত অধিক কেন, তাহার গ্ররুত 
কারণ না জানিয়! অনেকে অনেক প্রকার শ্বকপোলকল্পিত কারণ 
নির্দেশ করিতেন । পরিশেষে --- দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রব্বি খান 
বাহাহুর মহোদয় *** বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনেক ইতিহাস ও 
ইতিবৃত্ত উদঘাটন করিয়া ৮. “হুকিকতে মুসলমাঁনানে বাদালা” নামে 
পশ্চাতে ইংরাজী ভাষায় “The Origin of the 11058110905 
০f Benga!” নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 
** «মিহির ও সুধাকর” সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরুভার মন্তকোপরি 
রক্ষা করিয়! ... উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। 
সাহিত্যে মুসলমানগণের আধিপত্য 
মুসলমান সমাজের. একটি চিত্র 
প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্য! £ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ 
অপূর্ব ধর্ম্মজীবন লাভ -- নস্থহা £ মোজাম্মেল হক 
তহমিনা £ মীর মশাররফ হোসেন 
কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি £ সেখ ওসমান আলি, বি, এল 
সমগ্র ইংরেজ জাতিকে অন্থরোধ করিতে পারিলে ও তাহাদিগকে 
আমাদের অভাব আকাজ্ঞা অবগত করাইতে পাঁরিলে আমাদের অভাব 
যত.বড় হউক না৷ .কেন, আমাদের আকাজ্জা যত উচ্চ হউক না কেন, 
নিশ্চয় পুরণ হইবে | ...এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে আমর! বুটিশদের 
বিবেকশক্তি উত্তেজিত ও পরিচালিত করাইতে পারিব। অন্যান্য 
উপায়ের মধ্যে একটি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা প্রধানতম উপায় ৷... 
এই রূপেই বর্তমান কংংগ্রসের সৃষ্টি |... 


২৮০ 


সাহিত্য পত্রিক! ] শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


কংগ্রেসের "উদ্দেশ্য যে মহৎ, তদ্িষয়ে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, এরপ কংগ্রে 
মুসলমানেরা যোগ দেন নাই কেন ?... | 


** প্রথমতঃ কংগ্রেস যেরপভাবে গবর্ণমেপ্টের কার্য্যাবলীর 
সমালোচনা প্রতিবাদ আদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধহয় কংগ্রেস 
গবর্ণমেন্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া 
গবর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিত নছে। কিন্ত প্রকৃত কি তাই?-.. 

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে 
তাহা বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ত নহে বরং যাহাতে 
বৃটিশ রাজত্ব আরও স্ুদঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে ... 
তাহারই আলোচনা হইয়া থাকে । কংগ্রেস কথনই গবর্ণমেন্ট বিরোধী নহে । 

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস. দ্বারা কোন ফল 
লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বন্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই 
পাইবেন না| কেন, কংগ্রেস কি এমন কোন অধিকার প্রার্থনা করে, যাহা 
কেবল হিন্দুগণই পাইবেন আর মুসলমানগণ তাহা হইতে বঞ্চিত থাঁকিবেন? 

প্রকৃত কথা এই যে, অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস কি জানেন না । 
আলস্যই তাহার প্রধান কারণ। | 

ভাই মুসলমানগণ ! আস্ত পরিহার কর আর বৃথা কালক্ষয় করিও 
না। তোমাদের দুঃখনিশা প্রভাত হইতে চলিল।... ক্রমে মুসলমানগণ 
নয়ন উন্নীলন করিতেছেন, তাই এবার কংগ্রেসে চল্লিশজন মুসলমান 
প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।... ৃ 

বাঙ্গালার মুমলমান 

খয়বর $ সৈয়দ সখয়ত হোসেন 

খলিফা মামুনের সময়ে বিজ্ঞানচ্চা £ মহম্মদ ইয়াকুব 

সম্রাট জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর ঃ মহম্মদ বদিয়ল আলম 
শাহনামা ( পারস্তের প্রাচীন ইতিহাস )ঃ মোজাম্মেল হক 
ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কর্ম ( ১ম পরিচ্ছেদ) 
মুসলমান জাতির সাহিত্যে আধিপত্য 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২১৯ 


ইসলামে বিদ্যার গৌরব 


" শেরেক ও বেদাত 


ভারতে “রমজান** [ কবিতা ] £ শ্রীকায়কোবাদ 


১৮৯৮ (জুন) কোহিনূর (মাসিক )১ 


সম্পাদক ৫ এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী 


কুমারখালি থেকে প্রকাশিত। বোধ করি দ্বিতীয় বর্ষের কয়েক সংখ্যা 
প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯০৫ লালে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। 
| ১৯০৫ দ্রণ ]. 

প্রথম বর্ম, প্রথম সংখা! £ আষাঢ় ১৩০৫ 


> 


আমাদের নিবেদন ঃ 


হিন্দ, মুপলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং 
কন্সিকাতার অনার্থ-আশ্রমের সাহাধ্যার্থ টি প্রচারে ব্রতী 
হইয়াছি।.., 

সভ্যতালোকে দেশ আলোকিত হইবার পর কত পত্র কত পত্রিকাই না 
প্রকাশিত হইল, কিন্ত কেহ কি বলিতে পারেন, বঙ্গীয় কৃতবিগ্য হিন্দু-মুসলমান 
লেখকগণকে একত্রিত ও একস্থত্রে গ্রথিত করিয়া ধন কোন পত্র বা পত্রিকা 


প্রচারিত হইয়াছে? -- তাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে নৃতন নহে কি ?... 
আমাদের কথ! | 
আবাহন [ কবিতা ] £ [ সম্পাদক ] 
সংস্কার ও সংস্কারক £ শ্রীগোপালচন্দ্র সাহিত্যবিশারদ 
রূপের পূজা £ শ্রীণশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
কাব্যে অরুচি £ শ্রীকৃষ্ণগেপাল চক্রবর্তী 
দোষ কার ? £ শ্রীদতীশচন্দ্র মজুমদার 
গ্রাডস্টোন ও তাহার ধর্ম্মপিপাস! £ শ্রীমুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
হিন্দু প্যাথলজি বা দৌষ সংপ্রাপ্তি ঃ এ 


বিস্তৃত আলোচনার জন্য আবদুল কাদির, “কোহিনূর”, পূবালী, 


পৌষ ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য । 


সাহিতা পত্রিকা । শীত সংখ্যা; ১৩৭০ 


মোসলেম সমাজ সংস্কার (বিধবীবিবাহ) £ মহঃ রেয়াজউদ্দিন আহমদ 
কবিতাকুঞ্জ £=_ 

কোহিনুর £ €াজান্মেল হক 

কে ঃ শ্রী কায়কোবাদ 

জননী জনক ও জগদীশ £ শ্রীনুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 

খুকুরানী £ শ্্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার | 

চুম্বন ঃ শ্রীযদুনাথ চক্রবতী 

চোক গেল ঃ শ্রীললিতমোহন বিশ্বাস 

বালকের বিলাপ ঃ ওসমান আলি, বি. এল. 


প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা £ শ্রাবণ ১৩০৫ * 


মহধি আবু হেফস £ মোজাম্মেল হক 

মোসলেম সমাজ-সংস্কার ই নহঃ রেয়াজউদ্বীন আহমদ 

মহাশ্মশীন [ কাব্য ]$ শ্রীকায়কোবাদ 

কবিতাকুঞ্জ £ কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সেখ ওসমান আলি 

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা £ ভাদ্র ১৩০৫. 

সতপ্রসঙ্গ ই মীর মশাররফ হোসেন 
“হিন্দু সুসলমানে বিবাদ” কি লইয়া বিবাদ? কিসের জন্য বিবাদ ?-"- 
সামান্য চৌকিদারের চক্ষু রা্গীনী পর্বে হিন্দু মুসলমান একইভাবে থতমত, 
আগ্রের পদ পশ্চাতে স্থাপিত । লালপাগড়ি নয়নে পড়িলেই' আড়ষ্ট ৷ দারো- 
গার নাম শুনিলে হয়ত পেটের ভাত চালে পরিণত । গোরা-পণ্টনের নামে 
প্রায় জ্ঞানহত ! বঙ্গে সাহস ও বলবীর্ধ্যে উভয় জাতিই: প্রায় সমান ! এ 
অবস্থায় বিবাঁদ-বিসম্বাদ, মনান্তর কথাটা,খোসগল্পের এক অঙ্গ ভিন্ন আর কি 
বল! যায়? *** হিন্দু মুসলমান উভয়ে ব্রিটাশ সিংহের পদপ্রসাদ ভিখারী । 
উভয়েই নতশিরে, ভক্তিসহকারে চির আজ্ঞাকারী [ আজ্ঞাবাহী ]। ... 

যেমন ভ্রাঁতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া-গ্রতিবাসীর 

সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া । যেমন এ পাড়ায় ও পাড়ায় দলাদলি, হরিসভা ব্রাহ্ম 


7 এই সংখ্যা থেকে নির্বাচিত রচনার তালিকা দেওয়া হল। 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২২১ 


সভায় বচপা। যেমন সাহিত্য সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্শ্মগৃত, 
আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনোমালিন্য । যেমন; শাক্ত বৈষ্ণবে ছন্দ, 
লিবারেল কন্যারবেটিভে মনান্তর । বিচারগৃহে বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের 
মোক্তারদলের কর্কশভাব, রোষের লক্ষণ ! যেরূপ চির ভালবাস স্বামী স্ত্রীর 
সামান্য কোন কথায় মনোভদ্দ ; --অভিমানের সমারেশ ! ... 
এই ত বিবাদ ! তুমি কলাপাতার যে দিক পরিশুদ্ধ জ্ঞান কর, আমি 
সেদিক ঘ্বণা করি। আমি তোমার তক্তাপোষের নিকট যেই গিয়াছি, অমূনি 
তোমার হ'কোর জল কি ঘন হইয়াছে! ... 
কথাতেই কথা আইসে । আমাদের মধ্যে আজকাল একদল লোক 
মাথা তোলা দিয়াছেন। ই”্হা'রা রাজপ্রসাদভোগী নূতন চাকুরীয়!। 
ই*হাদে র আক্ষেপ এই যে.কাচারীময় সকলেই ছিন্দু। উপাজ্জঁম) উন্নতি 
আমাদের একেবারেই নাই। সকলেই আপন আপন জাতীয় টান টানিয়া 
থাকেন। কথা মিথ্যা নহে। ... 
."সবে ধন এক নীলমণি “ন্নুধাকর”১ পত্রিকা, যাহা আজকাল 
বহুবাজার মেটকাফ স্ট্রীট হইতে বাহির হইতেছে, তাহার সহকারী সম্পাদক 
বা প্রবন্ধ লিখক বেতনভোগী হিন্টু। হিসাবরক্ষক বা কেরাণী, তিনিও 
হিন্দু। মুসলমান জমীদারদের কাঁধ্যকারকগণের প্রায় সকলেই হিন্দ, । +. 
কি'বলিয়া স্বীকার করিব, এ অবস্থায় কোন্‌ মুখে বলিব যে, হিন্দুর 
সহিত মুসলমানের বিবাদ? 
তপস্বী'ফজিল আয়াজ £ মোজাম্মেল হক 
প্লেভনী-ক্ষেত্রে মহাবীর মার্শাল ( মশির ) গাজী ওসমান পাশা ঃ 
| মহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ 
মহাশ্মশান [ কাব্য ] £ কায়কোবাদ 
প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ই আশ্বিন ১৩০৫ 
প্লেভনা-ক্ষেত্রে "** ওসমান পাশা ঃ মহঃ রেয়াজউদ্দিন.আহদ 
মহাশ্মশান 2 কায়কোবাদ 
কবিতাকুঞ্জ ঃ নিশীথে -_ শ্রীজমিরদ্দীন সেখ, এইচ, জি, আর * 


১। মিহির ও স্ধাকর | 
২। ইসলাম প্রচারক মুন্দী শেখ জমিরুদ্দীন ( গীড়াডোব; নদীয়া )। 


২২২ সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 
প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা £ কাত্তিক ১৩০৫ 
নীতিবার্ত! £ সম্পাদক 
মহাশাশান £ কায়কোবাদ 
" কৃবিতাকুঞ্জ $= 
প্রেম £ মোজাম্মেল হক 
কেন তবে! ঃ মহম্মদ আকুল হোসেন 


মতামত £ 
১। অভিনয় 
২। তৈল 


প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্য! £ অগ্রহায়ণ ১৩০৫ 


অপূর্ব ধর্ম্মজীবনলাভ £ মোজাম্মেল হক 

যুবরাজ মহম্মদ আজিমের প্রতি আয়েষ! £ সৈয়দ এমদাদ আলী 

নিয়তি কি অবনতি । [বা] নানা ও নাতি ঃ মীর মশাররফ হোসেন 

( সম্পূর্ণ সত্যঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস 1) 

*** নানা অতি বিচক্ষণ ; বিছ্যাবুদ্ধিতেও দেশের মধ্যে অদ্বিতীয়। 
বয়সেও প্রাচিন, সংসার লীলাতেও পরিপক্ক সোল আনা, এ অবস্থায়, 
-এ বয়সে ওঁ কূপ আমোদই বা কেন? নাতী যাহা বলে তাহাই 
করেন, কে বলিবে তাঁহার মনে কি জাগে! -- তিনি বালক নহেন-- 
তাঁহার বয়স ৬০ বসের উপর। তিনি জমিদারী বিষয়কার্য্য এত 
বোঝেন যে, আমর! যে সময়ের কথ! কহিতেছি -- সে সময় তাহার মত 
একজন শিক্ষিত জমিদার বঙ্গদেশে অতি কমই দেখা যাইত, নিজ 
ক্ষমতায় __ নিজে জমিদারী হস্তে লইয়া কম হইলেও এক কোটী টাকা 
মজুদ করিয়াছেন। .*. 

মহাশ্মশান £ কায়কোবাদ 

১৮৯৯ প্রচারক (মাসিক ) 
সম্পাদক ২ মধু মিয়া” 


১। সাময়িক পত্র, ২ 8৭৯ 


মুদলিম বাংলার সামযিকপত্র | ২২৩ 
১৮৯৯ হিতকরী (পাক্ষিক ) [নব পৰ্খার ] 
সম্পাদক £ মীর মশাররফ হোসেন ও এস. কে. এম. 
মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী 


১৮৯৯ ইসলাম (মাসিক) 
ম্যানেজার £ আবদর রসিদ? 


১৮৯৯ (জুলাই) ইসলাম প্রচারক (মাসিক) [নব পর্যায়] 
সম্পাদক £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 


“ইসলাম ধর্ম নীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা 1” ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 
ও রেয়া জ-উল-ইসলাম প্রেস, ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, 
থেকে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬/০। [ সাধারণতঃ প্রতি সংখ্যার 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ ।] 


তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা £ জুলাই ১৮৯৯ 


আত্ম-নিব্দেন £ সম্পাদক £ 

...আজ আমরা পুনরায় “ইসলাম প্রচারক” প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম? 

কতকগুলি গুরুতর কারণ পরম্পরায়, এই জর্ধজনপ্রিয় পত্রিকাখানি 

এতদিন বন্ধ ছিল । ... এক শ্রেণীর লোক ভাল বাঙ্গালা জানা, আর 

এক শ্রেণীর লোক সাধারণ বাঙ্গালা জানা । সাধারণ বাঙ্গালা জান! 

লোকের সংখ্যাই অধিক । ইহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে 

বুঝিতে পারেন না বলিয়া, বিশুদ্ধ ভাষার পত্তিকাদি গ্রহণ করিতে 

কুষ্ঠিত হন। এই শ্রেণীর উদ্যোগী পুরুষগণ “ইসলামী বাঙ্গাল!” . 
অর্থাৎ মুসলমানী গুথিগুলির ভাষা খুব বুঝিতে পারেন ও পসন্দ 

করেন। *** 


১। সাহিত্যপঞ্জিকা, পু ১৪১; ন্যায়রত্ু, পু ৩৫৯। 


২২৪ সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


জাতীয় উন্নতি বিধানের উপায় £ সম্পাদক 
আল-মামুন ২ মুন্সী আবহুল আলা 
কেয়ামত বৃত্তান্ত £ মোহাম্মদ এব্রার আন্সাঁরী 
দিল্লীর কুতুব মিনার ই মৌলভী মোখলেছর রহমান চৌধুরী বি, এ 
বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে ৫ শেখ জমিরুদ্দীন 
একটা মহাকাব্য 8 তবিলল কামৎ 
নুরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
এব নে হাজর আস্ষোলানী £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান 3 সম্পাদক 
তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা £ আগষ্ট ১৮৯৯ 
আল-মামুন 2 মুন্দী আবছুল আলা 
নুরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
গোলেস্তর-বঙ্গান্থবাদ £ মুন্সী আবছুল লতিফ 
প্রভু যীশুখীষ্ট কে? ৫ মুন্দী শেখ জমিরুদ্ৰীন 
দেবাস্থরের যুদ্ধ £ মুন্সী দেরাজউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গ ও বিহার বিজয় ৫ মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান £ সম্পাদক 
মহাত্মা জোননুন মিসরী £ কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক 
বয়তুল মোকাদ্দদ ঃ মৌলভী" আলাউদ্দীন আহমদ 
প্যারিসে বিশ্বপ্রদর্শনী মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 
তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য। £ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 
বয়তুল মোকাদ্দস ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গ ও বিহার বিজয় £ মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
নূরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
কেয়ামত বৃত্তান্ত ৪. মোঃ এবরার আনসারী 
মহধি জোনন্থুন মিসরী £ কবিবর মোজাম্মেল হক 
বাইবেলে বহুবিবাহ £ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন * 
১ লেখকের মতে, বাইবেলে বহুত্বা'হের অন্থুমতি পাওয়া যার । 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২২৫ 


মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত £ সম্পাদক 
আল-মামুন £ মুন্সী আবছুল আলা! 
জাতীয় ও ধন্ম-সংবাদ £ সম্পাদক . 

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা? অক্টোবর ১৮৯৯ 
আল-মামুন £ মুন্সী আবদুল আলা 
নুরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
মহধি জোননুন মিসরী ই কবিবর মোজাম্মেল হক 
বয়তুল মোকাদ্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
কাজীর বিচার £ মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 

. গোলেস্তশর বঙ্গানুবাদ £ মুন্দী আবদুল লতীফ 

মহাবীর দওলতুল গাজী ওসমান পাশা ঃ সম্পাদক 
তফনীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
জাতীয় বিবিধ সংবাদ 

তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম-বষ্ঠ সংখ্যা £ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯ 
তসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ 8 মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
এহ ইয়া অল অলুমের বঙ্গানুবাদ £ কাজী নওয়াজ খোদা 
গোলেস্ত"ার বঙ্গানুবাদ £ মুন্সী আবছুল লতীফ 
জেরুজেলেম বা বয়েতল মোকাদ্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
কাজীর.বিচার £ মুন্সী আবদুল লতীফ 
নূরজাহান বেগম ঃ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
মহধি জোনন্থুন মিসরী £ মোজাম্মেল হক 
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্য! £ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন 
চীনে মুসলমান £ মুন্সী এমদাদ আলী খান ও সম্পাদক 
প্রচারের প্রগলভতা £ এবনে মাআজ ১ 
শোকোচ্ছাস [ কবিতা ] ঃ মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ২ 


১। শ্রীগোপালচন্তর দত্ত সম্পাদিত খৃষটধর্মপ্রচারকমূলক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার প্রতিবাদ । 
২। গাজী ওসমান পাশার মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। 


নি 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে 2 সম্পাদক 

প্রান্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা £ সম্পাদক 
হজরত ঈসা কে? শেখ জমিরুদ্দীন প্রণীত । “এই পুস্তকের কিয়দংশ 
“প্রভু বীন্ত্রীষ্ট কে?” শীর্ষ প্রবন্ধাকারে ইতিপূর্বে “ইসলাম প্রচারকে” 
বাহির হইয়াছিল 1৯... 


লহরী -- মোজাম্মেল হক [ সম্পাদিত ]! “-”লহরীর কবিতাগুলি 
বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাঁবময়ী। দুঃখের বিষয়, মুসমানদিগের কবিতা 
ইহাতে অতি অল্পই দুষ্ট হইতেছে ,”... 

জাতীয় বিবিধ সংবাদ £ সম্পাদক-।৯ 


তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা 5 নভেম্বর ডিসেম্বর [ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ] 
১৯১০০ 
তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
জেরুজেলেম বা বয়েতুল নোকাদ্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বুত্তাস্ত ঃ সম্পাদক 
আল-মামুন ঃ মুন্সী আবদুল আলা 
বঙ্গ ও বিহার বিজয় £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
নূরজাহান বেগম £ঃ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
এহ ইয়া অল্‌ অলুমের বঙ্গানুবাদ £ কাজী নওয়াজ খোদা 
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা £ শেখ জমিরুদ্দীন 
অতীত কাহিনী [ সটীক কবিতা ]$ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
[৩* স্তবকের টাকা ঃ] ভারতবর্ষে নানাজাতীয় বিধন্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ 
অশিক্ষিতা পুকুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানৌচিত নহে ; এতঘ্যতীত 


সব্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎলিং বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা এবং লম্পট 
যুগের সাতিশয় আবির্ভাব । অধিকন্ত পরিচ্ছদ আদিও মুসলমান 


সভ্যতানুযায়ী নহে! এজন্য পদ্দার একান্ত আবশ্যকত! পরিলক্ষিত হয়। 


১1 অধিকাংশ সময়েই এই বিভাগে তুরস্কের সংবাদ পরিবেশিত হত। 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২২৭ 


[ এই মস্তব্য সম্পর্কে সম্পাদকের পাদটীকা £]. 


অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম 
ন1। এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনার প্রয়োজন । 


কনষ্টার্টিনোপলে মহামান্য সুলতানের রৌপ্য জুবিলী উৎসব 2 সম্পাদক 
দেমেক্ষ-হেজাজ রেলওয়ে 2 সম্পাদক 
জাতীয় বিবিধ সংবাদ £ সম্পাদক 


তৃতীয় বর্ষ, নবম-দশম সংখ্য! ঃ মাচ্চ-এপ্রেল ১৯০০ 


তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

নূরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তাস্ত £ সম্পাদক 

মুসলমান শিক্ষার পূর্বতন নিদর্শন £ মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 

মিহির ও স্ুধাকরের রুচিবিকার £ এবনে মাআজ 
মিহির ও স্ুধাকর মুসলমানদিগের একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদ- 
পত্র ।--- বলা বাহুল্য, কাগজখানি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র ৷... 
স্বগীয় মৌলভী মেয়রাজউদ্দীন আহ মদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের উপরোক্তরূপ দুর্গতি অনুভব করিয়া, মুসলমাঁন- 
দিগকে ধন্দপথের পান্থ করণোদেশে, এই কাগজখানি বাহির করেন। 
যদিও এই কাগজখানির মালিকি স্বত্ব পুনঃ পুনঃ হস্তান্তবিত হয়, তবু 
ইহ! কখনও স্বীয় পবিত্র উদ্দেশ্য বিস্বৃত কি লক্ষ্য-ভরষ্ট হয় নাই। 
পূর্ব স্বত্বাধিকারিছিগের হস্ত হইতে হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত উকীল 
মৌলভী সেরাজুল ইসলাম থান বাহাছুরের হস্তে ইহার কর্তৃত্বভার 
অপিত হইলেও» মুল উদ্দেশ্য পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকে । হাইকোর্টের 
সুবিখ্যাত উকীল মৌলভী সৈয়দ সামসুল হোদা এম-এ, বি-এল 
সাহেব ইহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও, ইহার মূল নীতির কোন 
পরিবর্তন হয় না । তৎপর আর একজন ভদ্রলোক ৩৪ বৎসর কাল 
ইহার স্বত্বাধিকারীরূপে বিরাজ করেন; তৎকালেও পূর্ব নীতির 
অনুসরণ কর! হুম | অবশেষে বঙ্গ-বিখ্যাত শ্বধর্ম-পরায়ণ সাহিত্যান্থ- 


২২৮ 


১। ২৮শে আশ্বিন থেকে ৮ই পৌষ পর্যন্ত নদীয়া ও যশোরের বিভিন্ন জায়গায় 


সাহিত্য পত্রিকা ৷ শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


রাগী অরমীদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব “মিহির 
ও স্থধাকর’ নাম দিয়া, ইহা নৃতনভাবে বাহির করেন। তখনও আমরা 
সেই মূল উদ্দেশ্যের কোনও রূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই । "* তিনি 
মিহির ও সুধাকরের জন্য এ পৰ্যন্ত কয়েক সহ্শ্ব টাকা ক্ষতি 
সহ করিয়াছেন।-... 


সুধাকরের উৎপত্তিকাল হইতে এতাঁবৎকাল মুসলমান সম্পাদক 
কর্তৃকই ইহ! সম্পাদিত হইয়া আঁসিতেছে।...সুধাকর স্বষ্টির সময় হইতে 
বেশ্যাদিগের দ্বারা অভিনীত থিয়েটারের ঘোর প্রতিবাদী । এজন্য 
এই কাগজে কথনও থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নাই ৷... 

আজ আমরা নিতান্ত আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, 
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র “মিহির ও সুধাকর” আপনার 
চিরন্তন পবিত্র প্রথার ব্যতিক্রম করিয়! থিয়েটারের কলুষিত বিজ্ঞাপন 
বক্ষে ধারণপূর্বক, আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে । কেবল তাহাই 
নহে, থিয়েটারের “লৃষ্বা চওড়া” সমালোচনা বাহির করিয়া, মুসলমান 
গ্রাহক পাঠকদ্িগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে 1... 
সম্পাদক একজন বঙ্গ-বিদিত স্বধৰ্শ্মানুরাগী সুযোগ্য মুসলমান ।...এরপ 
ঘটনার জন্য কে দায়ী, কাহার দোষে মিহির ও সুধাকর এরূপ ঘ্বণিত 
আবর্জনা বক্ষে ধারণ করিয়া, মুসলমানদিগের সব্্বনাশ করিতে বসিয়াছে 
ইহা জানিবার অন্ত অনেকেই কৌঁতুহলাক্রান্ত ৷ আমরা ত স্বত্বাধিকারী 
ও সম্পাদককে ইহার জন্য দায়ী করিতেছি।... বিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব 
ইহার কি কৈফিয়ৎ দেন, দেখা যাউক । 


মালাবারে ইসলাম প্রচার 3 মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
শুভ রাজ-সম্মিলন £ সম্পাদক 

জেরুজেলেম বা বয়তুল মোকাদ্দদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
উদ্গাথ! [ কবিতা ] £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
প্রচারকদিগের প্রচার সংবাদ 2 সম্পাদক? 


মেহেরুল্লাহ -জমিরুদ্দীনের ধর্মপ্রচারের বিবরণ । 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২২৯ 


আল-মামুন £ সম্পাদক 
“সোবহান তেরা কোদরত”” £ মুনশী আবদুল লতীফ 
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা £ শেখ জমিরুদ্দীন ' 
দেমেস্ব-হেজাঁজ রেলওয়ে £ [ সম্পাদক ] 
প্রচারকের অপূর্ব প্রলাপ £ এবনে মাআঁজ 
জাতীয় বিবিধ সংবাদ £ [ সম্পাদক ] 

তৃতীয় বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্য! £ মে-জুন ১৯০০ 
তফলীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
এহ ইয়া-অল্‌-অলুমের বঙ্গানুবাদ £ কাজী নওয়াজ খোদা 
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা £ শেখ জমিরুদ্দীন 
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃততান্ত £ সম্পাদক 

. তাম্বুতে তিন দিন £ সম্পাদক 
নূরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 
বয়তুল মোকান্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
গুরু-মাহাত্ম্য £ যুনশী আবছুল লতীফ 
শোক-লহরী £ মুনশী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী১ 
ইসলাম-দর্শন £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
মালাবারে ইসলাম-প্রচার £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
হজরত ওমরের প্রজাবৎসূলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠ1 ঃ 
মুনশী আশরফ মতিয়র রহমান পারিলী 

দেমেস্ব-হেজাজ রেলওয়ে .. 
জাতীয় বিবিধ সংবাদ 

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা £ জুলাই -আগস্ট ১৯০১ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
ইসলাম-দর্শন £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
নূরজাহান বেগম £ মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 


১। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত কবিতা 


RD 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


আল-মামুন £ সম্পাদক 

পৰিত্ৰ নিদশশন £ সম্পাদক 

তীব্বতের মুসলমান ঃ সম্পাদক 

পূৰ্ববস্থৃতি _- কুতবুদ্দীন আয়বক £ মুনশী মোহাম্মদ নজিবর রবমান 
বয়তুল মোকাদ্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

মুদলমান জাতির বর্তমান অবস্থা £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
উচ্ছাস [ কবিতা ] ঃ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 

এহ ইয়া অল্‌-অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদ? 

তান্থুতে তিন দিন ৫ সম্পাদক 

দেমেস্ক-হেজাজ বেলওয়ে £ সম্পাদক 

জাতীয় বিবিধ সংবাদ ঃ সম্পাদক 


চতুর্থ বর্চ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
ইসলাম দর্শন £ মৌলবী আলাউদ্দীন অ হমদ 

মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী ঃ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন ১ 
আবুল ফজল আল্লামা ঃ মুন্সী শেখ ফজলল করিম 

পারস্ত কবিদ্বয়ের বিবরণ £ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন ২ 

আমি কি পাগল [ কবিতা ] ঃ মৌলবী ওসমান আলী, বি এল 
জেবনেপা বেগম £ মুন্সী আনছুল আলা 

জরুজেলেম বা বয়তুল মোকদ্দস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
স্বাধীন চিস্তাশীলত1 £ মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী" 
আনন্দিকা [কবিতা] £ মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে 2 £ মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন 


১1 মুন্শী নঈমুদ্দীন । পিতা খোন্দকার রোকানদ্দীন । জন্ম ১২৪৪ বঙ্গাব্দ । 


হাফেজ ও সাদী সম্পর্কে আলোচনা! 


৩। “কনিষ্ঠ ভ্রাতীর রচনা সংশোধনপূব্ব ক” | 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৩১ 


অল অজহহ £ ‘ভারতী’ হইতে উদ্ধত 

মরতজা-চরিত : মুন্সী আবছুল লতিফ 

দেমেক্ব-হেজাজ রেলওয়ে £ সম্পাদক 

সায়ং চিন্তা £ মৌলবী নওসের আলী খান ইউসফজী 

ধৰ্ম্ম ও জাতীয় সংবাদ £ সম্পাদক 

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা £ সম্পাদক ও পারিলী। 
তুরষ্ষের সুলতান মহামান্য আবদুল হামীদ খানের পঞ্চবিংশতি 
বাৎসরিক কার্ধবিবরণী। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সন্কলিত।-* 
তৃষ্ণা _ সেখ ফজলল করিম। “প্রতি ছন্সে নবীন কবির 
প্রতিভা বিচ্ছরিত হইতেছে” 

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম-বষ্ঠ সংখ্যা £ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১ 

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

শিশুর আত্মসম্মান £ মুন্সী মোহাম্মদ নজিবর রহমান 

জেবন্নেছ! বেগম £ মুন্সী আবছুল আলা 

ইঞ্জীল কেতাব £ শাহ আবছুল্পা ৯ 

ইসলামের ভবিষ্যত ঃ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 

বোধন গীতি [কবিভা]ঃ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 

বাবু গিরীশচন্দ্র সেনের জীবনী £ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 

মানবের প্রতি ঈশ্বরের অসামান্য দয়! £ মুনশী আবছুল আলা 

ইতিহাসের শিরে ঘাত £ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 

দেমেক্ক-হেজাজ রেলওয়ে £ সম্পাদক২ 

[অতিরিক্ত পত্র £ সম্পাদকের স্্রীবিয়োগে “পারুলৌবিক 

র্মানষ্ঠানে”র বিবরণ ] 
চতুর্থ বর্ধ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা ঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি ১৯০২ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 


১] ইন্ীল কেতাব নামক Christian tract এর প্রতিবাদ । 
২। এই রেলপথের জন্য আমাদের দেশে সংগৃহীত চাদার হিসাব | 


২৩২ 


সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্য, ১৩৭০ 


জোবেদা খাতুনের রোজনানচা £ এবনে মাআীজ 

আর্ধজাতির ভারতে আগমন £ মুন্শী দেরাজউদ্দীন আহমদ 

মোরতজী-চরিত ঃ মুনশী আবদুল লতিফ 

মাতৃভাষা! ও জাতীয় উন্নতি £ এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
ভাষা মানবজাতির উন্নতির সর্বপ্রধান কারণ । ... পৃথিবীতে যখন যে 
জাতি গৌরবের পতাকা উড়াইয়াছেন, তখনই দেখিতে পাইবেন, সে 
জাতি আপনার মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট সমলক্কংত পরিপূর্ণ এবং সমুজ্জল 
ও সুমাঞ্জিত.করিয়াছেন ! ... মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা--ইহু। পবিত্র 
এবং পুজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধন্ম হয় । 

বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালাক্স পরিণত 

হইয়াছে 1 "** ভ্রাতঃ বঙ্গীর মুসলমান! আর নিব্রিত থাকিও নাঁ। 
বাঙ্গালা ভাষাকে অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা না করিয়া ইহার সেবা 
করিতে প্রবৃত্ত হও। ১ 

জেবনেসা বেগম £ মুনশী আবছুল আলা 

মহাকবি সেখ সাদীর জীবনী ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 

এমাম শহিদ £ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন জিরাজী 

আলেবজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 


 ইঞ্জীল কেতাব £ শাহ, আবদুল্লাহ, 


বোধন-গীতি £ আৰু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 

হাম্দ অর্থাৎ ইঈশ্বর-স্তুতি £ আজিজন্নেস। খাতুন ২ 

প্রচার-সংবাদ £ জনৈক পর্যটক 
-**২৮ শে বৈশাখ [ ১৩০৯ ] রবিবার নদীয়! জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাস্থ ছাত্র 
সমিতির ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ১ম মুন্সেফ বাবু 
সারদাগ্রসাদ সেন বি-এল মহোদয়, মীর মোহছেন আলি সাহেব ও মুনশী 


> । ৭ই বৈশাখ সিরাজগঞ্জ বি, এল. স্কুলের ছাত্র সমিতিতে প্রদত্ত “জলন্ত বৃক্ততা”র 


সারাংশ । 
২। সম্ভবতঃ ইনিই পার্ণেলের ৫% অনুবাদ করেছিলেন ‘হারমিট বা ৃ্‌ উদাসীন’ 


(কলিকাতা, ১৯*৬) নামে। ' 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৩৩ 
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব যথাক্রমে পরাতে, বৈকালে ও রাত্রিতে 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 
সাহেব, শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব, কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হুক সাহেব, 

_[ প্রচারক-সম্পাদক ? ] মুনশী ময়জুদ্দীন আহমদ সাহেব, মীর মশাররফ 
হোসেন সাহেব, মৌলভী সাবের আলী সাহেব, মৌলভী সৈয়ছ মর্তুজা 
হোসেন সাহেব, মৌলভী খবীরুদ্দীন আহমদ সাহেব, কোহিনৃর-সম্পাদক 
এস্‌. কে, এম, মোহাম্মদ রওশন আলী সাহেব, কুষ্টিয়! স্কুলের পাশিয়ান 
টাচার মৌলভী ফললুর রহমান সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ এক্রাহিম সাহেব 
প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

দেমেক্ক-হেজীজ রেলওয়ে £ সম্পাদক * 

জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ £ সম্পাদক 

প্রভু সমীপে সম্তাপিতের কাতর প্রার্থনা £ সম্পাদক 

চতুর্থ বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা ঃ মার্চ-এপ্রেল ১৯০২ 

তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ $ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

এহ. ইয়া অল্‌ অলুমের বঙ্গানুবাদ £ কাজী নওয়াজ খোদা 

ইসাই ও ইললাম-শীস্ত্র সংঘর্ষ £ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা 

মৃত্যুর ডাক £ এস, এম, আবছুল জব্বার 

মহধি জোনম্থুন মিসরী £ কবিবর মোজাম্মেল হক 

মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস ৫ এবনে মাআীঁজ 

এমাম শহিদ ঃ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 

বিলাপ ঃ মৌলবী ওসমান আলী বি, এল, 


১। কলিকাতা হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ড কমিটি : সভাপতি -_ প্রিন্স মোঃ বখতিয়ার 
শাহ, সি. আই. ই ( মহিশূরবংশীয় ); সহ-সভাপতি - প্রিন্স মির্জা আসমান জাং 
বাহাদুর (অযোধ্যাবংশীয়) ; সৈয়দ আমীর হোসেন প্রভৃতি; সেক্রেটারী -- খান বাহাছুর 
মির্জা সোজাআত আলী সাহেব; মেম্বার _- আবদুর রহিম (প্রেসিভেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট) 
সৈয়দ শামসোল হোদা, মোহাম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি । 
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মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
জ্বলন্ত প্রাণ £ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
আহমদী সঙ্গীত ঃ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ। 
ঈদল আজহ] £ মুন্সী মোহাম্মদ আসাদ আলী 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা! £ এবনে তাজ 
প্রচার সংবাদ £ জনৈক পর্য্যটক 
জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ £ সম্পাদক 
চতুর্থ বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা £ মে-জুন ১৯০২ 
তফীর হককানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
এহইয়! অল্‌ অলুমের বঙ্গানুবাদ ঃ কাজী নওয়াজ খোদা 
ইসলাম দর্শন £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাহার শিক্ষা £ শাহ আবদুল্লা 
আল মামুন ঃ সম্পাদক 
বাঙ্গালী জাতি ও শিবাজী £ মৌলবী ওসমান আলী বি, এল, 
_ বীশু্রীষ্টের জীবনী সমালোচনা ঃ মুন্সী শেখ ফজলল করিম 
চাদ সুলতান! £ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
মহধি জোননুন মিসরী £ মোজাম্মেল হক 
ভগ্নবীণ! £ মুন্সী শেখ ফজলল করিম* 
মহম্মদ (দঃ) 3 যুন্দী আফেরউদ্দীন আহমদ, 
নাআত ঃ আজিজন্নেসা খাতুন 
অনল প্রবাহ £ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল বঙ্গ 
প্রচারে “মক্কায় বেগম” £ মুন্সী মোহাম্মদ আসাদ আলী 
নিজীঁব বাঙ্গালী £ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 
উত্থান ও পতন £ মোহাম্মদ হুরল হক রর 
১। ‘ভগ্নবীণা’ কাব্যের অবতরনিকা [ গন্ধ ]। 
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স্তোত্ৰ £ মোহাম্মদ এসমাইল সিদ্দিকী 
দেমেস্ক'হেজাজ রেলওয়ে £ সম্পাদক 
প্রচার-সংবাদ ৫ জনৈক পর্য্যটক 
জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ £ সম্পাদক 
পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ঃ জানুয়ারি ১৯০৩ 
তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান £মোহাম্মদ মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী 
বিলাপ ঃ সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্রাস্ত £ সম্পাদক 
যোগ-কালন্দর £ আবদুল করিম [ সাহিত্যবিশারদ 1১ 
সিপাহী যুদ্ধের বীর গাথা £ শেখ ফজলল করিম২ 
বঙ্গ-সাহিতোর মুণ্ডপাত £ সমাজ-সেবক উচিত বক্তা! | 
“প্রচারক”৩ নামক একখানি মাসিক-পত্র আছে। ... বোধয় কোন 
অর্বচীন প্রতারক লোক-সমাঁজ-সেবাঁর ভাণ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার 
করতঃ, ছু পয়স! উপার্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।... এক সেখ 
ফজলল করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলাম বিরোধী 
কোরাণ অবিশ্বাসী হিন্দু 1... সেখ ফজলল করিম সাঁছেবেরও যে দুইটা প্রবন্ধ 
প্রচারকে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটি লায়লী মজস্থর প্রেমোপাখ্যান, 
অপরটী কবির কল্পনা প্রশ্থত ‘পরিত্রাণ কাব্য” । ও লায়লী মজস্থুর প্রোমো- 
পাধ্যান, পাঠ করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাৎপদ বর্তমান 
মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে ?... লায়লীর রূপমাধুরী, অঙ্গসৌষ্টব, 
নয়নভঙ্গী, বিলোম কটাক্ষ, প্রেমকথন ও প্রেমচাতুর্য্য--- মজনুর ৫প্রমাসক্তি 
১। এই রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের টাকা £ “লেখক সাহেব আমাদের প্রিয় ব্যক্তি, 
তিনি যে কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা অতি মহৎ কার্য ; ইহ! দ্বার! বঙ্গীয় মুসলমানগণের 
গৌরব বুদ্ধি হইবে । কিন্তু ধর্ম সধ্বন্ধীয় মতামত প্রকাশে লেখককে একটু ধীর ভাব 
অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। কারণ ইহ! অতি কঠিন ও গুরুতর বিষয় ।” 


২। কুমার সিংহ সম্পর্কিত হিন্দী ছড়া সংগ্রহ । 
৩1 ১৮৮৯ দ্র । 
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সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ - 


ও প্রেমোন্মত্ততা হারা আমাদের পতিত সমাজে কি উপকার হইবে ?... 
অধুনা আমাদের যে ছুই চারিজন নব্য যুবক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, 
এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ -ছারা তাহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে ন! 
কি ?... তারপর পর্সিক্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাব্য, প্রকৃতপক্ষে 
কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা 
করি, যে বিষয় অবলম্বনে উহা লিখিত হইতেছে, তদ্িষয়ে১ অসার কল্পনা 
প্রস্থ ত কাব্যাকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার ফোন মুসলমানের আছে কি ?... 
বাঙ্গাল! ভাষায় সম্পাদকের যেমন অগাধ জ্ঞান, ইংরাঁজীতেও তেমনি 
বিছ্যাদিগ গজ মহাপুরুষ । 

ধৰ্ম্মাত্মা হজরত মহম্মদ মত্তফা £ জনৈক মহিলা 

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ এবনে তাজ 

বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান £ আফেরউদ্দীন আহমদ 


পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য! £ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
ইসলাম-দর্শন £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
ইতিহাসক্ষেত্রে মুসলমান £ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদ 
আলে কজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্শ্মলচন্দ্র ঘোষ 
কোন্টি আশ্চর্য্যতর ? £ ও, আলি বি, এল 
যোগ-কালন্দর £ঃ আবদুল করিম ৫ 
রেভঃ ডবলিউ, ডি, মনরো সাহেবের প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ 
শাহ আবছ্ল্া 
ভগ্রবীণা £ শেখ ফজলল করিমং 
সভ্যতা-শিরষে যে ইসলাম বিরাজে 
সে বাগশ1-জাতি ফকির সাজে 
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে 
গোলামী হয়েছে জীবনে সার। 


১। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী । 


আট চরণের স্তবকে লেখা কবিতা ; মোট স্তবক সংখ্যা ৫৯। 
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রুদরমন্ত্ে নেচে হহুঙ্কার রবে 
আয় আয় তোরা চল্‌ যাই তবে 
ইসলাম-পতন কেমনে দেখিরে 
কেন রে বসিয়া রয়েছ আর। 
প্রচার-সংবাদ ২ মোঃ রহমতুল্লা তালুকদার» 
জাতীয় ও ধশ্ম-সংবাদ £ সম্পাদক 
পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখা! £ মার্চ-এপ্রেল ১৯০৩ 

তঞ্চসীর 'হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমেদ 

ইসলাম দর্শন £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব £ সৈয়দ এমদাদ আলী 
কেহ কেই বলিতে পারেন, আমাদের Muhammedan Literary 
Society, Central Muhammedan Association প্রভৃতি 
আছে, এই সভাসমূহের যাহার! নেতা, তাহারা যদি একযোগ হইয়া 
কাৰ্য্য করেন, তবেই ত আমাদের নেতার অভাব পূর্ণ হয়। আমরা 
বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পুরোভাগে যেরপ আদর্শ নেতার কথা বলিয়াছি 
[ সবাই যার নেতৃত্ব স্বীকার করে], এই সমুদয় সমিতিতে কি তেমন 
কোন নেতা আছেন? যদি তেমন কেহ থাকিয়া থাকেন, তিনি সাহসে 
ভর করিয়া অগ্রসর হউন এবং সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আনন্দ 
কোলাহলের মধ্যে নেতার আসন গ্রহণ করুন। ...সর্বসাঁধারণের 
সঙ্গে থে ন্তো প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারেন না, তিনি আবার কিসের 
নেত! ? আমরা সমগ্র বঙ্গদেশে র] জন্য একজন Recognised 


Leader চাই। সকলেই আজ্ঞাকারী, কেহই আজ্াধীন নহেন, 
এমন বহু নেতার আমাদের বিন্দুমাত্র আবশ্যক নাই ৷... 


মোঁরতজা-চরিত $ মুনশী আবদুল লতিফ 
মহাকবি সেখ সাদীর জবনী £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 
টমাস কার্লাইল ও ইললাম £ শেখ জমিরউদ্দীন 
১। সিরাজী ও ইসলামাবাদীর বক্তৃতার বিবরণ। 
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বোগদাদ-চিত্র £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! £ শাহ আবছ্ল্লা 


নহরে জোবেদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ £ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইস্লামাবাদী 


অপূর্ব ধর্মজীবন লাভ ঃ শ্্রীমোজাম্মেল হক 
সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সত্বরামী বিদ্রোহ £ ওসমান আলী বি, এল, 
উন্নতির উপায় কি? £ শেখ ফজলল করিম 


-**প্পিতিত মুসলমান” নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই প]ইয়াছি। 
কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাঁজীতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে 
এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটা ও 
জন্মিয়া গিয়াছে কিন্তু কথা হইতেছে, -- এ “পতিত” নামটা আর 
কতদিন থাকিবে ?-- এখন কেমন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ 


প্রশস্ত হইবে, _ তাই ।-**. 
বঙ্গ-সাহিত্যের মুগুপাত £ সমাজ-সেবক উচিত বক্তা 
দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে £ সম্পাদক 
জাতীয় ও ধর্মাসংবাদ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 


পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা £ মে-জুন ১৯০৩ 


তফনীর হকানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন. আহমদ 
মহাকবি শেখ সাঁদীর জীবনী ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
মৌরতজা-চরিত £ মুনশী আবদুল লতিফ 

বজধ্বনি [কবিতা ] সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
খলিফাদিগের ইতিহাস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

একটী সমাজ-চিত্র £ এবনে মাআজ 

ইতিহাসক্ষেত্রে মুসলমান £ মোহাম্মদ মনিরুজ্জ মান ইসলামাবাদী 
উন্নতির উপায় কি? ঃ শেখ ফজলল করিম 

নির্জনতা [ কবিতা ]£ ও, আলি 

প্রচার-সংবাদ £ জনৈক পর্যটক 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র | ২৩৯ 


জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ 
বিগত ২২শে আবাঢ় মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটকার সময় কলিকাতা 
সিন্দুরিয়া! পটার সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা হাজী মুন্সী মোহাম্মদ মেহের! 
সাহেব ** পরলোক গমন করিয়াছেন। গত বৎসর হাজী সাহেবের 
মধ্যমা কন্যার সহিত শেখ জঙিরুদ্দীন সাহেবের শুভবিবাহ হইয়াছিল ।... 


পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্য। £ জুলাই-আগষ্ট ১৯০৩ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহম্মদ 

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 

তুরফ্ক, ইংলণ্ড ও রুসিয়! £ সম্পাদক 

আল-মামুন £ সম্পাদক 

আমাদের কর্তব্য £ আবদুল করিম 

প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচন1 £ শাহ আবদুল! 

মুসলমান সমাজে শ্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার £ শেখ জমিরুদ্দীন 

প্রার্থনা ; শারদ-পুর্ণিমা [ কবিতা ] £ এস, এসমাইল হোসেন সিরাজ 

প্রাথমিক মুসলমানদের জ্ঞানচচ্চা ও মুসলমান স্থধীমণ্ডলী £ সৈয়দ 

| এসমাইল হোসেন সিরাজী 

ঈর্ষা ও পরশ্রীকীতরতার উজ্জল চিত্র ই এবনে হামিদ 
বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্য! সব্ব শ্রেণীর মিলাইয়। 
এখনও বোধহয় একশত পূর্ণ হয় নাই। এইরূপ পাঠকের সংখ্যাও 
ছিসহআাধিক আছে কিনা সন্দেহ। তবুও দশ বিশ বৎসর পৃব্বে'র সহিত 
তুলনা করিলে, মুসলমানগণ বাঙ্গাল! সাহিত্যক্ষেত্রে কিয়, পরিমাণ 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিতে হইবে ৷... 

আমাদের মধ্যে কোনও কোনও লেখকের. ইচ্ছা যে, তীহারাই 

চিরদিন লেখকের প্রধান আসন অধিকার করিয়! থাকেন। তাহারাই 
প্রধান সাহিত্য-বিদ, তাঁহারাই প্রধান কবি, তাহারাই প্রধান এতিহাসিক 
আর যত নৃতন লেখক -_ তীহারা কিছুই নয়, সুতরাং তাহাদিগকে অগ্রসর 
হইতে দেওয়া হইবে না । ... উপরোক্ত লেখকগণ নবীন লেখকদিগকে 


২৪০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য! ১৩৭০ 


অন্ঠায়রূপে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। “মিহির ও সুধাকর” 
তাহাদের সহায় হইয়া, এ সকল অন্যায় প্রতিবাদে স্বীয় বিশাল দেহ 
. অলঙ্কৃত (?) করিতেছেন 1১ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি £ এস, ডভরিউ, হোসেন, বি-এল 
আমাদের জাতীয় ও ধন্ম সংবাদ 
পঞ্চম বর্ষ, নবম-দশম সংখা! £ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি £ এস, ডর্লিউ, হোসেন 


১। ১৩১০ সালের ১১ই ও ২৫শে ভাঞ্জ তারিখের “মিহির ও সুধাকরে’ যথাক্রমে 
€স্পষ্টবাদী” ও “ক্ষুদ্রকায় উক্ক” ছদুনামে কেউ এসমাইল হোসেন সিরাঁজীর “'বজ্রধ্বনি” 
কবিতার ( ইসলাম প্রচারক, মে-জুন ১৯০৩) বিদ্রপাত্মক সমালোচনা করেন। এবনে 
হামিদ তারই প্রতিবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ‘মিছির ও স্বুধাকর” জ্মালোঁচনা থেকে 
তিনি যে সব অংশ উদ্ধত করেছেন, ত! কৌতুহলোদ্দীপক । ‘মিহির ও দ্ুধাঁকরে বলা হর £ 

«“অনুয়ত ইসলাম সমাজের উন্নতি সাধিত হয়, ইহ! সকলেরই আন্তরিক কামনা । 
সেই উন্নতি করিতে গিয়া যিনি প্রকৃত আদর্শর্ূপে দণ্ডায়মান হন, তিনি সমাজের শ্রদ্ধার 
পাত্র। পরন্ত তিনি যদি প্রকৃত আদর্শ না হইয়া কুআদর্শে পরিণত হইযা পড়েন, তবে 
তাহাকে লোকে ছুই চক্ষের বিষ বলিয়া মনে করেন। কারণ শিব গড়িতে বলায় তিনি 
যদি ক্ষমতার অভাঁববশতঃ বানর গড়িতে আর্ত করেন, তবে তাহা সব্বণংশে বজ্জনীয়।... 

“উব্বরমস্তিক স্বাধীন চিন্তাশীল কবিপ্রবর আর একস্থানে লিখিয়াছেন-_ 

“প্রভু মহাম্মদ প্রেরিত তপন, 
একাকী করিয়া জনম গ্রহণ” 


ইহার তাংপর্ধ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আবহমান কাল হইতে এ পর্যন্ত 
পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রবর্তক বা অন্ত কোন শ্রেণীর 
পুরুষধন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই “একাকী” ভিন্ন মাতৃগর্ভ হইতে 
ভূমিষ্ঠ হন নাই, তাহ! আপামর সকলেরই বিদিত, অতএব এতৎসত্বন্ধে বিশেষ টাকা 
টিপ্নি নিশ্রয়োজন।৮ 

এম. সেবাজুল হুক তাঁর “সিরাজী-চরিতে” (কলিকাতা, ১৯৩৫) জানিয়েছেন 
যে, "ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ সিরাজীর রচিত। 


মুসলিম বাংলার সাম'য়কপত্র ২৪১ 


খলিফাদিগের ইতিহাস £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
হিন্দু-সাহিত্য £ শ্রীতঃ১ 
প্রাথমিক মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা ও মুসলমান স্্ধীমণ্ডলী ঃ সৈয়দ 
এসমাইল হোসেন সিরাজী 
কি করিস তোরা? [ কবিতা ] সৈয়দ এমদাদ আলী 
ইসলাম ও মিশন £ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
মোল্লা-চিত্র [ কবিত1] ঃ এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
মোরতজা-চরিত £ মুনশী আবদুল লতিফ 
খালেদ; জ্ঞাপন [ কবিতা ] £ সৈয়দ এনমাইল হোসেন সিরাজী 
ঈর্ষ। ও পরশ্রীকাতরতার উজ্জল দৃষ্টান্ত ৪ এবনে হামিদ 
প্রাপ্ত পুস্তকাদির সমালোচনা 
প্রাতৃবিলাঁপ (কাব্য )। এ. এম. এম. এইচ. আলী প্রণীত |... গ্রস্থকারের 
নামে এতগুলি ইংরেজী বর্ণমালার সংযোজন! বড়ই শ্রুতিকটু বোধ 
হইতেছে। *** স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায় ! 
অশ্রুকণা। লেখকের নাম নাই ৷... 

হজ-বিধি | মৌলভী মে'হাম্মদ ইয়াকুব নূরী এবং মিহির ও স্ুধাকর 
সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম প্রণীত ৷... 

জাতীয় ও ধর্ম সংবাদ 
মৌলভী মোহাম্মদ মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ জীবন্ত পুরুষদিগের 
উদ্যোগে রেঙ্গুন শহর হইতে হেজাজ রেলওয়ের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় এক 
লক্ষ টাক! চাদ! গিয়াছে ।-** 

*-*নবাব ফয়জুয়েছা চৌধুরাণী সাহেবা গত আশ্বিন মাসে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । **নুধাকর” ও *ইসলাম-প্রচারক' তাঁহার নিকট 
অনেক টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। 

পঞ্চম বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা £ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩ 
তফসীর হস্কানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
১।  ছুগেশিনন্দিনী, রশিনার! ও মাঁধবীকস্কণে হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলিম তরুণীর 
প্রণয়-চিপ্রে আপত্তি। লেখক সম্ভবতঃ তদলিমউদ্দীন আহমদ । 


৩১ 


২৪২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


জেহাঁদের নামে প্রতারণ। ই বশিরউদ্দীন আহমদ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা -সমিতি £ এস, ডব্লিউ, হোসেন,১ 
আলেকজান্দরিয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 

ফারাক্লিত ( ইংরাজী হইতে অনুদিত ) £ শেখ জমিরুদ্দীন 
ইত্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ? £ মোহাম্মদ মেহেরউল্লা 
সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা ও স্ৃধীমণ্ডলী ঃ 


এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক £ সৈয়দ এস্মাইল হোসেন সিরাজী 
নবনূর ও জেহাদ £ এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী২ 
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত £ সম্পাদক 
আমাদের কি কর! উচিত ? £ এবনে মাআঁজ 
প্রচ্র-সংবাঁদ £ জনৈক পর্যটক 
জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ 


ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা £ মে-জুন ১৯০৪ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 


১। এই প্রবন্ধে “কলিকাতা নহাম্মাদীন ইউনিয়ন” গঠন এবং তার কর্মকর্তাদের নাম 
উল্লেখ কর! হয়েছে £ 
পৃষ্ঠপোষক : হার হাইনেস মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদোঁস মহাল সাহেবা 
. প্রিন্স বখতিয়ার শহু্‌ 
ওয়াজে আলি খান পরী 
সভাপতি £ মিজ্জা শুজাত আলী বেগ 
সেক্রেটারী £ মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, বি-এল 
সভ্যগণ  £ '''সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 
আবছুল হামিদ (10516 Chronicle) 
আবছুর রহিম (এডিটর স্মধাকর ) 
রেয়াজুদ্দীন আহমা ( এডিটর ইসলাম প্রচায়ক ) 
মহম্মদ আকরম খঁ ( এডিটর মহম্মদী ) 


২। ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'নবনূরে? লেখা হয় যে, মুসলমানেরা কখনো 
ধর্মের অন্তে জেহাদ করেনি 1 সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ কর! হয়েছে এখানে । 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৪৩ 


আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা £ এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি £ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী 
দিল্লী £ঃ মৌলভী আশরফ মতিয়র রহমান* 
আলেবজান্দ্িয়ার পুস্তকাগার £ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 
মহাকবি সাদীর জীবনী £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
জেহাঁদের নামে প্রতারণা £ বসিরউদ্দীন আহমদ 
মহাশিক্ষা কাব্য £ঃ এস, এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
নবাব সেরাজোদ্দওলার কলঙ্কমোচন £ এবনে রেয়াজ 
"ইসলাম নন্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা £ মুনশী শেখ জগিরুদ্দীন 

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত £ সম্পাদক 
বঙ্গীয় মুদলমানের শিক্ষী £ মৌলভী আঁফতাবউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি £ সম্পাদক 
জাতীয়.ও ধৰ্ম্ম সংবাদ 
দেমেক্ক-হেজাঁজ রেলওয়ে 

ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা £ জুলাই ১৯০৪ 
তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ঃ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ 
নবাব মোজাফফর খাঁ £ এবনে রেয়াজ 
যমুনা £ এ, মতিয়র রহমান২ 
জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ ঃ সম্পাদক 

ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ঃ আগষ্ট ১৯০৪ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
সিদী মাওল! £ মৌলভী ওসমান আলি 


মহধি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী ঃ 
শেখ ফজলল করিম 
যমুনা £ এ, মতিয়র রহমান 
১। সটীক কবিতা । 
২) উপন্যাস (ক্ৰমশঃ প্রকাশিত )। 
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মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তাস্ত £ সম্পাদক 
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা ই মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ 
যবন ও কাকের ঃ মিলন প্রার্থী 
জাতীয় ও ধরন্মসংবাদ 
ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ঃ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গাচ্ুবাদ £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষ1 £ মৌলবী আফতা বউদ্দীন আহমদ 
জমীদার-পুত্র হাসন আলীর শিক্ষা প্রণালী £ এবনে মাআজ 
নুনের রাজা ফঅদ্দিন £ আবদুর রশিদ খা 
মহাশিক্ষা কাব্য £ এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
ইসলাম সম্বন্ধে লিট.নার সাহেবের বক্তৃতা ঃ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 
মহাকবী শেখ সাদীর জীবনী £ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
জাতীয় ও ধৰ্শ্মসংবাদ 
ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা অক্টোবর ১৯০৪ 
তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ 
যমুন! £ এ, মতিয়র রহমান 
ইত্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ? £ মোহাম্মদ মেহেরউল্লা 
মুণিদাবাদ ভ্রমণ £ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 
কল্য ও অদ্য [কবিতা] £ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা ঃ মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ . 
সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর 
আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভৃভক্তি £ 


মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
জাতীয় ও ধন্মনংবাদ 


ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা ৫ নভেম্বর ১৯০৪ 
তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহম্দ 
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সআাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও 
মহাবীর আবছর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি £ 
| মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
অপূর্ব প্রেম £ মৌলভী আফসারউদ্দীন আহমদ 
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য £ মুনশী শেখ 
জমিরুদ্দীন 
জমীদারপুত্র হাসন আলীর শিক্ষাপ্রণালী £ এবনে মাআজ 


- জাতীয় ও ধন্মনংবাদ 
ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা £ ডিসেম্বর ১৯০৪ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গান্থুবাদ ঃ মৌলভী আলাউদ্দন আহমদ 
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা ঃ মৌলভী আফতাঁবউদ্দীন আহমদ 
মোরতজা-চরিত £ মুনশী আবদুল লতিফ 
মহধি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী £ 


শেখ ফজলল করিম 
কবিতা-কুঞ্জ £ এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী 


 মহাশিক্ষা-কাব্য 8 এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
জাতীয় ও ধর্মসংবাদ 
ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা £ জান্বুয়ারী ১৯০৫ 
তফসীর হকানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
চট্টলের শাসনকর্তা দেওয়ান মহাসিংহ £ মুনশী মতেছমবিল্ল! চৌধুরী 
হি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী £ 
শেখ ফজলল করিম 

মহাশিক্ষাঁকীব্য £ এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী১ 
নব্য ভারতে চেহলম ঃ মোহাম্মদ এবরার আনসারী 
মোরতজ।-চরিত £ মুনশী আবছুল লতিফ 
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য £ 

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 

"|" তিন সৰ্গ প্রকাশের পর কাব্যটি আর মুদ্রিত হয় নি। 


২৪৬ সাহিত পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


জাতীয় ও ধর্মমসংবাদ 
ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যা £ ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ $ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য ঃ 
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 
সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও ম্হাবীর 
আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভৃভক্তি ঃ 
মৌল্ভী আলাউদ্দীন আহমদ 
ব্ৰহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস £ আবছুল করিম 
সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র £ মৌলভী ওসমান আলিঃ বিঃ এল ঃ 
বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান সময় 
একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই স্বৃত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে 
শাসিত ও পরিচাপিত। *** একই মাতার ছুই সন্তানের মধ্যে 
বন্ধুত্বই বাচ্ছনীয় ৷ :-- 
* হিন্দু মাত্রেই সাধারণতঃ মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবামাত্র 
উৎকট স্বণায় ও অবজ্ঞায় নাসিক! কুঞ্চিত করিয়! থাকেন।'"* 
যমুনা £ এ, মতিয়র রহমান 
জাতীয় ও ধৰ্ম্মসংবাদ 
বষ্ঠ, বর্ষ, একাদশ সংখ্য! £ মাচ্চ. ১৯০৫ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
বাণিজ্যক্ষেত্রে আরব জাতি £ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
হজরত মওলানা লুৎফল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ £ মুনশী 


| শেখ জমিরুদ্দীন 
দেবাঙ্গন! ঃ মৌলভী আবছুল লতীফ 


নব্য ভারতে চেহলম £ মোহাম্মদ এবরার আনসারী 
ব্রন্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত £ আবছুল করিম 
ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা £ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৪৭ 


জাতীয় ও ধর্মমসংবাদ 

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা £ এপ্রিল ১৯০৫ 
তফদীর হক্কানীর বঙ্গাহ্থবাদ ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
‘তসওফ’ এবং 2"15050117% (এশিক জ্ঞান) ও শ্রীতঃ 
ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা ঃ মুনশী শেখ জমিরুদ্দান 
ব্রহ্গরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত £ আবদুল করিম 


হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য £ 
শেখ জমিরুদ্দীন 
জাতীয় ও ধর্্মসংবাদ 


সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ঃ মে ১৯০৫ j 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী £ ওহাজু্দীন আহমদ 
দেবাঙ্গনা $ মৌলভী আবছুল লতীফ 
অপুর্ব প্রেম £ মৌলভী আফসারউন্দীন আহমদ 


ইংরেজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম £ 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 


কবিতাকুগ্জ £ এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী 
সমালোচনা £ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
জাতীয় ও ধর্মসংবাদ 
সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা £ জুন ১৯০৫ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
বার্নবার ইঞ্জিল £ শেখ জমিরুদ্দীন 
নব্যভারতে মুসলমান চিত্র £ একিনউদ্দীন আহমদ 
পবিত্র কোরাঁণের প্রথম পঞ্চ আয়াত £ শ্রীতঃ, বি, এল, 
ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী 3 ওহাজুদ্দীন আহমদ 
সমআাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ড অধিকার ও মহাবীর 


আবছুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভৃভক্তি £ 
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


অন্ধের খেদ £ শেখ ফজলল করিম 
কবিতাকুঞ্জ £৪ এসমাইল হোসেন সিরাজী 
জাতীয় ও ধর্মমসংবাদ 


সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ঃ জুলাই ১৯০৫ 


তফপীর হন্কানীর বঙ্গানুবাদ ই মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
- আল-মামুন ৪ সম্পাদক 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা 
কোরাণের অনুবাদ £ শ্রীতঃ, বি, এল 
' সম্রাট আওরঙ্গজেব অ'লমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর 
আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভ'ক্ত £ 
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী ই ওহাজুদ্দীন আহমদ 
মুসলমান শিক্ষা সমিতি £ নওশের আলী খা! ইউছ্ফজী : 
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ 


সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ঃ আগষ্ট ১৯০৫ 


তফপীর হকানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
মহামাঙ্ত আমিরুল মুমেনিনের রাজ্যাভিষেকোৎসব 
সআাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর 
আবদুর রাজ্ঘাক লারীর বীরত্ব ও প্রভৃভক্তি £ 
মৌলভী আলাউদ্দীন আঁহ মদ 
ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী £ ওহাজুদ্দীন আহমদ 
আল-মামুন ঃ সম্পাদক 
সুফী কবি হাফেজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ঃ তঃ আহমদ, বি, এল 
জাতীয় ও ধশ্মসংবাদ 
১৮ মাস বয়স্ক হুপ্ধপোধ্য শিশুর বে-আদবি ও সোলতান প্রতিপালকের 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ' ২৪৯ 


কৈফিয়ৎ £ ভূতপূর্র্ব সোলতান প্রতিপালক * 
তুমি হিন্দু কর্তৃক লালিত ও পরিচালিত হইয়া *সোলতান” নামে, 
আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক, মুসলমান সমাজের সর্বনাশ করিও না 
ইহাই তোমার পুর্ববতন প্রতিপালকের একান্ত অন্ুরোধ। 


সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা £ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
কোরাণের অনুবাদ £ শ্রীতঃ, বি, এল 
_ নব্যভারতে চেহ লম ঃ মোহাম্মদ এবরার আনসারী 
বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন £ এবনে মাআজ 
ইংরেজ শাসনাধীনে যে আমরা পরম স্ুথশাস্তিতে বাস করিতেছি, 
একথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। বিদেশীয় শক্তির 
অধীনে এরূপ ' সুখ শান্তি কোনও দেশের অধিবাসীদিগের ভাগ্যেই 
ঘটে না। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহা বুঝিয়াও 
বুঝিতেছেন না 1"". সা 
*** গবর্ণমেন্ট রাজকাধ্যের সুবিধার অন্য বদ্দদেশে দুই জন বা 
তিন জন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিলে তাহাতে তোমার ' 
আমার কি1""" | 
যদি কাশিমবাজাঁরের মহারাজ: এবং হিন্দু সংবাদপত্রসমূহের উক্তি 
সত্য হয়ঃ তবে নৃতন বঙ্গে মুসলমানগণ অধিক পরিমাণে চাকরী লাভ 
১। মোহাম্মদ রেয়াজুন্দীন আহমদ, পাক-পাঞ্জতন, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ ৩১-১২ ৪ 
‘সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে ‘সোলতান’ সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতান *** বাহির হয়। ...প্রায়' 
দুই বৎসর পরে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিপ্লবে কাগজথানির ছাপাখানা ও দফতর 
প্রথমে কড়েয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ... কিছুকাল পরেই বদ্ধ হয়| তদনস্তর নৃতন 
পলিসিতে ( কংগ্রেসী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী 
ছাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে ... ... 1? “ইসলাম-প্রচারকে'র বর্তমান আলোচনার 
লক্ষ্যস্থল এই নবপর্ধায়ের ‘সোলতান’। রেয়াজুন্দীন সাহেবের দেওয়া “সোঁলতানের” 
. প্রথম প্রকাশকাল, বল! বাহুল্য, ভ্রান্ত । তিনি “১৩১২ সালেই” এই অমাপোচদা 


৩২ 


২৫০ 


সাহিত্য পত্রিকা । শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


করিবেন, এবং হিন্দুগণের সেই স্বার্থে আঘাত পড়িবে বলিয়াই তাহারা 
এতাধিক বিচলিত হইয়াছেন এবং গভীর গঞ্জনে চতুদ্দিক নিনাদিত 
করিতেছেন, আমরা কেন একথা মনে করিব না ?.-. 
যে সকল বিকৃতমন1:ঃ ও অদূরদশী মুসলমান এই গোলমালে 
হিন্দুদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন তাহার! হয় ভণ্ড কাপুরুষ, 
নয় ঘোর মূর্খ ৷... 
মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, 
তাঁহার! রাজভক্ত না হইয়া পারে না। মুসলমানের ধৰ্ম্মে আঘাত 
না পড়িলে তাহারা কদাচ বাজার বিরুদ্ধে দণ্তীয়মান হয় ন! । সিপাহি 
বিদ্রোহ প্রভৃতি যে সকল ঘটনায় মুসলমানগণ বাজার বিরুদ্ধে অভ্যরখান 
করিয়াছিল, সে সমন্তই ধর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট । অবশ রাজার দারা 
কোনও অন্যায় অনুষ্ঠান হইলে, আমরা ধীরভাবে ততপ্রতিকারের 
প্রার্থনা জানাইব$ বিনীত ভাবে _ কাতরভাবে নিজেদের অভাব 
অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিব। ইংরেজ রাজেযে আমাদের 
ধর্দবিষয়ক দ্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ কর হইতেছে না । 
১৮ মাস বয়স্ক ছুগ্ধপোন্য শিশুর বে-আদবি ও সৌলতান-্রতিপালকের 
কৈফিয়ৎ ঃ ভূতপূর্র্ব সোলতান-প্রতিপালক 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা ঃ 
কাসেমবধ কাব্য -- মৌলবী এ, এম, এম, হামিদ আলী প্রণীত।*** 


পুত্তকথানির স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত 
পুস্তকখানি এঁতিহাসিক ভ্রম-প্রমাদ ' শৃ্য নহে। ব্যাকরণ্ঘটিত 


জাতীয় ও ধন্মসংবাদ : 


সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা £ অক্টোবর ১৯০৫ 
তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
কোরাণের অনুবাদ ঃ শ্রীতঃ, বিঃ এল 
সম্রাট আওরঙ্গজেব আলম্গীর কর্তৃক গোলকুণ্ড। অধিকার ও মহাবীর 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৫৩ 


আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি ঃ 
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
নবাভারতে চেহ লম £ মোহাম্মদ এবরার আনসারী 
বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন £ এবনে মাআঁজ 
অভিধানে এমন কোনও গালির শব্দ নাই, যাহা মুসলমানের বিরুদ্ধে 
হিন্ুগণ প্রয়োগ না করিয়াছেন ।"***** 
বঙ্গের মুসলমান স্বাধীনতা-রবি কাহাদের কল্যাণে অন্তমিত' 
হইয়াছিল fee i 
হিন্দুদের সংশ্রবে ভারতীয় -_ বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমানদিগের' 
ধৰ্ম্ম ও নৈতিক জীবনের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা: 
করিতে গেলে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।১ "** | 
জাতীয় ও ধৰ্ম্মদংবাদ 


সপ্তম বর্ম, সপ্তম সংখ্য! £ নভেম্বর ১৯০৫ 


তফলীর হক্কানীর বঙ্গান্থুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 

হজরত মোহাম্মদ (দঃ ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
এরর বক্তৃতা 

আল-হারুণ £ শেখ ফজলল করিম২ | 

আমাদের অধঃপতন £ সম্পাদক ও মোজাম্মেল হক 

দেবাঙ্গনা £ মৌলভী আবছুল লতীফ 


১। এই প্রসঙ্গে লেখক বাউলদের উৎপত্তি, মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যভিচার, আতশবাজি 
পোড়ানে, ঠত্র-সংক্রান্তি ব1 দুৰ্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব, হিন্দুয়ানী নামকরণ, গোমাংস 
গ্রহণে বিমুখতা, বেপর্দা ও অসতীত্ব, কবরে বাতি, ফুল, চেরাগ ও সিজদ। দান প্রভৃতি. 
আচারের উল্লেখ করেছেন। 


২1 ই, এইচ, পাঁমির [ পামার? ] রচিত হারুণ-অর-রশীদ গ্রন্থের উদ“ অঙ্গবাদ- 
অবলম্বনে ধারাবাহিক ওতিহাসিক আলোচন! ৷ তাছাড়া, “সন্দি্ধ স্থানের সত্যোদ্ধারের অন্য 
আমাদিগকে জগন্মান্য ইতিহাস-নিচয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।” রচনাটি 
*ইসলাম-প্রচারকে” শেষ হতে পারে নি। 


' ২৫২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য], ১৩৭০ 


বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন £ এবনে মাআীজ 
জাতীয় ও ধর্্মসংবাদ 


সপ্তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা £ ডিসেম্বর ১৯০৫ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
পবিত্র লহরী £ তঃ আহমদ বিঃ এল, 

সঙ্ঘর্ষণারস্ত ( এসিয়াতে ও ইউরোপে ) £ তঃ আহমদ, বি, এল 
বাইবেলের পরিবর্তন £ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন 

ধন্য ইসলাম-প্রচারক £ শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল» 

আল-হারুণ £ শেখ ফজলল করিম 
চিতোরের পদ্মিনী [ কবিতা ]£ শ্রীঃ 

জাগরণ [ কবিতা 7 £ শেখ ফজলল করিম 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষ! সমিতি 
জাতীয় ও ধশ্মসংবান 


সপ্তম বর্ষ, নবম সংখ্যা £ জানুয়ারী ১৯০৬ 


তফসীর হকানীর বঙামুবাদ ঃ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 
পবিত্র লহরী £ তসলিমুদ্দীন আহমদ, বি, এল 

আল-্হারুণ £ শেখ ফজলল করিম 

আল-মামুন £ সম্পাদক 

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্বাস্ত £ সম্পাদক 

বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশ: আন্দোলন ? এবনে মাআঁজ 

সুমধুর সুমধুর মোহাম্মদ নাম £ শ্রী * * 

জাতীয় ও ধৰ্ম্ম সংবাদ 


১। ইতোপূর্বে প্রকাশিত “'বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন’? প্রবন্ধের বক্তব্যের: 
সমর্থনে ‘মহাজন-বন্ধু’ পত্রিকার সম্পাদক রাজকৃষ্ণ পালের আলোচনা । ' 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৫৩. 
সপ্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 

সআট জাহীগীর এবং মথুরার দরবেশ  তঃ আহমদ 
ত্রিপুররাজ-বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী £ ওহাজুদ্দীন আহমদ 
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 

পবিত্র লহরী £ তসলিমুদ্দীন আহমদ 
' আল-হারুণ £ শেখ ফজলল করিম 

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ | 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 


সপ্তম বর্ষ, একাদশ সংখ্য! £ মার্চ ১৯০৬ 


তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ £ মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ 

পবিত্র লহরী £ তসলিমুদ্দীন আহমদ, বি, এল, 

আমার সংসার জীবন £ এবনে মাআঁজ 

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
রঃ বক্তৃতা 

জাতীয় ও ধৰ্ম্মসংবাদ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচন! 


সপ্তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা ৫ এপ্রিল ১৯০৬ 


কোরাশের অনুবাদ £ তসলিমুদ্দীন আহমদ 
আমাদের আত্মনিবেদন £ স্বত্বাধিকারী 
| আমার সংসার জীবন ঃ এবনে মাআজ 
আল-হারুণ £ শেখ ফজলল করিম 
_ বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গীয় মুসলমানের অভ্যুত্থান 
জাতীয় ও ধর্মসংবাদ | 


২৫৪ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, তপু 


১৯০০ (এপ্রিল) ইসলাম (মাসিক) 
্‌ | সম্পাদক £ মধু মিয়া >, 
১৯০০ (এপ্রিল) লহরী (মালিক) 


সম্পাদক £ মোজাম্মেল হক 
“নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা!” । 
“কলিকাতা ১৭ নং নদ্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন কালিকা যন্ত্রে 
শ্রীশরচন্দ্র চক্রবত্বী কর্তৃক মুদ্রিত ও শাস্তিপুর মহন্মদীয় লাইব্রেরী 
হইতে সত্বাধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত” । “বাধিক মূল্য সডাক ২1%৭, 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৬০ আনা” । 


প্রথম খণ্ড, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা ঃ কান্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩০৭ 
রজত জুবিলী (মহামান্য তুরস্ক স্থলতানের পঞ্চবিংশ বর্ষ শুভ 
রাজত্ব উপলক্ষে 1) oo 
অভিযোগ 
একটি ফুল 
অনন্ত যাতনা! 
স্তাম্বল £ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
ঘৃণ্য কে? ঃ শ্রীজীবনকৃঞ্ণ দত্ত 

যবনে তাহারা দেখিলে নয়নে 
ছু'ও না ছু'ও না বদনে বলি, 
অতি সাবধানে ডিঙ্গি মারি ধীরে 
যায় সাত হাতি তফাতে চলি ৷. 





১। সামরিক পত্র, ২ £ ৮৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রথম প্রকাশকাল 
বলেছেন, “বৈশাখ ১৩*৭৮। অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম জানিয়েছেন যে, মধু মিয়া- 
সম্পাদিত ‘প্রচারক’ পত্রিকায় তিনি ১৩:৬ সালের চৈত্র সংখ্যা ‘ইসলাম’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন 
দেখেছেন। তাহলে “ইসলামের প্রথম প্রকাশকাল আরো! পূর্ববর্তী । দ্র মুস্তাফা 
নূরউল ইসলাম, “মুসলিম সাংবাদিকতা ও প্রচারক প্রত্রিকা,” সাঁহিত্যপত্র, ৯৩৬৩। 


মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ২৫৫ 


অশ্রুমালা £ শ্রীভোলানাথ মজুমদার ( কুমারখালি ) 
ও কি সেই? £ শ্রীহুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় | 
অভাগা-বিলাপ £ শ্রীমহাম্মদ মোজাম্মেল হক 
মোবারক 
জেবউন্নেসা £ শ্রীহকনলাল ঘোষ 
বর্ধার নদী ঃ শ্রীমহাম্মদ মীর আলি 
উদ্ধাহ-গাথা ৫ শ্রীনঃ 
ভ্ৰষ্ট লগ্ন £ শ্রীপূর্ণচজ্দ্র ভট্টাচার্য 
আঘাত £ গ্রীতোফাজ্জল হোসেন 
স্বগীয় রজনীকান্ত £ শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় 

১৯০০ নূর-অল-ইমান 

সম্পাদক £ মির্জা মোহাম্মদ ইউনুফ আলী 

নূর-অল ইমান সমাজের (রাজশাহী) পক্ষে কলকাতায় মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত ।২ 


২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংল! 
সাহিত্যে মুসলিম সাধন] ( রাজশাহী, ১৯৬১ )। 


২৫৬ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৭০ 


পাদটাকায় ব্যবহৃত সংকেত - পরিচয় 


Long: James Leong, A Descriptive Catalogue of 
Bengali Works, Calcutta, 1855. দীনেশচন্দ্র সেন, 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম-স; কলিকাতা, ১৩৫৬, 
গ্রন্থের সঙ্গে গ্রথিত। এই বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশিত 
হয়েছে । 
ন্যায়রত্ব 8 রামগতি স্তায়রত্ু, “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক 
| প্রস্তাব, চ-স; চুঁচুড়া, ১৩৪১ 
সাময়িক পত্র £ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংল! সাময়িক পত্র’, 
দু খণ্ড ; দ্বিস; কলিকাতা, ১৩৫৯ 
সাময়িক সাহিত্য 8 কেদারনাথ মজুমদার, “বাংলা সাময়িক সাহিত্য” 
ময়মনসিংহ, ১৯১৭ 
সাহিত্য পঞ্জিকা £ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, 
- সাহিত্য পঞ্জিকা’, কলিকাতা, ১৩২২. 
সেকালের কথা? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা”, হু খণ্ড ; তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬ 
ব. মু. সা. পঃ ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ 
সা. প. প £ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা” 


ী বিধি কুসুম 
| মুনীর চৌধুরী 

১০ মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা চারটি। এই 
এই শ্রেণীর রচনাকে ভিত্তি করে মীরের জীবনচিত্র আঁকতে হলে আরম্ভ 
করতে হয় ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ দিয়ে। এই গ্রন্থের আত্মজীবনী- 
মূলক অংশের বর্ণনীয় বিষয় পিতামাতার দাম্পত্যজীবন ও নিজের বাল্যজীবনের 
কথা। “আমার জীবনী'তে পাব কিশোর যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, 
“গাজী মিয়শর বস্তানী'তে কর্মজীবনের ফিরিস্তি । “বিবি কুলনুমণ মীরের 
দাম্পত্যজীবনের আরশী। গ্রন্থটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য । এইটেই 
মীরের সর্বশেষ রচন!। পরিপূর্ণ সুখের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে 
প্রিয়তম পত্নী কুলহুমের মৃত্যুতে । স্বামী শোকার্ত হৃদয়ে মৃত পত্নীর জীবনী, 
রচনা করেছেন । আবেগের প্রবাহ প্রতিরোধ করার প্রবৃত্তিই তখন গ্রন্থকারের 
নাই। ন্নেহ-ভালবাসার স্থৃতির দ্বারা তাড়িত হয়ে লেখক ঘরের এবং মনের 
এমন অনেক ছোটবড় কথা লিখে গেছেন যা হয়ত অন্যরকম মানসিক অবস্থায় 
উল্লেখ নাও করতে পারতেন। হৃদয়ের উচ্ছাস ভাষাকে বেগবান করে 
তুলেছে। অন্নুভূতির আস্তরিকতা সামান্য কথনকেও এক বিশেষ উষ্ণতা দান 
করেছে। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ‘আমার 
জীবনী”র পরই হয়ত “বিবি কুলম্থম’ সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী রচনা । মীর-মানসের 
অবক্ষয়ের কালে “বিবি কুলম্মই একমাত্র রচনা, যাঁর মধ্যে গ্রস্থকারের পরিণত 
শিল্পচেতনার সকল চিহ্ন অবলুপ্ত নয়। 

২.১ কুলস্থম বিবির জন্মস্থান ‘জিল! নদীয়ার মহকুম! কুষ্টীয়ার থানা 
নওপাড়ার বারখাদা গ্রাম” । দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১২৬৮ সালে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন।। পিতার নাম শেখ সদরদ্দী, ওরফে পছু সেখ। মাতার 
নাম লালন । বাল্যাবস্থায় কুলম্বমের নাম ছিল কালী । নদীয়া! জেলায় সে 
সময়ে অনেক মুসলমানেরই যে হিন্দু নাম রাখা হোত, সে কথা সবিস্তারে 


৩৩ 
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ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা লেঘক উপলব্ধি করেছিলেন । দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ 
করেন যে কৃষ্ণনগর কুষ্টীয়ায় এক সামসন্দীনকে সতীশ, মকছুমকে মদন বোলে 
সম্বোধন করা হোত। মুসলমান ছেলের নন্দ, গৌর, কালটাদ, হরে, লক্ষ্মণ 
. প্রভৃতি নামও চালু ছিল। 

২.২ প্রণয়ের উন্মেষ ও পরে পরিণয়ে পরিণতির বর্ণনায় গ্রন্থকার তার 
নিজন্ নাটকীয় বর্ণনাশক্তির অনুশীলন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল 
পর .নবীন যুবক মীর মশাররফ হোসেন ঘোড়ায় চড়ে, বালিকা কুলম্থমদের 
বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে, সালঘর সধুয়ায় পিতৃবন্ধু টমাস কেনীর কুণঁতে . 
যাতায়াত করতেন । প্রায় তিন চার বছর কিছু ঘটে নি। তারপর ঃ | 

একদিন বেলা দুই প্রহর সময় দেখি, আমাদের গ্রামের দক্ষিণের মাঝিদিগের 
পাঁড়ায় আগুন লাগিয়াছে। ফান্তন মাস, বাতাসও একটানা ॥.** একটি 
যুবতী একাই দৌড়িয়াছে, আগুনের তাড়না, তাহার পর দুইটা ঘোড়ার 
তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়! ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর বাচাও 
বলিতেছে। দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়! ধরিয়া কাপিতে লাগিল | 
সেই যে দেখিলাম, চিনিলাম, পূর্বে দেখিয়াছি, আজ ঘটনাক্রমে দেখি- 
লাম। ঘরপোঁড়। আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না, ঘোড়ায় তাড়া না 
করিলে আমার বক্ষের মাঝে লুকাইত না । অভয় দান করিলাম । বক্ষে বক্ষে 
স্পর্শ হইল । সে সুখে হ্ৃদয়তত্বী বাজি উঠিল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। 
প্রতি রক্তবিন্দুতে, আমার প্রতি রক্তবিন্মতে তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া দেহ মন 
"_ উষ্ণতর প্রবাহে চঞ্চল করিত্না তুলিল । আমি দেখিতেছি কুলসুম কীপিতেছে। 
তাহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। আমার বক্ষে 
তাহার বক্ষ, আমার কণ্ঠ তাহার মস্তক !...... 


সে সময়ে এক 'রত্ববতী’ ছাড়া লেখকের অন্ত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। 
মীরের দ্বিতীয় গ্রন্থ “গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু” প্রকাশিত হয় ১২৭৯তে। 
এই হিনাবে কুলন্ুমের বয়স তখম এগারোর বেশী হওয়ার কথা নয়। মীরের 
পঁচিশ । শতবর্ষ পূর্বের প্রেম তাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা অনুভব ' 
করে নি। তখনকার হৃদয়ের অনুভূতি বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেনঃ 


বিবি কুলম্থম . ২৫৯, 
কুলসুম ভিন্ন জগতে আমার কেহ নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল৷ 
মালাদ্দিগের ঘরপোড়া আগুনের কণামাত্র রহিল না। নির্ধাণ হুইয়াছিল। 
কিন্তু কুলসুম তাহার হৃদয়স্থ অগ্নি আমার হৃদয়ে যে পরিমাণ অনল ঢাঁলিয়া 
গিয়াছিল তাহা কিছুতেই নির্বাণ হইল ন|| সে অদৃশ্য অনলের মহাশক্তি 
ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 

ক্রমে কোন এক রাতে কৌশলে কুলম্থমক্কে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। 
সকাল বেলা কুলসুম বিনদীয়ার হজরতের কাছে মুরিদ হলেন। সেই রাত্রেই 
মীর ইজ্জত আলী নেকাহ, পড়ালেন। দেন মোহর ঠিক হয় গাঁচহাজার টাকা । 
নেকাহ্‌ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে সকলে পীরের উচ্ছিষ্ট সরবত পান করেন৷ সম্ভবতঃ 
এটা ১২৮০ সাল। ১২৮১তে কুলস্থম বিবিকে সঙ্গে করে মীর সাহেব 
নিয়মিত যমুনা নদীতে নৌকাভ্রমণে বার হতেন। “কত কথাই বলিতাম। কথা 
কিছুতেই ফুরাইত না ।' 

২৩ দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে মীরের দাম্পত্যজীবন সুখে পরিপূর্ণ ছিল । গ্রন্থকার 
স্বীকার করেন যে এই বিবাহের আগে তীর চরিত্রে অনেক প্রকার দোষ ঘটেছিল । 
প্রথম পত্নীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে গৃহে কোন শাস্তি খুজে পান নি» 
দোকানে বাজারে ক্ষতিপূরণ অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। কুলন্থুম বিবির 
সঙ্গে ধর্মসঙ্গত মিলনই তাকে রক্ষা করে । প্রায় ছত্রিশ বৎসরের 'দাম্পত্যজীবনে 
কুলন্থম বিবি একাদশ: সন্তানের জননী হন। পতিপ্রেমলাভের সৌভাগ্য ঘোষণা 
করে কুলসুম নিজেই প্রতিবেশিনীকে বলেছেনঃ 

দিদি, আমি আমার জীবনে *** বিপরীত দেখিলাম । ক্রমে সন্তান সন্ততির 
সংখ্যা বৃদ্ধি, ভালবাসারও সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই দিত ক্রমে দিন দিন, 
বেশী আদর যত্ব। 
প্রৌঢ় বয়সে স্বামীকে বলেছেনঃ 

৮ ধর্মৃতঃ তোমার গা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, পুর্ব হইতে, আমার যৌধন কাল 
হইতে এখন তোমাকে চতুণ্ডণ ভালবাসি । আর কিছুই নহে। সখ ভোগ 
আমি যত করিয়াছি, স্বামীর ভালবাসা প্রেম আমি যত লাভ করিয়াছি, এই. 
চক্ষে আমি কাহাকেও আমার সমান স্বামীসুখে হুখী খুজিয়া পাই নাই । 
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নিজের সুখের কথ! জাহির করতে মীর সাহেব নিজেও কম আগ্রহশীল নন £ 
১২টার মধ্যে প্লান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাধা নিয়ম। 
একত্রে আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। কাছারি 
হইতে আসিয়াই তীহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব । 
৩০ মিনিটের বেশী নছে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়! 
দেওয়! কুলস্থম বিবিধ কর্তব্য কার্য ছিল। ৭ট1 বাজিলেই উঠিয়া মুখহাত 
ধুইয়া পুম্ভক পণঠ, না হয় গ্রামোফোন গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা 
করা। বাত্র আটটা বাজিলে আহার, আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা! 
বাজিয়া ধাইত। তাহার পরে আমার নিজ লিখার কার্য । যেই ১২টা 
বাজিয়া গেল আমিও শধ্যায়। কুলসুম বিবি যে দিন নূতন কোন লিখার 
কথা শুনিতেন, সেদিন আর শয়ন শয্যায় ধাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে 
শক্পন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া গেলে, বিছানায় শুইতেন না। 
. শৌচাগার গমন, বস্তু পরিবর্তন, প্রভাতীয় উপান! জন্য প্রস্তত হইতে 
হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া] যাইত। স্ুর্ষোদয়ের সংগে সংগে চা আগ! 
আলু সিদ্ধ আমার জন্তু প্রস্তুত । 
আমি আমার জীবনের সাংসারিক সুখ বিবি কুলস্ুমের জন্য পক 

রূপে ভোগ করিয়াছি । 

২.৪ কুলসুম বিবির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে লেখক অনেক অন্তরংগ 
তথা প্রকাশ করেছেন। কুলন্ুম অসামান্তা সুন্দরী ছিলেন না। উজ্জল 
খ্যামবর্ণ সুশ্রী মহিলা । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হন। হাসিভরা 
সুখ । তবে লেখক বলেছেন যে, কুলস্থম তেজন্বী মহিলা ছিলেন, সময় 
বিশেষে খুবই রেখে যেতেন। যেমন, 

যদিও তাহার আহার অতি সামান্য, কিন্ত ক্ষুদ। বরদান্ত করিতে পারিতেন না । 
ক্ষুদা হইলে অস্থির হইতেন। ক্রোধের সীমা থাকিত' না । রমজানের 
রোজার সময় নি চারটার পর বিশেষ আাবশ্তক ন! হইলে তীহার নিকট 
যাঁইতাম না 


কুলস্থম বিবি যৌবনে টি ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, পুস্তকাদি পড়া বিশেষ 
যত্ব করে শিক্ষা করেন। তিনি স্বাধীনতা ভালবানতেন এবং প্রায়ই “পদ্মনী 
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উপাখ্যানে'র “স্বাধীনতায় হীনতায় কে বাঁচিতে চায়” আওড়াতেন। স্বামীর 
বই বিক্রীর টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল বিবি কুলনুমের ৷ এমন 
কি অর্ডার মোতাবেক ডাকযোগে বই ভি, পি করে পাঠাবার ভারও মীর 
সাহেব ও*র ওপর ছেড়ে. দেন। “পুস্তক বিক্রয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪২ আয় 
হইতে লাগিল” | 
কুলনুম বিবি স্বাধীনতা ভালবাসলেও নানা কারণে স্বদেশী আন্দোলন 

পছন্দ করতেন নাঁ। সম্ভবতঃ আন্দোলনকারীদের পছন্দ করতেন না কিম্বা 
আন্দোলনের পরিণাম সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না । 

ঘরে তঙুল নাণ্তি, ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশজাতি, 

বিগ্যাবুদ্ধিতে জগতশ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্বজাঁতির আদর্শ এবং অগ্রণী। 

বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসস্তোষের কারণ, 

বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? 


পত়ীমত অনুমোদন করে মীর বলেনঃ 
যাহার তণুলের ভাবনা নাই তিনিই ও সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে 
পারেন । দুবেলা উপাঁসের হাড়ী মাথায় করিয়া পেট পোড়াইয়! দেশের 
উন্নতি, দেশের হিত সাধন, সভায় যাইয়া কৃত্রিম ভাবে যোগ দেওয়া ঠিক 
নছে। আমি সভা সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই। 

সভাসমিতিতে যোগদান সম্পর্কে মীর মানসের নিলিপ্ততা যে সম্ভবত ব্যক্তিগত 

দ্েষৰিদ্বেষ প্রস্তুত তা প্রকাশ পেয়েছে কুলস্থম বিবির এক পরামর্শে £ 
তোমাকে কাব্যবিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও 
না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছেন! দশ হাজার, 
বিষাদ-সিন্ধু সন্ভাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে । মনিবে 
তিন মাস, চাকরে তিন মাস ঘুরাইরা দিব্বি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে 
আনিও না| ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না। 


২.৫ মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা “বিষাদ-সিদ্ধু' । বিষাদ-সিদ্ধু'র অন্যতম 
শিল্পকীতি ‘মানব চরিত্রের রহস্ত উদ্মোচন। দাম্পত্য জীবনের সুখশাস্তি 
সপত্বীবাদের বহ্কিশিখায় কি করে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, শিল্পী তার 


২৬২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৭০, 


এক জীবন্ত চিত্র এ*কেছেন। মীর-মানসের এই জীবনদৃপ্টির মূলে হয়ভো 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আজীজন বিবি 
কুলম্থম বিবিকে কখনই সহ্য করতে রাজী হন নি। -স্বামীর হৃদয় জয় করার 
আশা পরিত্যাগ করে সতীনের প্রাণনাশের জন্ত ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন, “মীর 
সাহেব আলীর সহায়ে হুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলমস্থমকে জগৎ হইতে. 
' সরাইতে পরামর্শ আটিয়াছেন”। চেষ্টা সফল হয় নি, ফল বিপরীত হয়েছে । 
মীর সাহেব হৃষ্টচিন্তে মন্তব্য করেছেনঃ 
সপত্বী হিংসাবাঁদে দিন দিন মনের গতি ও সপিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আর্ত. 
করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসননীতি আরম্ভ করিলেন, 
শাসনে গর্জনে কুলস্থুম সহিত শক্রতাঁচরণেঃ তাহাকে জব্দ করিবার মানসে 
‘ নানা প্রকার কৌশল জাল গোপনে গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন । 
কিন্ত তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল । দিন দিন তিনি 
এক এক সিড়ি মরিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন । প্রাচীন কথা, 
পিয়া জেসকো চাহে 
ওহি সোহাগন হায় ॥ 
২:৬ গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মীরের সন্তানাদির জন্মের তারিখ এবং 
জন্মস্থানের নাম ধরাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১২৮৬ সালে, 
২৪শে ফাল্গুন, শনিবার দিবাগত রাত্রে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। কন্তা 
ডাক নাম সতী, ভাল নাম রওসান আর! । ছুই বৎসর পরে আরেক কন্যা । 
এক বৎসর বয়সেই এই কন্যার মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর এক পুত্র, ডাক 
নাম সত্যবান, ভাল নাম মীর এব্রাহিম হোসেন। এই ১২৯২এর দিকে চরম 
আঘিক অনটনে সমগ্র পরিবার বিশেষ কষ্ট ভোগ. করে। ভাতে কাপড়ে কষ্ট ৷' 
১২৯১ সালে মীর সাহেব দেলদুয়ার চলে যান, গ্রীমতী করিমন্নেসা সাহেবার 
স্টেটের ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে। এই দেলছুয়ারের বাঁটীতেই ১২৯২ সালের 
৯ই আশ্বিন চতুর্থ সন্তান কণ্ঠ আমিন! খাতুন জন্মলাভ করে। ডাক নাম 
ছিল কুকি! ১২৯৩ সালে একবার লাহিনীপাড়া যান। ১২৯৪ সালের চলা 
আশঙ্গিন জমজ কন্যা জন্ম নেয়। একজমের নাম ছালেহ! ওরফে ুরীতি, 
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অন্তজন সালেমা ওরফে স্থুমতী। কাতিক মাসে টাঙ্গাইলের নতুন বাসায় 
উঠে আসেন। ১২৯৫ সালের ১৩ই মাঘ পুত্র আশরাফ হোসেনের জন্ম, ডাক 
নাম রণজিত। টাঙ্গাইলের বাস! বাড়ীতেই ১২৯৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ 
জন্মলাভ করে পুত্র মীর ওমর দরাজ, ডাক নাম স্ত্ধন্বা। ১২৯৯এর ২৩শে 
'আধাঢ, পুত্র মীর মহবুব হোসেনের জন্ম, ডাক নাম ধর্মরাজ। পরে আরও 
এক কন্যা ও এক পুত্র লাভ ঘটে। শেষের দুজনই সম্ভবতঃ লাহিনী পাড়ায় 
জন্মগ্রহণ করে। 

২.৬ এই বইয়ে মীর মশাররফ হোসেন প্রায় কোন বথাই রেখে ঢেকে 
বলতে চাননি। আত্মকথা বর্ণনা করতে বসে কেবল সত্য, সমগ্র সত্য 
এবং সত্য ব্যতীত অন্ত কিছুই লিপিবদ্ধ করবেন না, মীর সাহেব অনেক স্থলে 
এই রকম সংকল্প গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে গুপ্ত সংবাদ 
পরিবেশন করে আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, অকথনীয় প্রসংগের অবতারণা 
করে আমাদের অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছেন । ১২৯৩-এর দিকে কি করে এক 
শ্যামবৰ্ণ ইঙ্স-বঙ্গ বাঁরবণিতার ‘গর্ভে আমার ওরসে একটি পুত্র জন্মিল’ অবলীলা ক্রমে 
সে-কথা ঘোষণ। করেছেন । বিবি কুলম্থম যেদিন মহা ক্রোধাদিতা হোয়ে বাড়ীর 
এক দাসীকে মারবার জন্য একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে নিয়ে তাড়া 
করেছিলেন সে দিন নাকি, গ্রস্থকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, মীর সাহেবকে 
কাতর কণ্ঠে বলতে হয়েছিল, “আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি 
কাহারও সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই’ । কুলস্থম 
বিবি এক বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন! মীর সাহেব তা সবিস্তারে বর্ণন! 
করেছেন £ রা | 
রাত্রি বারটার পর কুলসুম বিবি লঠন লইয়া পায়খানায় গিয়াছিলেন। 
রাত্র বেশী হইয়াছিল বলিয়! নির্দিষ্ট পায়খানায় না গিয়া ঘরের পিছনের 
দিকে একটি পড়া ঘরের খালি ভিটার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখে 
আমবাগাঁন, অন্ত গাছগাছড়ার সামান্য অংগল,--বসিয়!। কিছুক্ষণ পরে 
দেখিতে পাইলেন, জংগলের কিনারায় প্রবীণ এক ব্যাপ্ত, লাল রং তাহার 
উপর কাল ডোঁরা, মাটীতে বুক ঠেকাইয়া সম্মুখের ছুই হাতা মাটিতে 
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লাগাইতেছে, উঠাইতেছে, লেজটা! পৃষ্ঠের উপর দিয়! ঘুরিয়া উচ্চে নড়াচড়া। 
করিতেছে। বাঁঘের এই অবস্থা চক্ষে পড়িবা মাত্র বদনা হাতে করিয়া এক 
দৌঁড়ে ঘরের বারান্দার উঠিয়াই পড়িয়া গিয়াছেন। ঘরের মধ্যে যাহার! 
জাগিয়াছিল তাহার! এ অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। মূখে 
বলিলেন_বাঘ, আর কিছুই বলিতে পাঁরিলেন না। অচৈতন্ত, দাঁতে 
ঈাঁতে লাগিয়াছে। আমিনদীন মামু সাহেব মাথায় মুখে জল দিতেছেন |... 
বাঘ ডাঁকিয়া গঞ্জিয়া লঞ্কনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন সে শিকার নাই । অমনি গঞ্জিয়। গর্জিয়ী যে ঘরে কুলহু ম 
বিবি ছিলেন সেই ঘরের বেড়া ভাংগিতে লাগিল। হাত৷ মারিয়া চাটাই 
কাশ চুরমার করিতে লাগিলি।... কীপুনি গেল নাঁ। গায়ে জর আসিল, 
ঘন ঘন দান্ত হইতে লাগিল । দুইদিন পর ঈশ্বর ইচ্ছায় আরোগ্য হইলেন । 


২.৭ এই বইয়ের অনেক গুণ। রচনা আতস্তরিকতাপূর্ণ, তথ্যের উল্লেখ 
সত্যাশ্রয়ী । চরিত্রস্থ্টির কৌশল লেখকের আয়ত্তাধীন ছিল বলে তিনি মৃত 
ব্যক্তিকে নবজন্ম দান করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ কালের একজন 
কৃতী পুরুষের দাম্পতাজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী রচনা করতে বসে মীর সাহেব 
একটা মৃত যুগকে চিরকালের জন্য জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন। এই বইয়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রৌঁঢ়া পত্নীর বিয়োগ ব্যাথায় কাতর এক প্রাচীন পতি- 
হৃদয়ের দুর্বার শোকোচ্ছাস। গ্রন্থের সর্বত্র এই উচ্ছাসের স্ফীতি লক্ষ্য করা 
যায় । আমরা কেবল ভূমিকার দৃষ্টাত্তটি উদ্ধত করে বিবি কুলন্থমের ওপর 
আমাদের আলোচনা শেষ করছি £ 


সারাটি দিন থাটিয়া পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় যাহা দেখিয়া মনে শাস্তি 
জন্সিত, অতুল সুখ বোধ হইত, মানসিক গ্লানি, ক্লান্তি শ্রাস্তি দূর হইত 
দুর হইতে যে হাসির আভা প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইত-_তাহা 
যেন নাই। উপবেশন কক্ষ, শয়ন শধ্য।, ভাণ্ডার, সনানাগাঁর, রদ্ধনশালা-_ 
মনে মনে মনের আকর্ষণে খুজিয়া দেখি--যাহা আমার এই পোড়া চক্ষু 
দেখিতে চায় তাহা নাই। শয্যায় সে ড্রাণ নাই, বালিসে মনপ্রাণহারী 


বিবি কুলস্থম 


২৬৫ 


সে ঘোর আত্বাণ নাই। স্বভাবতই দেহকেদে একরূপ গন্ধ আছে। সে গন্ধ 


পরিধেয় বসনের বিছানার চাদরে পাঁওয়া যায়। কিন্ত কেহ নাসিকায় 
ছু্গন্ধ বোধ করে। কেহ নানাবিধ ফুলের, যখা-যুই জবার --কেহ পদ্ম 
কেহ নলিনী, কেহ কামিনি, কেহ রজনীগন্ধার, কেহ ব1 গাঁদার গন্ধের 
আভাস, পাইয়া আত্মপ্রাণ সঁপিয়! দেয় । 


আমি যে স্তাণে আত্মহারা, মাতওয়ারা যে ভ্রাণে প্রাণ মন শীতল করিত, 
তাহা আর এখন পাই না। বাড়ীর সকলেই আছে, হুন্দর শ্যামবর্ণ কাল 
একবারে সাদা ধবধব তাহাও আছে সকল প্রকার মুখই আছে দেখি, 


কিন্তু আমি যে মুখ দেখিতে চাই, তাহা! দেখিতে পাই না । সে মুখ টাদ বদনী 
নয় -- স্ৰ্ধমুখী নয়, শুকতারার ন্যায় শুভ্র নয়, অপ্সরা সদৃষ্ঠ সুদৃশ্য কান্তি 


নয়, সুরপরবাসিনী আুন্দরীগণের ন্যায় মুখের অবয়ব নয়। উজ্জল শ্ঠামবর্ণ। 
গোলাল নহে, একটু দীর্ঘছাদের, হাসিভরা মুখখানি দেখিতে চাই। সেই 
দীর্ঘায়তন চক্ষু দুটীর গেহভাব, সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা, পুর্ণ চাহনি 
দেখিতে চাই, পাই না! কোথায় গেল! ঘরময় খুজি পাই না! 
কোথায় গেল ! 


আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায় আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন 
হারাইয়াছি, আমার বহুকাঁলের যত্বের ধন বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে, বহু যন্ত্রণা 
যাতনা গঞ্জন।, আত্মীয় স্বজনের বাক্যবাণ সহ করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন. 
রত্ব মাণিক যাহাই বলি -- সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ ৪* বৎসর পরে তাহা 
হারাইয়াছি। 


কে হুরিয়া লইল? না স্বইচ্ছাঁয় চলিয়া গেল? না কেহ কোনরূপ 
কুহকজ্জাল বিস্তার করিয়া, আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়ছে, দেখিতে 
পাইতেছি না 2.১ ০০ তত 


বিবি কুলসুম আমার জীবনের জীবনী, জীবনের জীবনী নয়ন মন রঞ্জিন' 
চিত্তহারিণী চিত্তাকধিণী, আমার কানে মধুরভাষিনী, সুহাসিনী, আমার সম্পৃৎ 
ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদুঃখভোগিনী, মম চক্ষে কমল সদৃদ 


৩৪ 


ূ 
| 
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কমলা; সরলা, সভীসাংবী বুদ্ধিমতী, বিদ্ধাবতী দয়াবতী সর্বকার্ধে সুমতী, 
সেহবতী সত্মপ্রিয়া, “সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী পরিচারিকা, পাঁচিকা, 
ধাত্রী, গৃহকত্রী, পতিগতপ্রাণা, ঘ্বামীসোহাগিণী; প্রণয়িণী, স্বামীপ্রেমে 
আত্মহারা, স্বামীর গুপ্ততত্ব হৃদয় অভ্যন্তরে সুরন্দিণী, পরস্পর প্রেমাহুরাগ 
অগ্রকাশ্ত ব্যবহার, ভালবাস! প্রেম, লিখন, পঠন, আস্তরিক যত্বে অতি 
গুপুভাবে সংরক্ষিণী, জীবনের সংগিনী, পবিত্র অর্ধাংগিনী, ধর্্মপত্জী, একাদশ 
সম্তানের জননী, আমার বুদ্ধি বিবেকে এত গুণের অধিকারিণী বিবি কুলস্থম 
সুতী ছিলেন না। তাহা অপেক্ষা, শতগুণ নুরী নারী দুনিয়ায় রহিয়াছে। 
oR কিন্তু আমার চক্ষে যাহ! তাহা -- পরায় সকলি বলিয়াছি। ূ 





ভূমিকার শেষাংশে, গ্রন্থের মূল্য নির্দেশের স্থলেও এ আবেগ অবদ্মিত 
থাকে নি £ এ তত ০48 ত 4 
এ জীবনীর মূল্য নাই, অমুল্য, প্যাকিং খরচ ডাক মাগুল বাবদ. মাত্র %, 
আনা । হাতে হাতে লইলে কিছুই খরচ নাই -- 


লেখক পন্িদিতি 


॥ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌, এম. এ" (কলিকাতা! ), 
পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ), 
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাদ ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


॥ হরেন্দ্র পাল, এম. এ. (ঢাকা), ডি. লিট. ( কলিকাতা ), 
অধ্যক্ষ ফারসী বিভাগ; কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥ 


॥ সৈয়দ মুর্তজা আলী, বি. এস-সি ( অনার্স, কলিকাতা ) 
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা! বিশ্ববিষ্ভীলয় ৷৷ 


॥ আবুল ফজল, এম. এ. ( কলিকাতা।), অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, 
ংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজ ৷ 


॥ আহদ শরীফ, এম" এ. ( ঢাকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


॥ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ. বি. এল. ( কলিকাত। ), 
ডিপো! ফোন, ডি. লিট, (প্যারিস), 
সম্পাদক, বাঙলা! অভিধান, বাঙলা একাডেমী, টাকা ॥ 


॥ আনিসুজ্জামান, এম" এ" পি-এইচ. ডি. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়॥ - 


॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. ( ঢাক ও হার্ভার্ড ), 
রীডার, বাংল! বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয় ॥ 


" এই সঙ্গে পড়ুন | 


ৰ সাহিত্য পত্রিকা 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৪। প্রতি সংখ্যা ২'০০। 
বর্ষা ও শীত সংখা ১৩৬৬-১৩৬৭। রূর্ধা সংখ্যা, ১৩৭০ । প্রতি সংখ্যা ২'৫০। 


পুধিপরিচিতি 


মরহুম আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি 


পরিচয় । সম্পাদক £ আহমদ শরীফ । দাম ২০০০ । 


্‌ আলাউল-বির্চিত ‘তোহ ফা’ | 
মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ” ২৫০ 
যুদলিম কবির পদসাহিত্য ২৫০ | 
অধ্যাপক আইমদ শরীফ সম্পাদিত 


বাংল! মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ 
মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত. ২'০০ 


আধুনিক .কাহিনীকাব্যে যুদলিম জীবন ও চিত্ৰ 
অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত। ২৫০ 


ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় 
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রচিত। ২.৫০ 


$f 


" প্রাপ্তিস্থান ৪, 5 
বাংল! বিভাগ, নওরোজ কিতাবিস্তান, “নলেজ হোম, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । ংলা বাজার ও নিউ মার্কেট ; a মার্কেট, ঢাকা 
স্ট্যাগার্ড পাবলিশার্স. . ফার্মা কে. এল: মুখোপাধ্যায়, : 


কলেজ ছ্রীট মার্কেট, কলিকাতায়১২ ৬১/১, বাঞ্চারাম অক্তুর লেন, কলিকার্তা-১২ 


